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গান 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





জয় জয় দয় হে, দয় জ্রোতির্নয় ! 
মোহকলুষঘন কর' ক্ষয়, কর' ক্ষয় ॥ 
অগ্নিপরশ তব কর’ কর' দান, 
কর' নির্মল মম তমুমন প্রাণ 
বন্ধনশৃঙ্ঘল নাহি সয়, নাহি সয় ॥ 


গৃঢ় বিদ্ন যত কর' উৎপার্টিত। 
অমৃতদ্বার তব কর’ উদ্ঘাটিত। 
যাচি যাত্রিদল, হে কর্ণধার, 
স্থপ্িসাগর কর' কর' পার 
স্বপ্নের লঞ্চয় হোক লয়, হোক লয় ॥ 


[ আশ্বিন ১৩৩৬ ) 


“তপতী' নাটকের অস্ত রচিত অপ্রচারিত গান 
উশোভললাল গঙ্গোপাধ্যায় রবীজ্রসদনের দপ্তর হইতে সন্ধান করি! দিয়াছেন ॥ 


স্বত্যুশোক প্রবল হোদকে লিখিত পত্ৰ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শান্তিনিকেতন 
কলযাসীয়েমু 
যৌবনের মাঝখান খেকে আমরা খল ঘৃতাকে দেখি তখন তাকে এত বেশি অবাস্তব বলে বোধ ছয় 
যে সমন্তর মাবঙানে তাকে প্রকাণ্ড অলামঞ্শ্ত বলেই মনে করি-_ তার বিরুদ্ধে মন বিজ্রোহী হয়ে ওঠে, 
তাকে কী বলে যে শ্বীকার করব ভেবে পাইলে । আমি মৃত্াকে দেখুচি সত্তর বছরের কাছে এসে-_ তার 
অনতিদ্ত্ববর্তী সুনিশ্চিত রপ-_ তাকে সহজ বলেই অভুভব করি । এব সঙ্বদ্ধে আর কিছু অত্াক্তি করতে 
প্রবৃত্তি ছয় না। বেদন ছানি রাত্রি-বেলা বাইরে দেখতে দিনের বিপরীত, কিন্তু অন্তরে তাকে সমর্থন 
করে, মৃত্যুও তেষনি গ্রাণকে সমর্থন করে। 
এ সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা আছে উপনিহদে :_- 
তং বেস্ং পুরুষ বেদ, হা মা বো মৃত্যু; পরিব্যথাঃ । 
সেই বেদনীর পক্ষকে অহ্ভব করে! হাতে করে মৃত্যু তোমাকে ব্যথা না দেন্ব। আমার মধ্যে এই যে 
পুরুষ (7515০) আছে এ'কে আমি কোনো তৰ্ক না করে একান্তভাবে নিজের বধ্য অনুভব করি 
এ বেদনীয়, তর্কে এর বিশ্লেষণ চলে না । আমার মধ্যেকার এই পুর্ব সত্য হয়েচে যে পরম পুরুষের মধ্যে 
তিনিও বেদনী়, তাকে বোধ করো, গাকে তর্কে পাবে না। ঘর্ি উপলব্ধি করি তার মধ্যে আমার 
প্রতিঠা, ঘি তাকে পরব সত্যন্তপে বোধ করি, তাহলে মৃত্যুকে অনত্তিত্ব বলে আর ভয় থাকে না। তখন 
ম্ৃহাকে ছানি প্রাণের লঙ্গে স্থর-মেলানো লতা ৷ 
তা ছোক্‌, তৰু বিচ্ছেদের দুঃখ আছে, সে কম ছ্বাখ লন্ব। তাকে মেনে নিতেই হবে । আমার মনে 
প্রথম যে ম্ত্যুবিচ্ছেদ অল্প বয়সে আমাকে কঠোর আঘাত করেছিল ভার বেদনার লক্ষে সঙ্গে একটা 
আমার মনে খুব স্পষ্ট ছয়ে উঠেছিল-_ আমার মন আমাকে বলেছিল-_ তুমিও বেঁচে থাক্‌বে না। 
ৎ আমার জীবনের সঙ্গে আর এই ম্বত্ার একান্ত অনৈক্য লেই। সমূখের তরছ্দের সঙ্গে পিছনের 
সম্পূর্ণ মিল আছে। যে গেল আর যে রইল সত্তার পঙ্গীতে তারা একই তালের অন্তর্গত 
h শ্পঈট মনে আছে এই চিন্তা আনায় শোকের শিকলটা গেল ছিড়ে__ বিশেষ একটা মুক্তির আনন্দ 
করলুম। বেদনা ছিল না তা নঘ, কিন্তু সে বেদনা আমাকে বন্ধ করলে না৷ আমাকে বেদনার 
পারের দিকে বছন করে লিন্বে গেল । 
শোকের দিনে সান্তনা সেবার চেষ্টা বিভম্বনা। জীবনে শোকের কার্য আছে। আত্মীয় বিজ্ছেদকে 
তার শেষ অর্ঘ্য দিতেই ছবে। এই দানের দৃহূর্তে জীবনের প্রতি অন্ধ আসক্তির বন্ধন শিখিল হয়। এই 
আসি ক্ষীণ হলে জীবনের কর্তব্য বিশুদ্ধ হয । জীবনের বধো মৃত্যুর যে পরম অর্থ আছে লেট! বুঝিনে 
ফলেই এত মারামারি কাড়াকাড়ি, এত স্থত্রতা, এত হিংসা দ্বেষ । মৃত আত্মার যধার্থ শ্রান্ধ' হচ্ছে জীবিত 


স্বত্যুশোক 


সংলারের প্রতি আপন সক্বদ্ধকে বিশ্তন্ধ কর়!। ধিনি চলে ধান তিনি বদি এই শিক্ষা না দিয়ে যেতে পারেন 
তাহলে তার মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিরবচ্ছিতর ক্ষতি । ইতি ১৪ শ্রাবণ ১০৩৬ 


উরবীন্রনাথ ঠাকুর 


গ্গনচচ্ছ হোযের পরলোকনফৰে 


শাশ্বিনিকেকন 
কল্যাসীযেদ্‌, 
অমল, লেদিন এখান থেকে ঘাবার আগে তোষার অকারণ উদ্বোচাৰুলা মার মনকেও নাড়া 
দিয়েছিল । অলক্ষা মনের তার বহন করে এনেছিল আল বিচ্ছেদবার্্া। তা পাঠাবার শক্তি ছিল বুলার । 
এ দৃত্যুর বেদনা কত তীব্র ছয়ে বেজ্েচে তোমার আৰি জানি | মত্াবন্ধনদৃক্ত যোগ নিত্য করে রাখুক 
তোষাদের সখ্য । ইতি ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১ 
স্বেহাসক্ত 
উরবী্রনাথ ঠাকুর 


বুলার শ্রান্ধদভার জন্য এটি পাঠালুৰ। শিশিরকে চিঠি লিখেচি। 
শবীশার তার হঠাৎ ছিড়ে পিবে গান ধদি অকালে স্তব্ধ ছয়ে ধাৰ তবে তার মন্ধংপ্রবাহ শ্রোতার বলে 
নীরবে লমাপ্রির মুখে চলতে থাকে; উমার অসম্পূর্ণ জীবন তেমনি করে অকালম্বত্যুর মধ্যে দিয়ে তার 
শ্রিয়জনদের মনের মধ্যে একটি অস্তরতর গতি লাভ করেছে লংসানে" শ্রেহ দেবার এবং স্বেহ “পাবার 
ইচ্ছা তার জীবনে সব চেছে একাস্ব ছিল। কুল যেমন আলে! চাহ এবং গন্ধ দের, সে তার অল্লাু 
জীবলীলায় তেম্‌নি করেই প্রীতি দিয়েচে এবং নিযেচে | সেই দেখা নেওয়ার অবলান ছোলো এমন 
বখা মনে করে ঘেন বিলাপ না করি। জীবিতকালেই লে অছ্ভব করেছিল যে, ভার ম্পরশশক্তি হার 
অস্তরাল অতিক্রম করেচে ; "আজ শ্রদ্ধায় সঙ্গে হেন মনে করি যে ভার মাব্মিক শক্তি ইছলোক পরলোকের 
মাঝখানে আত্মীতোর সেতু রচনা করে আছে এবং আত্মীয় বন্ধুদের কাছ থেকে শোকস্বতির অর্ঘ্য গ্রহণ 
করে এই মুহূর্তেই তার হৃদয় দ্িদ্ক হোলো । তার 'ায্মা শান্তিলাভ কক্ষক, তৃপ্তিলাভ কঙ্ক, মত চীবনের 
সন্ত অপূর্ণতা থেকে দৃক্তিলাভ করুক, এই কামনা করি৷" 
জরবীন্রলাথ ঠাকুর 


মোহিচচন্র সেনের করা, 'বাতারন'-এর কৰি চদা দেবী পরলো কনে । 
শিনির -্নুশিযযার গুণ, উস দেবীর ব্য । 


রবীন্্রম্মতি দাহ 
শ্ীইন্দিরাদেবী চৌধুরানী 


হেমন গান ৪ নাটকের বিষ তেমনি রব'্রসাছিত্যস্বতিও আমাদের ছেলেবেলা থেকে আরম্ত করতে ছর। 
ছোটবেলা থেকেই রবিকাক! আনামের ইংরেজি থেকে বাংলা তর্মৰা করতে দিতেন মনে পড়ে। এক 
কখাঘ বলতে গেলে এসব বিহয়ে তিনি আমাদের পরামর্শদাভা ও উৎসাহ্‌দাতা ছিলেন। আমার ধন 
আন্দাছ ন'বছর বন্ধন তখন থেকেই অক্ষয় চৌধুরীকে কবিতা চিঠি লিখতৃম, সেন্ুলি এখন থাকলে 
কৌতুকের বিবয় হত। আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল বেটি পূর্বোক্ত ভবানীপুরের বাড়িতে লি ড়িয় 
উপরে একটি উচু ডেস্কের উপর শেকল দিয়ে বাঁধা থাকত | যায় যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে 
রাখত । তার মধো রবিকাকার নিছের হাতে কতগুলি নিহস লেখা ছিল, যেমন তার কোনো রচন! বাইকে 
প্রকাশিত হৰে না ইত্যাদি। এরকম দুখানি খাতা পরপর ছিল কিন্ত ছুঃখের বিষয় দ্বিতীযটির কোনো! সন্ধান 
পাওয়া যার নি) প্রথনটি রণীর পঞ্চাশত্তন জস্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন সেটি সঘত্তে রবীজ্বলদনে 
রক্ষিত আছে । ববিকাকার স্বহস্তে লিখিত নিরমাবলীর মধ ছাপার নিষেগটি পরে অবশ্য রক্ষিত হয নি। 
আর প্রকাশ করে ভালোই হয়েছে কারণ হাতের অক্ষরের চে ছাপার অক্ষয় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। তা ছাড়া 
এ লেখার লবগুলির না হোক মনেকগুলির এউতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য আছে। 'মামাদের আখ্রীয়বন্ধু 
অনেকে অনেক ছেলেমাহুধি লেখা এতে লিখে গেছেন কিন্তু বাশ্চর্ধের বিষয় আমি এতে কধনও 
কিছু লিখি লি। 

রবিকাকা মা উদ্দেশ করে কবিতায় যেলব পত্র লিখেছিলেন ‘কড়ি ও কোমলে'র প্রথম সংস্করণে 
(১২৯০) বেশুলি বেরিয়েছিল। তার তিনটি এখনো কড়ি ও কোৰলে ছাপা হত । আমার স্কুত্র বিবেচনায় 
মনে হয় এই ভিনটিই কাব্রন্ববিশেব আর আমার সঙ্গে তার যোগ স্মরণ করে বিশেষ গৌরব অহত্তব 
করি। আমার জন্মদিনে একটি হুন্দর পি্ষানোর হতো গড়নের ঘৌষাতষানি উপহার দিনে তার সঙ্গে 
বে কয়েক ছত্র লিখেছিলেন লেও তার হাতের স্পর্শে উচ্ছল, এটিও কড়ি ও কোমলের প্রথন সংস্বরণে ছিল । 

কেহ যদি কাছে রেখে হাওয়া যেত 
চোখে ধদি দেখা যেত রে, 
বাচ্ছারে-ছিনিস কিনে নিয়ে এসে 
বল্‌ দেখি দিত কে তোরে ।'-' 

প্রভাতসঙ্গীত (১২৯ ) শাষাকে ‘স্বেছ উপহার' দিয়ে উৎপর্গপত্রে আনার উদ্দেশে একটি কবিতা লিশেছিলেন, 
প্রথম সংস্করণের বইতে লেটি আছে। 

আমি আর একটু বড় ছলে আবাকে লেখা গার চিঠিগুলি সাহিডান্বতির একটি বিশেষ স্বান অধিকার 
করে। “ছি়পতর' নানে সেগুলি তার গন্ধ সাহিত্যে স্থায়ী আলন অর্জন করেছে। এই চিঠিগুলির 
উপলক্ষ ছা ছাড়া আমার এই সাদা কতিত্টর আছে বে সেই মল্নবর়সেই তার মর্ধানা বুঝে ভার 
সাহিতাফ অংশগুলি সাধারণ পারিবারিক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি খাতায় তারিখসনেত লিখে 


রবী্রস্থতি 


রেখেছিলুস, পরে লেই খাতা তাকেই দিয়েছিলূন ৷ সেই খাতা থেকেই রবী আর নগেন ছিহ্রপত্র বটপানি 
ছাপান। 

রবিকাকার কতকগুলি বটয়ের পাওুলিপি আমার কাছে ছিল-_ ভত্রহদয, নলিনী ইতাদি। লেম্খলি 
এখন রবীজসদনেই মাছে । গত শতামীর শে শতকে বিলেতে বাবার সমন্ব 'ও প্রবাসকালে যে ডায়েরি 
লিখেছিলেন, তারও সিছের হাতে পেনসিলে লেখা পাত! আমার কাছে ছিল । সেটিও ধদারীতি বনবীন্্ললনে 
দিয়েছি। '‘মুরোপযাত্রীর ডাহারির খসড়া নামে সেটি বিশ্বডাত্রতী পত্রিকার ( ১/৬৫৭) দৃত্িত হয়েছে ॥ 
এই খলড়ারই সংশোধিত কূপ দবরোপনাত্রীর ডাঙ্বারি দ্বিতীয় পণ্ড (১৩*+ ) নানে প্রকাশিত ছনেছিল ? 

ছেলেবেলায় আমি আর স্থরেন রবিকাকার একটি বিশেষ জন্মদিনে একটি খাতায় আমাদের প্রির ইংস্েড 
কৰিদের বিখ্যাত কবিতাগুলি নকল করে তাকে উপহার দিয়েছিলাম । তার নকলের অংশটা আমার ছাতের 
লেখ! কিন্ত প্রতোক পৃষ্ঠায় যে মেহাইকলমের নকশা কর! আছে বেটি আনার নানার হাতের কারিগরি । 
তার প্রতি আমাদের ভাইবোনের ভক্তি ও ডালোবালার নিদর্শন ছিলেবে এই খাতাটি কৌতুহলী হারা সরা 
শাস্থিনিকেতনে রবীন্রলদনে দেখতে পাবেন । লেঘুগের ইংরেজি সাছিতোর প্রতি তখন আবাবের নিষ্ঠা, আর 
শিক্ষাদানের ব্যাপারে রবিকাকার প্রবল উৎসাহের পরিচন্ এতে পাওয়া বাবে, কারণ মবীশ্্রপদনে পৌচবার 
বহু আগে খাতাখানি যখন তাঁর কাছে ছিল তখন তিনি র্ঈকে দিয়ে আমাদের সংকলনের ধারাবাছিকত! 
রক্ষার সন্ত পরবর্তী ফবিনের রচনা তাতে নকল বরাতে আরম্ত করেছিলেন। বস্তুত তার সাহচর্য ও সালিসোর 
ফলে আমরা বাড়িতে সর্বদাই একটি সাহিতোর আবহাওয়ার সা হত্রেছি। হুরেনের এক অগ্মদিনে তিনি 
ছাবাট স্পেনসারের সমগ্র রচনাবলী তাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমি লরেটো ইচ্ছুলে ফরাসি শিম 
বলে, একবার আমার জন্মদিনে ইপ্থল থেকে ফিরে এসে দেখি টেবিলের উপর তখনকার দিনের বিগাত 
ফরাসি কবি কমে, মেরিমে, লা কংদ্লীল্‌, লা ফতেন্‌ প্রভৃতির রচনাবলী সুন্দর করে বাধিষযে লোনার জলে 
তাদের নাম ও আমার নানে লিশিয়ে সাডিঘ্বে রেখেছিলেন । দেখে থে কত আনন্দ হয়েছিল বলা যায় না। 
এখনো সেই বইগুলি শাস্থিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে। 

জীবনে অনেক ভালে! জিনিস পেয়েছি হা রাখতে পারি নি। তাই বিশেষ করে এটুকু বলে যেতে চাট 
বে, একমাত্র বইয়ের ক্ষেত্রে সে নিত্বমের ব্যতিক্রম হয়েছে । ওর সমস্ত ফরালি গ্রন্থ কাণী বিশ্ববিদ্তালহকে, আর 
ক্রমশ লমন্ত সংস্কৃত বাংলা ইংরেজি বই বিশ্বভারতী কেন্্ীয গ্রন্থাগারে বান করা হয। পরে গুলেছি সে 
বইগুলি শান্ভিনিকেতলে পৌছলে রবিকাকা নাকি খুব খুশি হয়ে অনেকদিন নিজের ঘরে 
রেখেছিলেন। 

ছেলেবেলায়ও আমাদের তিনি নে বসের উপযুক্ত ইংরেজি বই ফূগিবেছেন। JIfellen's Babies 
( রচৰ্বিতা বিশ্বত ) নামের একটি ছোটদের বই নিছে পড়ে শোনাতেন । I.ewis Caroll-এর Alice tn 
Wonderland আর Through the Looking Giass-এর যতো অপূর্ব ছোটদের বই আছ পর্ধস্ মামার 
ছাতে আলে নি। নেক্ষন্তই বলি আছকাল যে নিচু ক্লাসে ইংরেছি ভাহা বাতিল করে দেবার প্রস্তাব উঠেছে 
লেটা কাজে পরিণত হলে আমাদের শিশুদের আবি ‘কূপাপাত্র অতিদীন’ বলে মনে করব । 

আর একটু বড় হলে ছানা শুরুতনবের সঙ্গে সাধারণভাবে অনেকগুলি ইংরেজ লেবকের বই সমানে 
পড়ে উপভোগ করেছি । 719516 Bashkir(5€eন -এয জানাল আর এমিহেলের ছার্নাল বোধ ছয় তার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআশ্বিন ১৮৭৯ শক 


মধ্যে ছিল৷ উপন্থানের মধ্যে মারি করেলি, 01৭৭, ছর্জ এলিছেটও আমাদের পঠনীঘ় পুস্তকের তালিকার 
ছিল। ডিকেন্দ, ধ্যাকারে, স্কট অবশ্য লাইব্রেরি সাজানোর কাজ করেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে এদের 
দ্বই-একট! বই ছাড়া বেশি পড়েছি বলে মনে পড়ে না। এডগার এলেন পো’র সঙ্গে রবিকাকাই আমাদের 
প্রথন পরিচঘ্ করিয়ে দেন। তার বইস্বের একটি মোটা সংস্বরণের চেছারা এখনও পরিষ্থার মনে পড়ে। 
ভার গল্চপন্ের বিশেষত্ব এখনো মনে লেগে রযেছে। তার গল্পের মধো কি একটা রহপ্তময়তা ছিল ! 
বিশেষত তার গা RAVEN নামের অপূর্ব কবিতাটি ছন্দ মিল ও ভাবের জস্ক এই বৃদ্ধ বসেও স্বতির 
ছুয়োরে যাকে মাঝে আঘাত করে 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 
As of some one genlly rapping. rapping at my chamber door. 
“is some visitor,’ 1 muttered, ‘tapping at my chamber door— 
Only this, and nothing more.’ 
Ab, distinctly I remember it was in the bleak December, 
And each separate dying ৩০১৮ wrought its ghost upon the floor. 
এর পর একটি দীর্ঘ কবিতার প্রত্যেক কলিতে ভাষার দিক খেকে অজত্র নিল হুর ও ছন্দের নকশাটি অব্যাহত 
রেখে আর ভাবের দিক থেকে সেই নির্জন সতের রাতে একটি কালো পাখির আচমকা আবির্ডাবের সঙ্গে 
তার প্রপয়িনী লেনোরের স্মৃতি জড়িত করে কি ঘুন্দর রহস্যের আবহাওয়া স্বরী করে কবি এই কথা-কটি 
দিয়ে শেষ করেছেন_ 
And the Raven, never flitting, still is sitting, 58011 is sitting 
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door i 
And his cyes bave all the seeming of a demon’s Lhet is dreaming, 
And the lamplight o’er him streaming throws his shadow on the floor ; 
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor 
Shall be lifted— nevermore ! 


আমার মবস্ত তখন থেকেই মাতৃ-অধিকার-স্ুত্রে লন্ধ একটু দুর্বলতা ছিল। তাই উইল্‌কি কলিল্সের 
“হোয়াইট ওম্যান' পর্যন্ত আমার লোভনীয় বলে হৃত। ছর্ক এলিয়ট পড়া নিযে একটু লাঘান্ত ঘটনা বোধ 
হয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে লা। বোদ্াই প্রদেশ বাবার কর্মক্ষেত্র ছিল বলে দানরা প্রত্যেক ছুটিতে তার 
কাছে যেতুম / সেরকম একটি সফরের পে সরোক্িনী নাইডুর বাব! ঘোর চট্টোপাধ্যায় আমাদের 
গাড়িতে এনে ওঠেন । এখনও তার সেই লঙ্ষ! সাদ! চাপকান আর পাগড়ি -পরা ছাছদরাবাদী চড়ের বেশ, 
লক দাড়ি আর দীর্ঘ চেহারা মনে পড়ছে । আমার তখন বছর-বারো আন্দান্গ বন্ধ হবে । বোদ্বাইঘাত্রার 
দীর্ঘপথে লমদ্ব কাটাবার জন্য বই পড়াই আমার একটি প্রধান অবলম্বন ছিল হুরেন জানলা মুখ বের 
করে চোখে কছুলা চোকা সক্চেও বাইরের দৃশ্য দেখতে ভীলোবাসতেন ! অদোরবাব্‌ জিজ্ঞাস! করলেন কি 
পড়ছি আমি অৰ্ধ এলিছটের “মিল অন্‌ দি বইখানির মাম করতে তিনি কিছু বললেন না, কিন্ত 


রবীন্্স্মতি 


তার ভাব দেখে মনে হল হেন আদার বয়সে তার মর্ঘগ্রহণ করতে পারার সম্াবনা সম্বন্ধে তিনি লম্দিহান, 
বেমন কেউ কেউ উলটো! করে বই ধরে বোঝাতে চাহ বে সে পড়ছে॥ তাহ পরে তিনি তার বাস্থ খুলে 
পূ'তির লাঠি প্রভৃতি হাছদরাবাদের কারুকাজ-কর] অনেকগুলি খেলন] ছুই ভাইবোনকে দিলেন। আর 
আমাদের কাছে গল্প করলেন যে আমার বন্ধলী তার একটি যেবে বিলেতে আছে, সে খুব লেখাপড়া 
ভালোবানে বলে নিঙ্গাম তাকে বৃত্তি দিয়ে পাঠিয়েছেন । এর পরে অনেক পত্রে সরোভিনীর সঙ্গে ওঁর 
বিলেতে দেখা হয়। কিন্তু এহ বাহ! 

প্রবিকাকার কাবোর সঙ্গে পরিচয় অবস্ত পূর্বোক্ত নাটকণুলি বাদ নিলে অনেক পরে আবস্ম হন্। তমার 
শ্বশুরপরিবারের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এবং পরে কুটুক্থিতা মার ঘনিষ্ঠতার কথ! অন্যত্র বলেছি। শুনেছি 
“কড়ি কোমলে'র প্রকাশের বিষয়ে পরাষর্ণ তিনি বড়ঠাকুরের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে করতেন। 
তার প্রথম রচিত কবিতাবলীর সঙ্গে বে আমাদের পরিচন্থ ছিল না, ত! বলতে পারি নে। তার প্রনাণ পত্রে 
আমি একটি খাতার তার কবিতার মধো আমার প্রিন্ব কবিতাগুলির একটি সঞ্চধিতা লিখে রেখেছি । আমার 
মনে ছয়, ‘কড়ি ও কোমল" থেকেই তীর কবিপ্রতিডার মর্ম সত্যিই বুঝতে আরস্থ করেছি। ক্রমে মানসী, 
লোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত বইুলির সঙ্গেই যেন বেশি ঘনি্গতা অন্গুচব 
করেছি। বিংশ শতামী থেকেই বেন দীবনে একটা বড় ছেন পড়ে ধাত । মামার বিশ্বে হয়ে যাৰ দার 
রবিফাকাও শাস্বিনিকেতনে বিভালয স্থাপন করান একটু দূরে সরে হান। 


সংগীত ও নাট্যস্বতির মতো এ ক্ষেত্রেও আশেপাশের লোকের স্বৃতি অচ্ছেত্তভাবে জড়িত আছে। কারণ 
যদিও আমাদের শাহমতে মান্থঘ একাই সংলারে আসে একাই ঘা, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘতদিন সে লংসারে বাল 
করে ততদিন আর পাচছনকে নিয়েই তার জীবনের জাল গ্রথিত হুয়। অক্ষয় চৌধুরী দম্পতির সৃতি মন্ত্র 
শরংকুমারী চৌধুরানীর গ্রদ্থাবলীর আলোচনায় কিছু কিছু লিখেছি। লেই অতি অ বয়সেও অক্ষযবাবু, 
আমার নতো ছেলেবাহূযকে ধর করে গোল্ডেন ট্রেজারি থেকে কবিতা! পড়ে মানার বুঝি দিতেন। বিশেষত 
‘Tae BRIDGE OF 90819 কবিতাটির প্রথম লাইন One more unfortunate তন বুঝতে 
পারি নি এবং এখন ভাবতে গেলে হনে হয় সে বয়সে সে-কবিতার সবটাই আনি বুঝতে অক্ষন ছিলুম। 
টমাল হডএর S০0সঅG ০৪ প্র 91018-ও মনে পড়ে। এমলকি গোন্ডেন ট্রেদ্বারির সেই বিশেষ 
সংস্করণের প্রতিও মাছ পড়ে গেছে! মাছষের ছেলেবেলার স্বৃতির আশ্চধ প্রভাব, সকলেই নিশ্চই তা 
শ্বীকার করবেন। অক্ষতূবাবু স্থরেন ও ব্দাৰাকে আমাদের বি. এ. পরীক্ষার পাঠাভালিকা সৃক্ত ওখেলো পড়াতে 
পড়াতে নিজেই কিরকম কেঁদে ডালিয়ে দিতেন সে কখাও অন্তর বলেছি । এই ছুই অপমবরস্থ বালাবন্থুর 
প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করে গেলুষ । 

এখানে বাবা-মা'র প্রভাবের কথা উল্লেখ করা একেবারে অপ্রালঙ্গিক সহ এই কারণে ঘে তারাও শুধু 
সাধায়ণভাবে ইস্থলের পড়ার প্রতি যনোষোগ াকর্ষণ করে বাবা-মায়ের কর্তা পালন শেষ করেন নি, পরৃত্থ 
অন্মাবধি লাহিতো আমাদের উৎসাহ ও কচির গোড়াপত্তন করে দিয়েছেন। এধনও মনে পড়ে বানিয়নের 
Pilgrim's Progress, Arabian Nights, Grimms আর Hans Anderson "এর ভণকথা, 
Cervantesiaর Don Quizoteর কি বন্দর রাজ-সংক্রণ বাবা আমাদের পড়তে দিহেছিলেন। 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন ১৮৭৯ শক 


বিলেত থেকে ফিরে আসার পর যা আমাদের নিযে বছরখানেক সিমলে পাহাড়ে ছিলেন। তখন আনার 
বোধ হব লাত বছর বস । কিন্তু স্প্ট মনে আছে__ যনে করে নিজেই আশ্চ হই, দেই বসেই সা 
আমাদের শেলির SENSITIVE PLANT আর THE CLOUD, টেনিসনের ১1৯৮ QUEEN আর TER 
৪0০K পড়াতেন কারণ এই ফবিতাগুলি তিনি ডালোবালতেন। তার বর্ম কি বুঝতাম ভগৰানই 
ছানেন। কিন্তু নিশ্চয়ই অজাতসারে সে হুন্ৰর ছন্দোবদ্ধের নাবুর্ধ শিশু মনে প্রবেশ করেছিল, আনন্দ 
দিয়েছিল । শিক্ষাসত্ন্ধে মারের নিন্থ কতকগুলি নত ছিল, তাই তিনি বাংলার অক্ষরপরিচন্ব না 
করিরেই কোলে বনিস্বে একেবারেই ভারতী পত্রিক1 থেকে পড়িতে যেতেন। আর আঁকাবীক! অক্ষরে 
আমারই লমবরশী উদ প্রভা প্রভৃতি বোনেদের চিঠি লেখাতেন। তার নীচে লেখা থাকত 
‘ভুমি আমায় চুদু লিও।' এখনও আমার নাতিনাতনীরা ধখন ‘Home They Brought Her 
Warrior Dead’ চেচিছে আবৃত্তি করে, তখন স্বৃতির শততত্রীর একটি ক্র তারে অহুরণন ওঠে । আর 
নিজেকে এইজক্তে দৌভাগাবান বলে মনে করি যে ছোটবেলায় কিছুকাল বিলেতে থাকার ফলে ইংরেদি 
ভাষার ব্যাকরণে বন্ধুর পথ তাদের মতো কষ্ট করে সতিক্রম করতে হর নি। 

আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিচিত কবি অর্থাৎ টমাস মূরের লেখা ‘লালা রুক' কাব্য মানের এবং 
সেই কারণে আমাদের খুব প্রিয ছিল॥ তার PARADISE AND THE PERI প্রভৃতি কবিতা! আমাঘের 
লেকালে আনন্দ দিয়েছে, তার সাক্ষী এখানে দিতে গেলুম । এখনও ইচ্ছা আছে allah £২০০০৮-এর 
হ্থন্দর গল্পটি সূক অভিন করাতে । কিন্ত পূর্বোক্ত সেই ‘হায় রে দৃরাশা'র পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু করার 
নেই। রবিকাফাদের মলে তাদের উপরে টমাস সুরের গান ও কবিতায় প্রভাবের কথা অস্তত্র বলেছি। 
মূরের এই ছুটি লাইন_ 

The young May moon is beaming, Love ! 
‘The glowworm’s lamp is gleaming, Love ! 
তারা এইভাবে অস্থবাদ করেছিলেন 
জ্যোৎস্থা ছুটছুট, পরিয়ে! 
জোনাকি মিবিট, শ্রিছে। 


এছুইন আনন্ডের 2296 ০{ 4458৮ আসাদের খুব প্রি ছিল। এয়া সেই দলের ইংরেজের মধ্যে, 
ধারা কেবলমাত্র বিজেতার রূপে গর্বে উদ্ধত না! হয়ে ভারতবর্ধের এতিঙ্ব ও সভ্যতার প্রতি উৎস্থক্য 
দেখিছ্বেছেন। আমাদের ছেলেবেলার 0০1. Meados 7910 নামে একজন লেখকের রচিত 
Tra এবং 884 উপস্থাল ছুটি খুব পড়তুম। কিমান সাহেব নামে আার-একজন সৈনিক ঠকের দল সম্বন্ধে 
কিছু বই লিখেছিলেন। লেগুলো এক সময় আমাদের পাঠ্য ছিল। জানি লা এখনকার ছেলেরা সেই 
গুলার ফাল দিয়ে মায়্য-বারা দলের নামের সঙ্গে পর্নিচিত কি ন!। কেন জ্বানি নে, সেনাবিভাগের একাধিক 
ইংরেদ কর্তা আমাদের দেশের সংগীত সাহিত্য স্ব্ধে আলোচনা করে গেছেন। বোধ হয়" শান্তির সময় 
ওদের বীর নিত্যক্ের তব নিজ নি প্রবনতা পরদারে যে মেশে বান করছেন তার দির 
বিভিন্ন শাৰার চর্চা করবার হুষোগ তারা গ্রহণ করেছিলেন। 


রবীন্্স্থতি 


ঘছিও সিমলা পাহাড়ের উল্লিপিত পর্বের সঙ্গে রবিকাকার বিশেষ বোগ ছিল লা তবু বাপ-নাবেতর 
পরিমিত লহ স্বরণার্থে এইটুক লিখলূহ্। 

সিমলা থেকে নেমে এলে সেই বে বছর আষ্টেক বয়সেত্র পর কলকাতার স্কুলে ভর্তি হুলুম তখন থেকে প্রান 
তার জীবনাস্ পর্যন্ত রবিকাকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব 'মামানের সাহিত্যদীবনকে গড়ে তুলেছিল, এ ফণা 
অবস্তদ্বীকার্থ। লে ক্ষেত্রে আজ পর্যস্থ খযাসরা যা কিছু করেছি, হয়েছি, এবনফি ভেবেছি পর্থস্ত তা তার বাকিতের 
প্রভাবে আচ্ছর। ছেলেবেলায় বিলেত যাওয়া আর ইংরেছি স্কুলে পড়ার দরুন, সতাকপা বলতে গেলে, 
আমার বাংল! ডাব! ও সাছিতোর জ্ঞান অতি কীচাই থেকে যেত ঘৰি ন! তার লাছিতাপ্রতিচাত সংস্পর্শ পেতুম । 

সবুদ্রপত্রের যুগ আমার বিদ্বের পরবর্তীকালের হলেও রবিকাকার স্মৃতির সঙ্গে ডড়িত। শনৃদ্রপত্রের 
উৎপত্তি স্বদ্ধে সম্পাদক তার 'আত্মকখা’র বলেছেন, 

আমি আর হণিলাল দ্বীন্রবাথে॥ সঙ্গে শিলাইদছে পক্গানধীর উপর ভা বোটে একবার কিছুদিন থাকতে হাই | এই হাট 
অণিলালের কাত শুনি যে রবীজনাখ বলেন আর লিখবেন না। তিনি ঢের লিখেছে |" তিনি ধলেন যে, প্রযগ ঘন একটা 


কাগজ বের করে তাহলে খাদি তাতে দিখতে রাজি থাছি। আদি বদৃদ-_ আপনি বদি লেখেন তো আমিও কাসছ বার করতে 
স্বাছি আছি। তিনি ধহেন- অন্ন কৌন কাগছে আদি লিখব ন। 


দশিলালের একটি ফাখর দ্বল। কথ! ঠিক হয় বে (লেই কাপন্ইই সবুজ নবাবে ছালান হবে। ওই নতুন নাম নামই 
ফিয়েছিলুষ। রবীন্রনাগের জন্মবিসে ১৩২১ লালের বৈশাখে সনুজপত্ প্রথদ বেরর 1 

সব লভার সভ্যগণ হান একদিন করে আমাদের কাছে বিকেলে আালতেন | কিকিং লদোগের 
পর কখনো সাহিত্যালোচনা কখনো! সংগীতচর্চা ছত। শুনতে পাই যে, প্রসতোহ্ছনাথ বহ এরা 
বাজাতেন, কিন্ধ আমি তার এ্রাঞ্থ কখনও শুনিনি। মণ্ট, হখল আসত, লে গান করত। বাড়ির 
মেয়েরাও কখনো! কখনো! করত। আমর! বাড়ির মেয়েরা বল! বাহুলা সাধারণত রধিকাকার গানই 
করতুম। রবার মুখে ‘এই যে কালো মাটির বাসা”, আর “মামার একটি কথা বাশি ক্গানে', অপুর দু 
“যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' আর ‘দাড়িয়ে আছ তুষি আমার গানের ওপারে' গানগলি শুনতে লোকের 
খুবই ভালো লাগত। নাটোরের মহারাজ আগদিআনাখ এই রকম এক সেরে “আ্যবপের ধাল্রার মতো 
পড়.ক বরে' গানটি শুনে বলেছিলেন, “রবিবারু গীতাঞ্জলিত জন্ম একবার নোবেল প্রাইড পেয়েছেন, 
এই গানটির ছণ্ত তাকে আর-একবার প্রাইজ দেওয়া উচিত।’ রবিকাকা ধধন কলকাতা আলতেন, 
তখন মাঝে মাঝে এই আসরে উপস্থিত খাকতেন। সবুন্রপত্র-সম্পাদক আরো বলেছেন-_ 

রবীজনাথ বোটে আমাদের থে কথা দিয়েছিলেন লে ফখা তিনি অন্ধরে জক্ষরে পালন করেছিলেন | তা লেখা অঙ্গীকার 
ন! করে সবুজপত্রে। কোনো! সংখ্যাই বের সি। এবং ভার এই লাহচ না পেলে থে বানি হয় দাসও লবৃদপও চালাতে পারতুম 
না, সে কৰ! বলাই বান্ধল্া। দশিলাল। ইবীক্রবা্কে বলেন ঘে. “আপনার সবুজ্চত্র লেখার লক্ষে অন্ত লেখার এত তফাৎ যে 
কব কোনো কাগজে আপনার লেখা বিলে ভার তেমন সমাযর হবে না" বীজলাশ এ কণা সমর্থন কয়েন। 


আমার কেবল মনে হয় যে রবিকাকার যতো লেখকের দুর্গ সাহাবা পেয়ে তরু যে উনি আনো! কিছু দিন 
কাগছটা চালাতে পারলেন না, সে অনেকটা বৈহষিক হুপরিচালনার অভাবে। যে কারণেই হোক মত 
শির বন্ধ হবে বারা! বড়ই পরিতাপের বিষন্ব। তবে এই মাত্র সাস্বনা থে ঘতদিন চলেছিল, সনাৰ হেখে 
গেছে, ঘার সৌর ও গৌরব একাল পর্যন্ত চলে এসেছে । আনার দিক থেকে বলবার “আছে যে 


আমার যেটুকু :রচনাশৈলীর শিক্ষা হয়েছে সে এ সবুজ পত্রেরই দৌলতে । ১৯৯২ লালের রানী ভিক্টোব্রিছার 
ক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্বাবণ-আঙ্ছিন ১৮৭৯ শক 


মৃত্যাঘটিত কাঠখোট্টা রচনার পর এই দশ-বারো বছরে লক্ষণে বা যে কারণেই ছোক, আমার লেখার 
যে উন্নতি ইছেছিল ভার ক্লে আমার সনুভপত্রে লেখা প্রবন্ধসংগ্রহ সবেধন নীলমণি 'নারীর উক্তি 
বইখানি তখনকার কালে অনেকের ভালো লেগেছিল । 

আমার সাহিতাস্মতি সম্পূর্ণ করতে ছলে রুবিকাকার রচলার ইংরেজি অহ্বাদের উল্লেখও করতে হন । 
তার শুটিকতক কবিত! ও গান আমি তর্জমা করেছি, যা পড়ে তিনি খুশি ছয়েছিলেন। মনে আছে, 
সংক্ষেপ করার কর জনগণমনের ছুটি স্তবকু বাদ দেওহা তিনি আপত্তি করেছিলেন ॥ গড়ের মধ্যে 
জাপানযাত্রী আর কয়েকটি গল্প আমি অহুবাদ করেছি। হরেন এবিবছে খ্যাতি অর্জন করেছেল। 
এমনকি আত্মীযস্ব্নের অসন্বোহলবেও তিনি এবিধৰ তায় কর্তবাসম্পাদনে ক্রটি করেন নি) 


কাবোর সঙ্গে শিল্প স্বভাবতই জড়িত। কিন্ত রবিকাকা অনেক বয়সে শিল্পলস্মীর আরাধনা শুরু 
করেছেন, কাছেই আনার সেবিষরে ছেলেবেলাকার বিশ্বেষ কোনো স্বতি নেই । তবে তার যে আকবার 
হাত আছে তার পরিচয় আমর! ছেলেবেলা থেকেই পেরেছি । জ্যোতিকাকামশায়ের মতো পেললিলে 
প্রতিকৃতি জাকার পারদশী না হলেও আর অত খ্যাতি অর্জন না করলেও তিনি পেনসিলে কারো 
কারে! ছবি একেছেন বলে মনে পড়ে । ১৮৯২ সালে আমরা কিছু দীঘ দিন ধরে সিমলে পাছাড়ে 
খাকি। সেই সময কলকাতার ৫ দ্ধারকানাখ ঠাকুর গলির বাড়ির সঙ্গে সিযলের উদ্ভফিল্ড বাড়ির বে 
হোলিচিত্র-বিনিময় চলত তার নমূলা এখনো রবীজ্রসদনে আছে। তাতে ছোড়াগাকোর পক্ষে ছিলেন 
রবিকাকা, গণনদাদা, অবনদাদ! প্রভৃতি নছারথীরা। আর পাহাড়ীপক্ষে ছিলেন জ্যোতিকাকা আর 
স্থরেলদাদ!। লেই অন্লবঘল থেকেই তানের অতি সাধারণ জিনিস আকবারও কী স্বন্দর কাঘদা ছিল। 
রবিকাকার ছাতেরও কতগুলি ৫ঁচালিচিত্র এতে আছে। হেঁচালিরচনাতেও তীর স্বাভাবিক মৌলিকতা ধেমন 
ফুটে উঠেছে তেমনি এইসব পেনসিলে আকা ছবিতেও তাঁর ভবিস্থৎ ডিত্রকলাসাধনার লংকেত ধরা পড়ে । 
আমি আগে বোধ হয় বলেছি যে ছোড়ালাকোর ৫ নম্বর আর ৬ নথ্বরের দুই বাড়ি সরস্বতীর চিত্রকল? 
আর সংশ্টিতকলার দৃইদিক ভাগ করে নিক্বেছিলেন। ৬লং বাড়িতে যেমন প্রতি ছেলেমেয়ে ছারমোনিয়ম 
বারিয়ে একটা গান গাইতে পারতেন লা তা নঙ্, তেমনি ৫নং-এও প্রতোকেই ছোটবেলা! খেকে রেখার 
আঁচড় আর রঙের পৌচ দিতে পারতেন । তবে সেই সীমারেখা এমন দুর্ঘজ্ঘা ছিল না বে এপাশ থেকে 
ওপাশে একেবারে যাওক! চলত না|। যেদন সভাদাছাও কিছু কিছু ছবি আঁকতেন আর অবন্দাদাও 
কিছু কিছু গানবাজনা করতেন। রবিকাকা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে ) তার চিত্রকলার সাধন! অবশ্থ কিছু 
দেরিতে প্রকাশ পেয়েছে । 


ভনাৰিদি । স্বিয্েক্সনা:ৰঃ চোট ফেরে হপ্রচারিছি । শরবকুদবায়ী॥ মেরে! হেরে 

রযা। পুনীস্সৰাশ ঠাকুরের কন্যা অপু | ডাকার হুকং চোঁধুরীর নেজো ফেরে 

| ইদিলীপৰুষার রায় সজ্াদাৰ।। ছি দোঁছিড সতাত্রসাধ গঙ্গোপাধ্যায় 
. 


শেন, হৰীননাখের জামাতা দস্গেশ্রনান গক্সোপাখ্যা  বরঠাকুর। আগুতোৰ চৌধুরী 


বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ 
শ্রীবিনয় ঘোব 


লাষাদ্দিক ক্ষেত্রে বিস্তালাগর ঠার মানবমূপ্রীন আীবলাদর্শেত্র লবচেরে কঠোর পরীক্ষায় অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন এবং এ ক্ষেত্রে অন্বত তীর বিশ্বাস ছিল না বে পরীক্ষা তিনি কৃতকার্য ছবেন। তাই হয়েছে, 
তাঁর আদর্শের সামাজিক পরীক্ষা অনেকটা বার্থ হয়েছে। লমান্তের মুপের ৰিকে চেয়ে এই ব্যর্থতার 
আন্ত আমরা বেদনাকোধ করতে পারি, কিন্ত তবু বাস্তব সত্য দিক থেকে এই সাংনিক ব্যর্থতাকে অস্ত 
স্বীকার করতে পান্রি না। ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ তার নিক্রের যে চারিড্রিক দৃঢ়তা, বা তার লহকর্নাদের 
যে সম্মিলিত শক্তির আঘাতে যে-সব লামাজিক ইন্‌ স্টটিউশন তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন, লেই সব 
ইনস্টিটিউশন ছিল তার চেশ়ে অনেক বেশি দৃঢগুল ও শক্তিশালী | বিদ্ধ সমুদ্রের তশঙ্গ ঘেনল গ্রালিউ 
পাহাড়ের কোলে, দ্কলে-ফেপে গর্জন করে, আছড়ে পড়ে ফিরে হান, পলামলোহল থেকে বিস্টাসাগর প্্স্থ 
বাংলার সংস্কার-আন্দোলনের তরক্ষও তেমনি সমাদ্মানলের প্রত্তরনূলে প্রতিহৃত হবে কতকটা ভেঙে 
গেছে। বিন্ধ একেবারে ভেঙে ঘা নি। 

বাক্কিগ্ত জীবনের লানান্ত সব অভ্যাসকর্ মাসুদ সারাজীবনের চেষ্টাতেও অনেক সনন্ধ বদলাতে পারে 
না। তার শ্বাযূমণ্ডলীর সঙ্গে লেগুলি জট পাকিয়ে ধায়। বাক্তিণত জীবনের ডগা বদলানোই যদি 
এত কঠিন হয়, তাছলে সামাছিক 'অভ্যাসকর্মের সংস্কার বা পরিবর্তন থে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, তা 
লহছেই স্থান করা যায । সমাজবিজ্ঞানীরা এই শভ্যালকর্মগুলিকে "50052! 1০7৫5" বলেছেন । বাংলায় 
সামাদিক 'নোওর' বলা যায় এই অর্থে যে, সাধারণ মান্থবের ভীবনতরী এই নোরে বাধা থাকে, তার 
হৃষ্খলের সীমানায় মধ্যে বন্ধশ্রোতেই তাকে ভেলে থাকতে হয়। নোহর ছিড়ে দূরে ভেসে যাবার যা 
এগিয়ে দাবার তার উপাঘ্ন নেই । কারণ এরকম একটি নোঃরে নহ, নেক লোওরে মানুষের ঠমা- 
জীবন বাধা থাকে ৷ একটি ধদি কোনো কারণে ছিড়েও ঘাৰ, তাহলে হঠাৎ খানিকটা ডেলে ধাওয়া তার 
জন্য সম্ভব হলেও, বাকি নোরের টানে আবার তাকে পূর্বের গণ্ডির যধ্যে ফিরে আসতে হয়! বাক্তির 
জীবনে এরকম এগিয়ে-বাওয়া ও ফিরে-আলা, অহরহ আমর! দেখতে পাই । বৌকনের ঘোর নিরীশ্বরবাৰী, 
প্রৌঢ়স্বে নিধিবানে ‘তেত্রিশ কোটি' দেবতার সামনে সা্টাগগে শুয়ে পড়েল। কারণ এ নো€রের টান। 
বাড়স্ক জীবনের খরল্রোতে দু-একটি নোগর ছিড়ে ঘাৰ ঘখন, তখন মনে ছয় লেই ছিত্র লোডরের মুক্ত 
লীমান। বুঝি আদিণস্ত। তারপর পড়ন্ত জীবনে বাকি লোডস্কের টান পড়ে যখন, তখন স্বীবনতরী বানু 
তার বাধা ঘাটের গণিত মপো ফিরে আলে । সমাজের ব্বীবনেও তাই ঘটে। সমাক্ষের বুকে নানাবিধ 
শক্তির আঘাতে ও আকর্ষণে ধখন খরস্বোত বইতে আরম্ব করে, তখন মেই নৃতল শক্তির প্রতি ধারা, 
তার দৃ়মূল নব সাষামিক প্রথার নোঙর ধরে টান দেন, চেষ্টা করেন সেগুলি ছি করে লমাছ-জীবনকে 
স্রোতের মূখে এগিয়ে নিয়ে যেতে । চুচারচি নোঙর ছিগ্রও তারা করেন, খানিকটা এগিয়েও ঘা সাঙ্গ । 
কিন্তু সেই অগ্রগতি খানিকটা ৰা কিছু দূর পর্যন্ত সম্ভব ছয়। তার তরঙ্গ ও খরত্রোতও সমাছের একটা 
নিদিষ্ট শ্রেমীদীনোলা পর্যস্ক সীমাবদ্ধ থাকে, বিস্তৃত ছললমাজের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তা পৌছর না। বে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রীবণ-আস্বিন ১৮৭৯ শক 


সামাজিক শ্রেণী এই ন্বোতের বা গতিবেগের সঙ্কার করেন, প্রধানত: সেই শ্রেণীর সীমানার মধ্যেই 
লামাছিক অগ্রগতি সীমাবদ্ধ থাকে। তার বাইরে বৃহত্তর সমাজের জীবন পুরণো নোগরেই বাধা 
থাকে বলে, ঘূরে-ফিরে সমগ্র সমাজে তার পশ্চাংটান অন্থভব কর! ধায়! সমাদর বিকাশের কাল 
থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্যস্থ সামাছিক অগ্রগতি এই ধারাতেই সন্তব হয়েছে। এই অর্থে সামা্িক 
প্রগতি কোনো কালে বা কোনো দেশে সর্বান্ীপ বা 0০141’ নয়, সর্বত্রই [1091 বা আংশিক । প্রগতি 
একটা বিশেষ সামাজিক স্বরের বা শ্রেণীর প্রগতি, সমগ্র সমাজের নহ়। লহ সমাজে তার পরোক্ষ 
প্রতিত্রিন্নথা অবশ্য হয, সাধারণত বাহ্রিক ন্বিনকাছুনের জন্ত। বেষন আধুনিক সমাঞ্জে মানুষের 
গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা হরেছে। কিক রাষ্ট্রও এ সামাজিক স্তরের বা শ্রেণীর আয়ত্তে থাকে । 
তার বিধিবিধান সাধারণের পালনীহ, কিন্ত সবাজের অদৃশ্য ও অলিখিত প্রথাুগত বিধান তার চেয়ে 
অনেক বেশি শক্তিশালী । সেখানে সমাজের ও মাহুষের মন বাধা থাকে । আইনের জোরে মাহুযের 
মন বদলানো ঘান না। রাষ্ট্রের কাছে ঘা আইনসম্মত, সমাছের কাছে তা দীর্ঘকাল 'বেমাইনী' বলে 
গণ্য হতে পারে। যেমন, বিধবা-বিবাহ বার আইনের চোখে সংগত, কিন্তু সামাজিক “আইনে? 
আছও সংগত নম্ব। এই সামাছিক মাইনই ‘নোঙর’ বা প্রথা, 402০৮৩ বা '০95:০0০” এবং প্রথার 
পরমা, রারীর আইনের চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘ। স্বতরাং সাৰাজিক প্রগতি, পরিবর্তন বা সংস্কার- 
সাধনের সার্থকতা লব সন বিশেষ স্তরগত ও শ্রেসীগত, এবং আংশিক ৷ এইদিক দিয়ে তার বার্থতা। 
কিন্তু সীমাবন্ধতা সেও আর-একদিক দিয়ে তার এতিহালিক লার্খকতাও আছে। সামাজিক প্রথা ও 
বিধিবাবস্থার অচলায়তনে এই শ্রেণীগত নির্দিষ্ট শক্তি নিছে যখো মধ্যে যদি আঘাত না কর! যেত তাহলে 
সনাজ্-দীবলের সচলতা থাকত লা। বঞ্ধ অচলতান্ব সবান্ধের অপনৃত্যু ঘটত। রামমোহন বা 
বিদ্যাসাগরের সাৰাজিক সংস্বারকর্মের বার্থত! ও সার্থকতা, দুইই এই দিক দ্বিয়ে বিচার্খ। বার্থতার প্রমাণ 
প্রচুর আছে, সনাদের ভিতরে-বাইরে আজও তার ছাপ স্প্ট। কিন্তু তার সার্থকতার দৃক্তি কোথার, 
এবং ফি কারণেই বা তা উতিহানিক ? 

বিষ্ালাগরের সামাদিক আদর্শের বার্থতার একটা বড় প্রমাণ হুল তার জীবনচরিতগ্তলি। গার 
সহোদর শড্ৃচক্ছও তার সামাজিক আদর্শের নর্ম উদথাটন করতে পারেন নি। বিহারীলাল সরকার ও 
স্থবলচন্র মিত্র তার সামাজিক সংস্কারকর্মকে কতকটা “অপকর্ম" কলে মনে করেছেন বললেও তুল হয় না। 
অথচ বিস্যাবাগরের প্রতি বিহারীলালের ভক্তি অসীম। সেই ভক্তির প্রেরণাতেই তিনি বিস্বাসাগয়ের 
ভ্রীবলচরিত লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার ষনের মতন বিষ্তাসাগরের চিজ একেছেল 
তার সখো। সে-বিস্তাসাগর দয়ালু, মহাহভব ও হুপপ্তিত। শাস্ববিরোধী সংসারের চেষ্টা তিনি এই 
মহাহ্ডেবতার জন্যই করেছিলেন । কাজটা অস্থায়, কিন্ত 'সঙ্জানে' অন্যায় মনে করে তিনি করেন নি। 
বিদ্যাাগরেস্স ৰতন অকপট-চরিত্রে্ মানুষ তা করতে পারেন লা। এই ছল বিহারীলালের বিানাগর । 
মুবলচন্ত্র এরই প্রতিধ্বনি করেছেন তার ইংরেজি জীবনীতে। চণ্ডীচরণ অবশ্য বিভ্াসাগরের সামাজিক 
আদর্শ লনর্থন করেছেল, কিন্তু তার সপক্ষে যেসব ঘুক্তি দিয়েছেন তা ভাবাবেগসর্বস্থ। বালবৈধবোর এত 
কষ্ট, বছবিবাহের এত কুফল, অতএব বিষ্ালাগর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ন! করে নীরব থাকৃতে পারেন নি। 
অর্থাৎ মছান্ুভবতাই" তার সংস্কারকর্ষের সবল উৎস, এই হুল ঠার চরিতকারদের ব্তবা । * 


বিস্ভাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


এদের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে রবীহ্থনাখের “বিষ্যালাগর-চরিতের' একটি কথা মনে ছত্ব_ “দর নহে, 
বিদ্ধ নহে, ঈশ্বরচন্র বিস্থাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তীহার অজেয় পৌ, তাহার অক্ষ মচচতপ। 
১৩২৯ সনের বিদ্বালাগর ম্বরণলভাত্ আরও পরিষ্কার ভাষায় রবীন্্নাথ বলেছিলেন “আমাদের 
দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধাজাপন না করে থাকতে পারেন নি বটে, কিন্তু বিচ্যাসাগহ 
তার চরিত্রের বে মহ্বস্ষণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র 
তার দরাদান্ষিণোর খ্যাতির দ্বারা তারা ঢেকে রাখতে চান । অর্থাৎ বিগ্বালাগরের যেটি সকলের চেত্ে 
হড় পরিচর সেইটিই ভার দেশবাসীরা তিরস্তর্ীর হথার। লুকিয়ে রাপবার চেষ্টা করছেন! এর থেকে 
একটি কথার প্রমাণ ছহ যে ভার দেশের লোক বে ঘূগে বদ্ধ ছয়ে আছেন, বিচ্টাসাগর সেই মুগকে ছাড়িয়ে 
জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থা সেই বড় যুগে তার জন্ম, যার মশো আধুনিক কালে স্থান মাছে, 
ঘা ভাবীকালকে প্রত্যাখ্যান করে না) বে গঙ্গা মরে গেছে তার মপো স্রোত নেই, কিন্তু ডোবা 
ছে । বহ্দান গঙ্গা তার থেকে সরে এসেছে, সমুত্রের সঙ্গে তার যোগ। এই গঙ্গাকেই বলি 
আধুনিক । বহমান কালগঙ্গার সঙ্গেই বিস্যাসাগরের ভীবনশারার মিলন ছিল, এই ভন্ড বি্তাসাগত 
ছিলেন মাধুনিক । ধারা অডীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করে দেশের চিত্তকে ভবিহ্বতের পরন সার্থকতার 
দিকে বহন করে নিযে ঘাবার সারশিশ্থরূপ, বিশ্মাসাগর মহাশস্ব সেই যছারখিগণের একদ্রন অগ্রগলা 
ছিলেন, আমার মনে এই সতার্টিই সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে ।” 

বব ্ুনাথের মনে ষে সতাটি সবচেয়ে বড় হয়ে লেগেছে, বিস্মালাগর-চরিত্রের সেইটাই আসল সতা। 
ববীক্নাথের মতন এই সৃতোর অর তিনিই হতে পারেন, ধার মন বিষ্টাসাগরের মতন কুসংস্কারের মালিল্- 
মু । এই লতাটাকে কেবল তার দল্নাদাক্ষিপোর খ্যাতির দ্বারা আজ পর্যস্থ ঢেকে রাখবার চেষ্টা করা 
হয়েছে। বে মহবগুণে বিদ্যাসাগর দেশাচারের দুর্গ নির্তত্বে আক্রষণ করতে পেরেছিলেন, লে-ওণ বিশ্লেষণ 
করে বোঝাবার ঝা! বোকাবার চেষ্টা করা হয় নি? রবীন্দ্রনাথের ভাবাধ বে “ব্যান কালগঙ্গার লঙ্গে 
বিস্তাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল’ বলে তাকে “আধুনিক” বলা বাঘ, সেই কালগঞ্গার ধারা বিচার করা 
প্রয়োজন । তার আগে, বে-গঙ্গা মরে গেছে এবং বহমান গঙ্গা! ধার থেকে সরে এসেছে, সেই মরাঁগঙ্গার 
কথাও জালা দরকার । ভা না জানলে, বিভ্ভাসাগরের লামা্িক আদর্শের বা সংস্কারকর্মের পার্কত! বোকা 
সম্ভব নয়, তার বার্থতার কথাই কেবল ষনে হওয়া সম্ভব ৷ 

ঘে-সমাতের আচার-আগ্থষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিস্বালাগর আপসহীন বিজোছ ঘোষণা করেছিলেন, সেই 
লঙাছের চেহার! কি ছিল ?- রবীক্রসাখ বলেছেন, বে-গঙ্গ। মরে গেছে তার মধ্ো স্রোত নেই, বিস্ক ডোবা 
আছে। যরা-হাজ! নদীর ধাত দেখলেই তা বোবা বা্ছ। মখো মধো তার বন্ধ জলের চোবা বিবাক্ত বীদ্ধাপু 
ছড়িয়ে পরিবেশকে ফলুষিত করে তোলে | বাংলাদেশের সমান্ের অবস্থা ঠিক এই মর! নদীর খাতের 
মতন হয়েছিল । বিস্াসাগরের অন্সের অনেক আগে থেকেই হতে আর্ত হয়েছিল । সেকালের গ্রামা- 
বঙাছের গড়ুনটাই ছিল টলংশত্রিহীন। নড়াচড়ার স্থযোগ ছিল লা তার মধ্যে । লব বাবন্থাই তার অচল 
অটল, কোনোটাই সচল বা গতিশীল নয়! ম্তত্রিত পিরামিডের যতন সামাজিক শ্রেণীর গড়ন, উপর থেকে 
তলা পর্যন্ত ধাকে-ধাকে সাজানো, কোনো থাক বা স্তরের পরিবর্তনের কোনো! সম্ভাবনা! নেই, কারণ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


স্বোপাদ্ধিত বিত্ত বা বিদ্যার সঙ্গে শ্তরোরতিয় সম্পর্ক নেই, পুরুবাহুক্রমিক বৃত্তি ছবিদারী ও বংশমর্ধীদার 
ভিত্তির উপর তা সবপ্রতিষ্ঠত। বাশিজা, পেশা, আচার, ধর্মকর্ষ সব কুলগত এতিহ্াধীন, বাক্তিগত ইচ্ছাধীন 
নয়। এ্রামালযাছের এই অচলতা ও স্থিরতার সঙ্গে আহুনিক নাগরিক সমাজের গতিষ্টলতার তুলনা করে 
তাই বিধাত সমাজবিদ্‌ সরোকিন্‌ বলেছেন. 

হে এামাসমাজের 1510 01৯ হল স্থিতিশীলতা, তার স্বপক্রি্ চলংশক্তি বদি মস্ত হয়ে আলে 
এরতিহাসিফ কারণে তাছলে তার ঘাস্ত্িক স্পন্দনটুকুও ক্রমে স্তন্ধ ছয়ে হাঘ। তখন বন্ধ ডোবার সঙ্গে ছাড়া 
আর কিছুর সঙ্গে তার তুলনা করা ঘান না। 

ছিন্দ্যুগের শেষ পর্য থেকে বাংলার গ্রাবাসমাজে এই মন্থরতার লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল | সেনরাজাদের 
সামাঞ্রিক বিধিবিধান প্রণয়ন থেকে তা বোবা! ঘায়। কৌলীন্বপ্রথা তার মধো অন্তত । নৃতন করে 
বিধির বন্ধন তখনই প্রয়োজন হয়, যখন সমাজের লিঙ্স্ব বন্ধতা ভাগতে থাকে । সেনরাছাদের বা কল্পিত 
আদিশৃরের 'মামলের অনেক মাগে থেকেই ব্রাস্ধপরা বাংলাদেশে বাস করছিলেন, তদের মর্ধাদা ও প্রতিপত্তিও 
খে ছিল সমারে, কিন্তু কনৌজ বা! অন্ত কোনো স্থান থেকে খাটি ্রান্ধণ এনে তাদের বেদবিষ্টা বা আচার 
শিক্ষা দিতে হয় নি॥ অখব! কৌলীন্তের খুঁটি তৈরি করতে ছদ্বনি তাদের মর্ধাদা রক্ষার সন্ত। বাপারটা 
ভাববার মতন । বাংলার বাইরে থেকে ব্রান্ধণ এনে হঠাৎ এদেশের আচারহষ্ট ব্রাদ্মণদের সদাচার শিক্ষা 
দেবার প্রয়োছন ছল ফেল? এদেশের ব্রাক্মণরা আচারস্রষ্ট হলেনই বা কেন ? এই সব প্রশ্নের আন্ত মনে 
ছয়, এ দেশে ক্রাদ্ধণ আমদানির নানারকমের কাছিনী ও কিংবদন্ধীর যখো একটা বড় সামাজিক সতা লুকিয়ে 
বছে। সেই লতোর আহুমানিক আভাস দেওয়া ধার এইভাবে : সাষাদিক সম্পং স্্টির দিক থেকে 
ঝ্রাহ্মদদের নিক্ষিষতা-জনিত অবনতি ও দুর্গতি হিন্ুযুগের শেষ দিকে চরবে পৌছেছিল। অধ্যাপনা, শান্ব- 
বিস্াচরগ, সামনা, গুরুতা প্রভৃতি কুলগত বৃত্তি ছেড়ে, ক্রমেই দায়িত্বের চাপে, ভারা পৌরোছিতোর দিকে 
কু কছিলেন এবং সেখানেও কোনো বাছবিচার রক্ষা করা লন্ভব হচ্ছিল সা। অর্থাৎ কেবল ব্রাক্মদা দেবদেবীর 
নয়, লৌকিক দেবদেবীর পূজার পুরোহিভও তারা হুচ্ছিলেন। এ-ছাড়া, ভিন্ন কুলের বা ডাতির বৃত্তিও, 
আবিকার জন, তাদের গ্রহণ করতে হচ্ছিল । এই কুপবৃক্িত ভাঙনোস্থুখ বাহ্মণসমাজকে সত্রেসীমধাদায 
পুনঃপ্রতিঠিত করবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল কৌলীন্ প্রথা উদ্তাবনের | কিন্ত নূতন প্রধ্যর স্বোরে ভিতরের 
ভাঙন রোধ করা! যায় না। তার প্রমাণ, ক্রমাগত কুলডক্ষ ও ভঙ্গকুলীনের সমস্তার মধ্যে পাওয়া হায়, 
বারংবার ‘সনীকরণেও' বা ‘periodical classificaltion'এও বে-পযস্তার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছিল 
না। ভাঙন তাই ক্রমেই ব্যাপক হুতে লাগল এবং কৌলীন্তেরও চরম বিল্কুৃতি ঘটল। হেচ্ছাচারিতা ও 
বাততিচারে পরিদত ছল কৌলীল্পের অধিকার । মূললমান অভিযানের বিশৃঙ্খলার মধ্যে এই ভাঙনের পথ 
আরও পিচ্ছিল ছল, প্রগানত দুটি কারণে । একদিকে ইসলামদর্থের “চ্যালেঞ্জ আর-একদিকে নূতন রাজাদের 
পোবকতার আকর্গ। আধিক কারণেই ব্রাক্মপর! দুসলমান-দরবারে নানা রাজকার্দে যোগ দিতে লাগলেন, 
কুলবৃত্তি উদ্চছে যেতে লাগল । তার উপর ধর্মীয় ও সামাজিক সংফটও নানাভাবে প্রকট হয়ে উঠল। 


2 Sorokin pnd Zimmerman : Principles of Hural-Urbam Sociology (N.Y. 92 : p. 4. 
imilar lo calm water in a Pail, and the urban community to 





“The rural commonny i 
boiling water in a keltle...Stability is (he typical trait of one; mobilily is typical for’the other." 


বিভাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


বাংলার সমাজের, বিশেষ করে ব্রাস্মণা সমাজের এই ভাঙনের ছবি বৈষ্ণবসাছিতো, চৈতস্কচরিত সাছিতো, 
মঙ্গলকাবো, সর্বত্র পাওয়া বাচছ। হিন্দু-মূসলনানের সখ্য সন্তাবের ও সম্ম্রীতির সম্পর্ক অবনত দীরে 
হীরে গড়ে উঠছিল। কিন্তু 
এসবে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা, 
দে হইতে হয় গ্রাম লক সীচা | 
নীলার চক্রবর্তী হয় তোমার দানে, 
নে-সক্বত্ধে হও তুষি আমার সাগিৰ। +_ 
&চৈতক্ৰের প্রতি কাজীর এই উক্তি হতই প্রীতিগন্ধী হোক, ত্রান্মণ “নানা? ও ব্রাহ্মণ 'চাচা'-দের কুলমর্দাদা 
হাচানো সত্যিই তখন দান হয়ে উঠেছিল। জয়ালন্দের “ডবিশ্বন্থাধী” ক্রমেই সতো পরিণত হচ্ছিল_ 
আনে ্বাধিবে দাড়ি পায় পড়িবে, 
মোহ! পারে দড়ি হাখে কাবান ধরিবে 
চৈতন্তের দূগেই ত্রান্ষপসন্তান ‘জগাই-নাধাই” হ্ষেছিল । কেবল দৃষাস্ট ছিলেবে নয, ব্রান্মণোর পরিপৃতির 
49৮০" হিসেবেও জগাই-মাধাই ছুই ভাই উল্লেবষোগ্য। সামাজিক ঘটনার এই আবর্তের মধো 
কেবল কৌলীন্সপ্রধার জোরে কুলরক্ষা করা সন্তব হচ্ছিল না। 
কুলের ভাঙাগড়ার বধ্যে নৃতন নূতন কুল উপ-কুল ও মেলের রজ্ছবন্ধনে ক্রমেই ব্রাহ্থপসনাদের স্বাসরোগ 
ছয়ে আলছিল। বযোড়শ শতাব্দীর শেবে কবিকন্ধণ সুকুদরামের ফাবো ব্রাহ্মণদের এই কুল-মেল-বৈচিত্রোগ 
চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া ঘাই 
ফুলে দীলে দংহে ফিদা সুস্ট চাটতি ধন্য 
কাক্রিলাদ ঘোষাল প্রস্থদী । 
পু্্রুও বৈসে গুড় বাই গাই কেশরী হড় 
্টে্বরী বৈসে ছুলাকুষী ॥ 
পারিহাই লীকিতু্ডী বিকরাড়ি দালবণ্ডী 
খোষালী বড়াল কুলযাল। 
চোটখও্ডী পলাই ্বর্াডী ফুহ্দর্গাই 
সাই সাই কুলি পালে ।_ ইত্যাদি 
কুলের অশ্ব নেই, দোষেরও অস্ত নেই। 'এরিথমেটিক্যাল' গতিতে কুলবদ্ধনের ফলে কতকটা! হেন 
'ফিওমেটি ক্যাল' গতিতে গোষবৃদ্ধি ছতে থাকে | কলুদোষ, কোচদোব, হুলাম্মক দোষ, ছেড়া দোষ, রক 
দো, বেড়া ছাড়িদোষ, ববনদোষ, বিপর্যক দোষ, বলাংকার দোষ, ত্যাডাপুত্র দোষ, কন্তপূর্বা দোষ, 
কন্ঠাবহ্গমদোষ ইভাদি সামাছিক দোষের তালিকা বা কুলগ্রস্থে পাওয়া বাঘ, তা থেকে সামাদ্রিক 
ভাঙনের চিত্র চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঘটকদের যখো স্প্টবাদী ছিলেন বিষ্যাত চুলে! পঞ্চানন । 
তিনি তার একটি বিদ্যাত কারিকা় এই কুলবন্ধনের কাহিনী বর্ণনা করে গেছেন। কারিকাটি উদ্তিষোগা : 
চোষে ঘোড়া বড় ছাই দিসে তার জাম । 
জে ব্যাটা হোটা বৃদ্ধি জট করে বাম ও 
কাৰা ছড়া ভু গড় নাম রদূরাখ । 
বিখিল্যর পক্ষ বরে যে করিল মাত ॥ 
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ভিনজনে তিন প্রখে কাটা ছিল শেখ 

সার স্বৃতি করক্ষচর্য হইল নি:শেষ ৪ 

কালার সিদ্ধান্তে ডাছ গৌঁভযাছি হত । 

প্রাচীন শ্ৰৃতির বত নন্দ! হাতে গত ) 

শচী ছেলে নিছে ব্যাটা সষ্টধততি বড়। 

মাতা পরী ছুই আসি সন্্যাসেতে ঘড় 

এই কালে রাড বঙ্গে পড়ে গেল ধুয। 

বড় ঘড় ঘর হত হই নিরচূ্দ। 

ক্রু পরে লক্ষেতের হংশে এক ছেলে। 

মাৰে খ্যাত দেৰীবয় লোকে ঘারে বলে। 

নেই ছোড়া হনে ক'রে কুলে করে ভাগ । 

ভফৰৰি গুলে আছে হজিশের দাগ ৫ 

যোৰ ফেখে ফুল করে একি চষংকার। 

অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয দার ॥ 

দাত ঘুরা ইয়া হলে সুলো, অ-বরি এই কি তোমায় রুদ। 

ছিল ঢেঁকি হল তুল আরও পরে হবে দে নিযূল। 
তখনকার সামাজিক অবস্থার এক অপূর্ব চিত্র সুলো পঞ্চানলের এই কারিকায় ছুটে উঠেছে। 

দেখতে দেখতে আবার সপ্তদশ শতান্বী খেকে মঘ-পতুগীজ দহ্থাদের রীতিমত উপদ্রব আর ছল। 

কক্তাহ্‌রও তার! করতে লাগল এবং বাংলার ব্রাহ্বপকস্তারাও রেছাই পেলেন না। কুলীন ব্রা্ধপসমাজে 
এক নৃতন লমশ্তা দেখা দিল, তার নাম “মঘদোব' । বহ কুলপঞ্জীতে__“অমূকন্ত কন্তা মঘেন নীতা”, ‘কিতাপ 
অপবাদ" “ফারাঙ্গিতে নীত! মঘলংপর্ক;' ইত্যাদি উক্তির মধো ঘটকরা আজ্ঞাতসারে তার প্রমাণ রেখে 
গেছেল। চারিদিকে এই তুর্ধোগের বধ ক্রাস্থললমাছ্ধের লংকট ক্রমে গভীরতর হুওঘ্াই স্বাভাবিক, 
অর্থ নৈতিক দুর্গ তিও। অষ্টাদশ শতান্বীর গোড়াতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য কুপীন শ্ান্ণের এই দুর্গতির চিত্র 
এঁকেছেন এইভাবে_ 

ছুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি, 

কক্সার অশে মোহ ক্ষমা করে! তুমি। 

আৰু ঢাকি বত বিহ পেরি গাত-_ 
আর ভাগ্যবান ব্রাহ্মণ পরিবারে অদ্মানন্দের ভবি্তস্বাদীঁ-'ব্রাক্ষণে রাখিবে দাড়ি পারস্ত পড়িবে'-_ মষ্টাদশ 
'শতাৰী থেকেই ভালোভাবে ফলতে আরম্ভ করেছিল। নবাব-সূরকারের চাকরি করে 'মূখ' ‘বন্দা' প্রভৃতির! 
মজুমদার সরখেল শিকদার লরকার হাদ্ররা খান ইত্যাদি উপাধি ধারণ কয্পছিলেন। অতএব, শাহের 
বন্ন-খাচুনি যে ক্রমেই এতিছাসিক অবস্থার আঘাতে শিথিল হয়ে যাচ্ছিল, তাতে কোন সম্দেছ নেই। 
এই শৈথিলাজনিত আষ্টাচারের করেকটি দৃষ্টান্ত 'কুলপন্থী' থেকেই উল্লেখ করছি। প্রধানত: সুলপঞ্জী ধেকে 
উদ্ধৃত করার কারণ, সামাজিক ইতিছাসবিদ্রা বলেন যে পারিবারিক ইতিহালই সামাদ্িক ইতিহালের 
অন্ততম প্রেঠ উপকরণ এবং এই দিক দিয়ে বিচার করলে, বহু মিথ্যা অতিভাযণ কল্পন| ইত্যাদি থাকা 
লবেও, আমাদের কুলগ্রস্থের মধ্যে বাচাই করে গ্রহণ করতে পারলে, বাংলার সামাঙ্ছিক ইতিহাসের বিচিত্র 


বিদ্ভাদাগর ও বাঙালী সমাজ 


উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। কুলগ্রস্থের সানাজিক তথ্যের কথা বলি । “গন্ধববিবাছেত্" রছন্র নিয়ে 
ঘটকরা মনোহর কারিকা! রচনা করেছিলেন অনেক | যেনন-- 

মহাদেবের কশ্যা সে ক্ষেত্র তার নাঘ। 

গন্ধৰ বিও! করে ধন্য দেবীরাছ |." 

রামননাণ বলে শুন অরে ভাই ক্ষেস। 

বাহির হইলে এবার ক্ষ! নাই আমা । 

কৃষ্প্রসাৰ লু বয় নাঘ। 

"রাজা স্থান করে ক্ষেষ গুন দান ৪ 

শাটলি সময়ের লোক করে কানাকানি । 

এক মেের ছু বিচা। কোখার ন। শুনি | 
রাজা রামচন্দ্র নবন্বীপাধিপতি রত বায়ে পুত, তার রান্ত্বকাল ১৬৮৯-১৬৯* সাল। এই সময় ঘটনাটি 
ঘটে, সপ্তদশ শতান্বীর শেখে ॥ 

“বাল্যব্বাছের” বছ ভাবছ নিদর্শন কুলপন্থীতে আছে । ফুলিঘা যেলের বিধ্যাত কুলীন বিষুঞঠ!কুরের 
পৌত্র পীতারানের বিবরণে পাওয়া হায় : 

পশীতারাধ্জ উচিত. ধা সাধাকম্ম এ্রহশাৎ । অঞ্জ প্রবন্ধেৰ ভরয়োদশ দিবশীরা। ককা পশস্ত দুয়া সহিত ঘনে, সীতায়ান 
বলাংকার ছয়েন বীকৃতং” | 
অর্থাৎ লীতারাম বলাংকায়ের ভয়ে বন্দাবংসী্ রামানন্দের তেরদিনের কন্যাকে বিবাহ করতে স্বীকৃত ছন। 
ঘটক তাই নিয়ে কারিকা রচনা করেন: 

সমানে সমান কুল বরাবর তার । 

লোকে বলে সীতারাষ তিনশ টাকা পায়? 

দিবসে আধার হল পথ বেরাল চেকছে। 

সীতারাষ বিহ! করেন তের দিসে দেয়ে 
এও প্রান ১৭** লনের বা সপ্তদশ শতান্ীর শেষের ঘটনা । 
, 'ন্তপূর্বা' বিবাছেরও প্রচুর দৃ্াস্ত পাওয়া হায় কুলপঞ্ীতে | একটির বর্ণনা দিচ্ছি। ছুলিঘা নেলের 
বিখ্যাত কুলীন নীলক$ ঠাকুরের পুত্র রাষেশ্বয ঠাকুরের বিবরণে পাওয়া ধায় : 

"রাগের ঠাকুর লঙ্গ বং রাম্চন ''রামচক্স্ত দৌহিত্রী নিদুলাহী কণ্তা আন্তিপধারেন ইন্টেল কত্যতক) গগ্জাতীরসমীলাথ 
অনিক গ্রাদাৎ বঙ্গাংকারেন দীতা, র্বাচদেশে দলাই পরশ্বণারাং ঝতক্রঞজামে জড়াপ সঙগীপে স্বীরবাট্যাং স্বাপিলা। অতো] বলাৎ 
জবীকরী ভবালন্মদি্ীদোহাশাং লক্তব: | পশ্চাৎ রাদেশর ঠাকুরে! বর্ষবানং গন্বা রাজানং নিবেদ্চ নানাচেষগ তাং কল্তামানীকস 
লাগরবির! পৌপ্ধায রে যাদ চতরবরতানু। গ্োেকিত্বরাহায় ঘগৌ ।" 

এ দেবভাবার মাতৃভাঘাম্তর নিশ্রয়োক্ষন ॥ ধনরড্রের মতন রমণী লুঠনের বা হরণের কাহিনী শোনা যাম্ম । 
কিন্তু সামজিক প্রতিঠার জন্য এরকম দহ্থাবৃত্তির কাহিনী শোন! বায না। এও প্রায় সপ্তবশ শতাব্দীর 
শেষের ঘটনা । 

“বিঘাতা-বিবাহের' কুব্যাতি কুলীনসমাছে অনেক বাগে থেকেই ছিল। বহু কুলপর্রীতে ৪ ঘটকের 
সরল কারিঝাছ তার বর্ণনা আছে। যেমন “হরি-বন্দো বলে কন্যা ছিল দাবতী, হরিস্থত বামদাল 
বিষাতার পতি! ইত্যাদি । বীভৎস ছাচারের আরও ভয়াবহ দৃষ্টান্ত পাওয়া হা 'ৃতকন্তাবিবাছের' মধ্যে । 


ও 
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চলি বেলের কুলীন রামচন্রের বিবরণে আছে : *রামচজুন্াদৌ পিড়ৃবরেণ বং কামদেবস্ত দ্বতকলপাগ্রহথণং 
ইতাাপ্চ্যং"। ইত্ান্চর্যাঘই বটে ! এও সপ্রনশ শতাব্দীর শেষের ঘটনা । ্বর্ং বিভ্ভানাগরও মনে ছয় 
এমন আশ্চর্য ভখোর সন্ধান পাননি। বিস্বধকর হল, বিরলত! সবেও, কুলপরীতেও ‘বিধবাবিবাহের’ 
উল্লেখ আছে। রাঢ়ীঘ কুলীন ত্রান্বৰবংশে এই ঘটনার উল্লেখ পেলে বিষ্তাসাগর শাশ্ব-অঞ্ুলদ্ধানকালে 
নিশ্চই বিশ্মিত ও উৎলাছিড ছতেল। গন্বঘড় বন্দাবংশীহ ছুলিঘ্বা মেলের কুলীন মধূরেশের একবাত্র 
পুজ রাদারাম লনবদ্ধে লিখিত আছে : প্রাছারামন্ত বিববাবিবাহ চং রাষছ্রীবন রায়ন্ত কল্তা।” এও সপ্তদশ 
শতাস্বীর শেষের ঘটনা ॥* 

খণ্টার পর ঘণ্টা, সামাজিক মীবনের এরকৰ অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা দেওয়া ধায় এবং তা থেকে 
বোকা যায়, সপ্তবশ-নষ্টাদশ শতাকীর মধ্যে বাঙালী মাছের কি শোচলীহ বিরতি ও অবনতি 
ঘটেছিল, জাতিগত ও কুলগত দৃঢবন্ধনলের ছন্ত। সামাজিক রুলগ্রণ্থে পারিবারিক কলস্কের কথা থাকা! 
উচিত নঙং। স্থতরাং কুল্র্থে, তা সবেও যে লব কাহিনী ও ঘটন! বণিত হয়েছে, লামাজিক জীবনে তা বে 
আরও কত ব্যাপকভাবে ঘটেছিল, তা অনুমান করা! ঘায়। কুলাচার শেষকালে স্বেচ্ছাচার ও বাভিচারের 
নামান্তর ছয়ে দাড়িবেছিল বাংলার কুলীনসমাছে । তার সক্ষে আিক হুর্গতিও, শ্রভাবতঃই, ক্রমে 
চরম সীমাত পৌছেছিল। আবিক সংকট ধত গভীর হচ্ছিল, সাবাজিক দুনীতি ও ব্ভিচারও তত বৃদ্ধি 
পাচ্ছিল। লমাজ-জীবনের নিতবমই তাই, এবং এ নিন্বমের ব্যতিক্রম ইতিহাসে কখনো হয়েছে বলে জানা 
নেই। আমাদের বর্তমান সমান্ধ-ন্বীবনে তার পর্যা দৃষ্টান্ত আমর! চারিদিকে দেখিতে পাই । 

অগ্লাদশ শতাষী থেকে উনবিংশ শতান্ীর প্রথম দিকে, বাংলাদেশের সাধারণ 'আধিক অবনতি 
ও গ্রামালনাছের অতিক্রত ভাঙলের মধো পরাশ্রিত ও উৎপাদনহৃত্তি্ীন ত্রান্ধনসনাঁছের দুর্গতির 
আর সীষা ছিল লা। একমূঠে] অগ্রের জন্চ তারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলস্বন করেছেন, অনেক সনর নাহার 
ও অপমানের ধত্ণ! সহ করতে না পেরে সপরিবারে মু্াবরণও করেছেন। ষ্টান মিশনারিদের 
জার্নালে, র্রোজনাম্চা্ ও রিপোর্টে তার অনেক মর্ান্তিক কাহিনী লিপিবদ্ধ বরদ্েছে। এই অবস্থায় 
কৌলীন্লের সামাজিক অর্িকারকে তারা ক্রমেই আধিক লংকট-সমাধানের কাছে লাগিয়েছেন । 
প্রধানত; অর্থনৈতিক সমস্ত! লমাধানের ভক্তই লামাদ্িক প্রথাকেই প্রাণপণে আকড়ে ধরেছেন 
“বহবিবাহের' কন্রনাতীত বিস্তার তার প্র দৃান্ক ॥ 

অঙুলোনপ্রথা ব ১7২52) জন্য কুলীনসমাছে বহুবিবাহ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, 
কিন্তু প্রথমে দু-চার্ছন স্বীর মধোই তা সাধারসত সীমাবদ্ধ ছিল। পরে যত মেলবন্ধন হয়েছে, তত 
সংকুচিত মেলের গন্তীর ত্বন্ত একদ্বামীর বিবাছিত স্বর লংখ্যাও বেড়েছে । তার পর ধীরে ধীরে 
বিবাছট। কুলীন-তরাক্ষণের জাত-বাবসায়ে পরিনত হতে দেরি হয নি, আাথিক কারণে। তখন শতাধিক 


৩ প্রলোকগত পতিত দীেপচন্স কটাচার্যের কায় পেকে 'কুলশযীর এই সানারিক উপকরণগ্ুলি আনি সংঘ করেছি । 
ঞ্জাড়াও বারও প্রচুর উপকাল গার কাছ থেকে আখি পেরেছি বা লেকালেঃ হাজার সামারিক উররিহবদ রচনায় অপরিহাৰ 
ও অসুলা পম্পদচুদ্ঞ বলা চলে। ইতিহাসের করিপঃণয়ে 'কুলয্রস্থর' বৈজ্ঞানিক বিগায হিল্েবণে ধনেশচর একপ্রম অদ্বিযীর 
পতিত ছিলেন। কেবল অধ্রধাশি্ত ‘বুলন পাহুলিপি খেকে তিনি বাংলার সাদাগ্রিক ইতিহগের » উপকরণ আহ্রণে 
এর হয়েছিলেন, কিন্তু হের নিবয কার হঠাং-মৃত্যুর অন্ত তা অসবা ত খেকে গস । লেখক 


বিস্তাসাগর ও বাঙালী সমাজ 


বিবাহ পর্যন্ত হতেও বাশ! রইল না। ১৮৯১ সালে “বহবিবাহ" বিষয়ে প্রথম প্রস্তাবে রচলাসগ সময় বিষ্চানাগর 
একটি জেলা ও একটি গ্রাম সার্ভে করে যে তখাসংগ্রহ করেছিলেন, তাতে দেবা যায় বে তখনও 
হুগলী জেলাতে ৮*টি হীর কুলীন স্বামী ছিলেন। হুগলী জেলার ছনাই গ্রাম থেকেই কেবল তিনি 
৬৪ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম সংগ্রহ করেছিলেন, খারা একাধিক হ্বীর স্বামী । তিনি লিখেছেন : 

“পূর্বে। অধিক টাকা! দা পাট, কুল:নেরা কুলকেক্গ সন্মত ও প্রবৃত হইতে পা। অধিক টাকা দিছা, কুল করিয়া, 
ক্ষার বিবাহ দেন, এরূপ বাক্রিও অক দিলেন না। এ কারণে স্কৃচতঙ্গে॥ দ-খা| তখন জপেক্ষাকৃত অনেক অয় ছ্ল। কিন্তু 
আনুবাকন কুলীনেরা, বর লাভে সত্ব হইল, কুলচক্গ করির| খাকেন । আর, কৃলক্গ করিয়া, কক্কার বিবাছ দিবার লোকের 
সংখ্যাও এক্ষণে অনিক হইযাছে। '.সূলাও নর. আ্াহ্কের লযখ্যাও অধিক, এজন হুলক্গ ব্যবলায়ের উত্তরার উনি হইতেছে 1 

বিদ্ঞালাগরের নিছের রচনার মখোই ববিবাছের অর্থনৈতিক কারলের স্পই ইঙ্গিত রছেছে। এই 
প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিদ্যাসাগরের সহান্ধ হয়েছেন বা তার আদর্শে উদ্ধ দ্ধ হয়েছেন এরকন কুলীন ব্রাহ্মণ 
কয়েকজন তাদের জীবনবৃত্াস্তে এই মর্মান্তিক সত্যকে আরও করুদভাবে উদ্বাটিত করে গেছেন। াদের 
মধ্ো বিক্রমপুর-তারপাশার রালবিছারী মুখোপাধ্যায় অন্ততম | তার জীবনবুত্তাস্বে তিনি লিখেছেনঃ £ 

চেষ্টা করলে, এরকন স্বীকারোক্তি তখনকার আরও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের কাছ থেকে 'রেকর্ড' করে 
রাখা বেত। য| মাছে, ত1ও মামাদের প্রতিপাস্থ প্রমাণে পক্ষে হথেই। 

বন্থবিবাছ্ের বিস্তারের ০৩:০11৪15 বা প্রতিফল হুল বালবিধবার লংখাবৃস্থি॥ ঝুলীনের হ্বী পিতৃ- 
পৃহবালী, এননিতেই সে অর্নৈতিক বোকা। তার উপর বৈধবোর বন্ধন! তার আরীবনকে আরও ভুবিষহ 
করে তুলল। তখন সহমরনের শৌর্বীর্ষের আদর্শ বিকৃত হয়ে দায়মুক্তি অপকৌশলে পরিসত ছল। 
অষ্টাদশ শতাম্বীর শেষ খেকে উনবিংশ শতান্থীর প্রথম পাদের মণ্যে সহ্মরণের সংখ্যা বাংলানেশে সবচেন়ে 
ৃদ্ধি পেরেছিল, কোনো শাহীয্ বা আদর্শগত যুক্তি দিবে ঘার ব্যাখ্যা করা যার না। আর ক্রমবধমান 
বালবিধবাদের মাতৃত্ব-ছীনতার জন্য ক্রমেই থে উচ্চবর্ণের ছিন্দুসমান্ধের, বিশেখ করে ্রাম্মণসমাদ্ধের, 
বিলুপ্তও যে কিভাবে ঘনিয়ে আসছিল, তাও ব্যাখ্যা করে বোস্তাবার দরকার নেই । বহুবিবাহ ও বালা- 
টৈধবা দুইই বাঙালী ছিনুলমাছের উপরের অংশের সংখ্যাগত অস্তিত্ব পর্স্থ বিপন্ন কলে তুলেছিল ॥ 
বাঙালী ছিন্দুসমাছের সংখ্যাল্তার এতিহাপিক কারণ এই লমপ্নকার সানাজিক কুপ্রখার প্রতিপত্তি মধ্যে 
ফতটা নিহিত মাছে, তাও ভাববান বিবন্ধ। 

উনিশ শতকে, সেকালের বাডালী সমাছ্ের সংকট ও অবনতির এই চিত্র যনে রাখলে, সবাছ-সংস্কারের 


॥ পাকে রাসবিহাী মুখোপাধ্যায়ের দ:শ্ষিপ্র জীবননতান্ত : কলিকাতা, ১৮০১ : $-৫ পৃষ্ঠা 

“৬পিভাঠাযুর দহাশর, আমাকে অতি শৈশবাবর্থার রাখিয়া বুগারোহশ করেন । তখন পিঠা ই্ুক্ত ভারকচত্র মৃদ্যেগাবা 
হহাশরই আবার অক্িরাবক কিলেন--দহিগ্রভাষশকঃ আমাকে অতি অৱকাল মধ্যেই তিৰি ৮টি বিবাহ করান । জমি বাল্যকাল 
হইতেই বনথবিবাহেছ প্রতি বিদ্বেষী ছিলাছ, হতযাং লগত নিয়| ঘটফ আনিলেই নাাস্থানে পলাইরা ধাইতাঘ। ধবিবাঞে জন্ম বাকিলে 
ৰোধ হয় আদাকে শতাধিক রসশীয় পানিগ্রহশ করিতে হইত । বভিজাযক অঙাশয, প্রতিকুলবতি এৰিয়া, ভাত তিনশত টাকা) যার 
বরপশপূ্ক আমাকে পৃথসর৷ করিত ফেব । পরথন আমার বিদ্াখুঞ্জি জখবা এরূপ কোন ক্ষমতা ছিল ন! হে উ বণ পরিশোধ 
ধা পরিচ্ছন লকলের গুরশপোদে করিতে পারি। হুত্তরা অনস্তোপ্যর হই) আরও ছাট লরিশয স্বীকার করিতে হইল, তাহাকে 
আবার খণ পরিশোধ ও পরিবারের কিকিৎকালের গুরপলোষসের দ:স্বাৰ হইলে, জাদি সাবারশূরুণে হৎকিকিৎ ধাঙ্গাল| লেখা 
শক্ষ। করিম পরদণে ছণেনসাহীর জঙ্গিকে আজ এপ অহসটলবারি কন্ঠে নি হইলাম" 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবশ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


উতিহাপ্রিক আবন্তকতা বোবা! সহজ হয়। বিভ্ভাসাগর এই এতিহাসিক ছবন্তকতাবোধ থেকেই 
নংস্কারকর্মে আস্মমিঘ্বোগ করেছিলেন। ব্রান্মণসন্তান হয়ে তিনি ব্রাহ্থণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে বিত্রোহ ঘোষণা 
করেছিলেন, কেবল সমাদ্রের সর্নের কল্যাণের স্বার্থে নর, ত্রাদ্ধণের স্বার্থেও। শ্রেণীগতভাবে বাংলার 
্াহ্মণনের স্বত্ব প্ণন্ত লোপ পেরে যেঙ, কুলগত বৃত্তি ছেড়ে তারা ক্রমে ভিক্ষাজীবী নি:স্বশ্রেণীতে পরিণত 
হতেন, কৌলীন্ত বা শহুস্বপ কোনো প্রধার তৃণখণ্ড ধরে হারা নিশ্চিত হ্বখাতসলিল-সমাধি থেকে আত্মরক্ষা 
করতে পারতেন না. ঘৰি ত্রাম্মপ-পরিবার থেকেই রামমোহন ও বিগালাগরের মতন ৰান্ধ তাদের ঘুক্তির 
পথের সন্ধান না ছিতেন। রামমোহন ও বিষ্ভাসাগরের সামাজিক আদর্শের এই ছল এতিছাসিফ তাৎপর্য । 
নবযুগের নূতন সাযাজিক পরিবেশে এই সংকট-যুক্কির যেসব এতিহালিক হুযোগ এসেছিল, ভা ভারা বিনা 
ধা গ্রহণ করেছিলেন এবং কৃপমঙ্ক লমাজকে সেই সুযোগ ও পন্থা গ্রহণের জন্ত আহ্বান করেছিলেন ৪ 
ত্বংলোরুধ ব্রাহ্মণশ্রেণীর মুক্তির জন্য, সমগ্র বাচালী সবাজ ও ছাতির বৃহত্তর কল্যাণের অন্ত তারা সংগ্রাম 
করেছিলেন। এই আদর্শের সংগ্রাম বিগ্ভানাগরের জন্গের পূর্ব খেকেই অর্থাৎ ১৮২* সালের আগে থেকেই 
মারভ্ত হয়েছিল। বালাঙ্গীবনে কৈশোরে ও যৌবনে বিগ্ানাগর এই সংগ্রামমূখর পরিবেশে তার মানসিক 
প্রস্তুতের অবকাশ পেয়েছিলেন। বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ ইত্যাদি কোনো! সামাজিক লনস্তাই তার 
নিজের উদ্ভাবিত নব এবং কোলে! সংস্কার-সংগ্রামের প্রেরণা তিনি নিছে ছঠাং পেকে উৎসাছিত হন নি॥ 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, বহমান কালগ্গার সঙ্গেই তার জীবনধারার মিলন হয়েছিল। এইজপ্তই তিনি 
ছিলেন আধুনিক ৷ থে মৃতন এঁতিহাসিক খাতে, গতি-বদল করে, সমাছের জীবন-নীর খরত্রোত বইতে 
আরস্ত করেছিল, তার বিপুল প্রসারের সম্ভাবনা তিনিও তার পূর্বপামীদের মতন উপলদ্ধি করেছিলেন! 
তাদেরই নির্দেশিত পথে, ইতিহাসের গতিমুখে চলেছিলেন বলেই বিস্ঞাসাগর প্রগতিশীল। তার সংস্কার 
কর্মের বধো এই ওঁতিহাসিক লতোরই স্বীকৃতি প্রকাশ পেরেছে। সেই সত্য ধরি পরবর্তীকালে বিকৃত 
হয়ে থাকে, অখবা! উদ্ানমূখীরা সাবয়িকভাবে জ্বী হয়ে থাকেন, তাহলে তার সংগ্রাম বার্থ হরেছে বলা 
যায় না। বে নূতন সামাজিক নধাবিৱশ্ৰেণীর সুধপাত্র এবং বে এঁতিহালিক শক্তির প্রতিষ্ব ছিলেন 
হিষ্ধাসাগর, পরবর্তীকালের বহু ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ইতিহাসে সেই শ্রেনীর ও শক্তিরই আধিপতা 
বিস্তৃত হয়েছে ক্রমে। সনগ্র বাঙালী সমাজ সেই শক্তির টানে এবং সেই শ্রেণীর আত্মগ্রতি্ঠার সংগ্রামে 
অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। এই অগ্রগতিতেই বিদ্যাসাগরের সংক্কার-সংগ্রামের সার্থকতা। তার 
অপূর্ণতার এতিহাসিক সীমাবদ্ধতার জন্ত তাকে 'বার্খ, বলা ধায় না। 


কলিকাতা বিবিদ্ালছে পরত বিদাসাগৰ-বরুতাযলীর (১৩ - ১৭ ভাব ১০১০) চরুর্ বা 


ধর্মরাজ অশোক ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 
অ্ীপ্রবোধচন্্র সেন 


‘আধুনিক কালে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনার অন্ততম প্রধান লক্ষণীয় বৈশিষ্টা হচ্ছে অশোকতবের 
উপর কব আরোপ ও 'অশোকচরিত্রের মছব স্বীকার ॥ কিছুকাল হাবং শোকতব আলোচনায় বেন 
নৃতন উদ্ন দেখা! দিয়েছে এবং অল্প সময়ের যধো এ বিহয়ে অনেক গ্রন্থ ও নিবদ্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তথাপি 
এখনও এ বিষয়ে নালা দিক্‌ থেকে আরও আলোকপাতের অবকাশ রয়েছে বলে হলে কশ্রি। বর্তমান 
প্রবন্ধে এরকম একটি দিক্‌ খেকে কিছু মালোচন! করতে চেষ্টা করব । 


বৃদ্ধদেবের মছিম। কীর্তন উপলক্ষে কবি বলেছেন, 
অলোক ধাহযর কীতি দাইল গান্তার হতে জলা শেন । 

যস্ততঃ গস্ধার থেকে দূর দক্ষিণ পর্যস্ত সমগ্র ভারতবর্ধ অশোকের কীতিতেই ছেয়ে আছে; অশোক ও 
ভারতবর্ধ এমন মচ্ছেগ্ভাবে জড়িত হয়ে আছে বে, একটিকে বাদ দিয়ে ন্তটিকে বোববার উপায় নেট । 
সমগ্র জসুত্বীপের উপর ধার এরকম কালজয়ী প্রভাব, ভারতী সাহ্ছিত্যে. তার এ্তিচ্ছে ও উত্বরাধিকারের 
সন্ধান করতে গেলে বিস্মিত হতে হু্ব। দেখা ধার, অশোবাষস্িমা কীর্ডনে বৌদ্ধলাহিতা যেমন অতিম্ধরিত 
্াহ্মণাসাহিতা তেমনি অতিনীরব ; এক দিকে বৌস্ধসমাজ অশোকের বৌন্ধর তথ! তার কীতিকে অতিরিত 
করে ছনচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর, জার অপর দিকে ব্রাহ্ষপ্যসমাদ্র যে-কোনো উপায়ে, প্রধানতঃ 
নীরবতার দ্বারা, সে প্রশ্বাসকে প্রতিহত করতে নিতাদচেষ্ট 

বৌদ্ধ ও ত্রাহ্মপা লমাছের এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছুই বিপরীত দিক্‌ থেকে অশোকচরিত্রেন্র মহিমাকে 
খর্ব করেছে। একদিকে, সিংহল থেকে মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত থেকে শ্তামদেশ পর্ধন্থ সমগ্র বৌদ্ধ জগতে 
অশোকের মহিমা অতিরুত হয়ে বহু বিচিত্র ও অপ্রারুত কাহিনীতে পর্ধবলিত হবেছে। পররর্তী কালের 
ভারতীয় কিংব্দস্বীডে ও আরব্য উপন্তাসে বিক্রধাদিতা ও ছাক্ুন-অল রসিনের বে স্থান, বৌদ্ধ কিংবদশ্মী ও 
সাছিত্যে দর্মাশোকেরও লেন্বপ অতিমন্িমান্থিত স্থান । পক্ষান্তরে ত্রাহ্ছণা সমাপ্সের বৌদ্ধবিদ্বেধ অশোকের 
মছিমাকে ভারতীয় স্বতি খেকে চিরকালের ছন্ত অবলৃণ্ত করবার প্রন্বাসে নিরম্বর প্রবৃত্ত ছিল। 

এই গ্রাস প্রকাশ পেয়েছে ছুই ভাবে 1 এক দিকে সম্পূর্ণ নীরবতা! ও "পর দিকে একজন প্রতিপক্ষ 
দাড় করানো, এই ছুই উপাবেই ব্রাচ্থপাসমাআজ অশোকমহিমাকে নিরশ্র করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল । আর এক 
উপায় হচ্ছে কৃতণাগ্রচার । ব্ধুনিক কালেও রাজনৈতিক মততবিরোগেব ক্ষেত্রে বিডিন্র পক্ষ বিপক্ষকে 
নিরন্ত করবার প্র্ধাসে এই ত্রিবিধ উপাঞ্ের আশ্রশ্ন নেন্ব। প্রাচীন কালে ভারতবর্থে ধর্মনৈতিক মতবিরোধ 
আধুনিক কালের চেত্বে কম তীত্র ছিল না। তখনও এই জ্রিবিধ উদদান্কেরাই আশ্রহ নেওয়া হত। বুক্ধনের 
ও বৌদ্ধদের সত্বস্ধে কৃখসা রচনার বহু নিদর্শন মাছে ভারতীয় লাহিত্যে। ভবে অশোক সঘ্বদ্ধে প্রতান্ষ 
কুংলা রটনার দান প্রায় নেই বললেই চলে । তাকে নিরত্ত করবার অন্ততম প্রধান অহ ছিল মৌনাবলক্ছন | 


6০৫০৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ভ্রাবণ-আসশ্বিন ১৮৭৯ শক 
এ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্তি শ্বরশীর। অশোক সন্ন্ধে গার শ্রদ্ধা ছিল অতি গভীর। তার 


একটি অভিমত এই 
একচন রামচহ্গ শত শত ছতিতর্শের পরে জন্ম! কছেন। চওাশোকত্ব অনেক ছালাই বাহন্ম দেনাইযা ঘাল ; হর্মাশোকত্ব জতি 
অনল ) _র্তমান ভারত (উদ্ধোধন, ১৮৯৯), পু ৪ 


এ ছেন বে পর্মাশোক, তার পদষছ্ধে ব্রান্ধণা লাহিতা এড উদ্বাসীন ও নীরব কেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাও 
দেখিয়েছেন মতি কঠোর ভাষায় 

হানবৰলের কে্ীকৃত যা াও পুরোহিতব্গের জনুপ্রহতরাী ॥ হার কুলাবৃষ্টিং হণেষ্ট লাহাদ! ; ঠাহাদের আধার সবশেষ 
কয়; কখন বিচ বিকা ল:কুল জাবেশ, কখন লহ হয্রশা. কখনও ফৌশলসর বীতিজালবিত্তার, রাজশক্রিকে অনেক সময় পুরোিত- 
ফুলেঃ বির্দেশব্ী করিগাঙ্জে । সকলের উপরে ভর-- শিতৃপৃরদপের দাম, নিদ্বের বশোলিপি পুরোহিতের লেখনীর অধীন । 
হাতের, জীবদ্দশায় অতি কীতিঘান্‌, অঙ্গাৰৰ্পের লিতৃধাতৃত্বানীর টন দা! কেন, বহাপছূত্রে শিশিয়কি্ুপাতের প্ার কালসদূত্রে 
কাহার হশঃহধ চিরদিন অস্যদিত ; কেবল হালত্রাহৃটারী, অশ্বমেখবাজী, বর্ষার ধারের স্যার পুরো হিতঙ্গণের উপর আনধনবর্পকারী 
বারের নাহই লুধোহিভ এলে জাঙল্যবান 1 দেবের হি প্রিকষশী বর্াশোক ত্রাগ্মশা জগতে ননদ শেহ। পরীক্ষিৎ জনবেহয় 
আনালবৃদ্ধবনিতা চিরপ্ঃচিত। = ধর্তঘান ভারত, পু ১-২ 
অশোকের “ধশোলিপি'ও ‘পুরোহিতের লেখনীর অধীন" ছিল। কিন্ত তিনি পর্ীক্ষিৎ বা ছনমে তের প্রায় 
মহালত্রাস্থাচায়ী বা অশ্থমেধধাদী ছিলেন না। তা তো! ছিলেনই না, বরং তিনি তার প্রথম অহুশাসনের 
প্রথমেই ঘোষপা করলেন, আনার রাজোে পশুবধ করে বাগধজ্ঞ কর! চলবে না। তাই তিনি 'ব্রান্মণাযজ্গতে 
নামমাত্শেষ' হয়েই রইলেন এবং তার হশ:স্ও ত্রাস্মণ্য দূরীতে কালসদৃত্রে অস্তমিত ছয়ে গেল, ঘদিও 
বৌন্ধদ্গতে তার বন চিত্রচাস্বর হরে রয়েছে। 

তরাম্মপপুরোছিতর! বে একমাত্র নীরবতা ও উদাসীনতার দ্বারাই অশোকের যহ্িমাসূর্ঘকে অন্তরমিত 
করেছিলেন তা নয়। তার! তার চেয়ে প্রবলভর সক্রিয় উপায়ও উন্ভোবন করেছিলেন। কোনে! 
বিশেষ আদর্শ বা ব্যক্তিকে নিরস্থ বা পরাস্ত করবার সর্বাপেক্ষা ফলগ্রস উপায় ছচ্ষে একটি পালটা আদর্শ 
ব৷ প্রতিপক্ষ গাড় করানো। প্রথমে একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দেওয়া ধাক। বন্ধিযচঙ্দ তার ‘কৃষ্চরিত্র' 
গরস্বের উপদংহারে বলেছেন 

ৰিনি মীমাংসা! করিবেন দে, উফ সনুকষমাত্র ছিলেন, ভিনি জন; 97৫ 0২৮i, শাকাদিংছ সন্ধে ঘাহ। বলিয়াছেষ, কৃষকে 
তাহাই ফলিবেন__'1৮৩ Wisest and Greateal of the 1104৮ L ককিয়ে । সাহিচাপরিবৎ সরল পৃ ৩১৭ 
এই উক্তির পরোক্ষ ফল কৃষ্ণের আদর্শের দারা বুদ্ধের আদর্শকে নিরস্ত কর1। শুধু আধুনিক কালে নব, 
প্রাচীন কালেও ব্রাহ্মণাসমাজ কৃষককে খাড়া করেছিলেন বৃদ্ধের প্রতিপক্ষ ক্ূপে, মার ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) 
ধর্মকে গাড় করিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পালটা আদর্শ রুপে, এ ফখা মনে করবার ঘবেষ্ট হেতু মাছে। 

অনুরূপভাবে ব্রান্মবাসনাজ রাদ্ধা অশোকের প্রতিপক্ষ ক্ূপে দাড় করিয়েছিলেন রামচজ্জ ও যূর্ধিষ্ঠরকে । 
স্বামী বিবেকানন্দ তার ‘বর্ডদান ভারত' গ্রন্থের গোড়াতেই ( পু ৪) ভারতবর্ষের আদর্শ রাজাদের নাষ 
করতে গিয়ে বলেছেন, 'হউন বুদিষ্ির বা রামচন্জ বা ধর্মাশ্যোক বা! আকবর” ॥ প্রাচীন কালে বৌস্ধরা খ্বাকড়ে 
খাকল ধর্মাশোক নামটিকে, তাদের কাছে অশোকই আদর্শ রাজা; আর ব্রাশ্মণালমাছ উর্ধ্বে তুলে ধরল 
রাষচজ ও “ঘৃিষ্ঠরের আদর্শকে | তদবধি ভারতীন্ব তি ও চিন্তাধারা বিভক্ত ছয়ে বয়ে চলেছে দুই 
বিভিন্ন খাতে। এ 


ধর্মরাজ অশোক ও ধর্মরাদ যুধিষ্ঠির 


অশোকের খ্যাতির প্রভাবকে প্রতিছত করবার কাজে ব্রাহ্মণ্যসমাদ্গ অব্ব্থপে ব্যবহার করল রাশাদ্ণ ও 
মহাভারত, এই দুই নহাগ্রস্থকে । 

বামার়ণের আদিন্বপের রচনাকাল ঘধনই ছোক-না কেন, তার বর্ডমানন্ধপ যে অশোকের পরবর্তী ভাতে 
সন্দেহ নেই । রামারপের উত্তরকাণ্ড যে উত্তরকালের রচনা এবং সাদিকাগুও বে তাই, এ বিষয়ে সব 
পণ্ডিতই একমত। তা! ছাড়া "ন্তান্ত কাণ্ডেও পরবর্তী কালের হাত লেগেছে, তাতেও সন্দেহ নেই। 
বদিকাণ্ডের গার কিন্ধিন্যাকাণ্ডেও হবন ও শকদের উল্লেষ আছে; মার ববন ৪ শা বে হশোকেল 
পরবর্তী কালে উস্টপূ্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে উত্তরডারতে উপদ্রব স্থহি করেছিল লে কথা তে স্থবিদিত। 
ঘা হোক, উন্তরকাণ্ডেই রাষচন্ত্র আদর্শ রাজ! সুতরাং বর্ণা্রমধর্মের রক্ষকত্রপে চিত্রিত হয়েছেন। আদর্শ 
রাজান্ধপে তার অস্ততম প্রধান কীতি শূত্রতপন্বী শঙ্কুকের নিধন এবং অশ্বনে অহু্ান। তরুপরি রাম 
স্বীকৃত ছলেন বিদ্যার অবতার বলে। দতএব ব্রাহ্মব্াসমাদের পক্ষে বৌদ্ধ নুপতি অশোককে সাদর্শ রাজা 
বলে মানবার কোনে! প্রয়োজনই রইল লা। এই প্রসঙ্গে শ্বরসীঘ বে, রানাছণে এক দ্বানে বৃদ্ধ তথাগতকে 
চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে 

বখাহি চৌ: ন তখাবি বুদ্ধ 
সতখাগতং নাত্তিকষত বিদ্ধি । _অযোখ্যাকাও ১৯৯৫৪ 

এই উক্িটি পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ, এ ঝা শ্বীকার্য। কিস্ক এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রানণে 
সৃঘরে রক্ষিত হয়েছে, কেউ এটিকে বাদ দিতে অগ্রসর ছল নি। তার ছাই প্রতিপন্ন হর প্রক্েপকর্ডা, 
লিপিকর ও পাঠকলল্ত্রদাক্,স্রামণাসমাজবৃক্ত এই ত্রিবিধ রামডক্ররা যুগ ধুগ ধরে বুদ্ধদেবের প্রতি কি রকম 
মনোভাব পোষণ করে এসেছেন । তারা থে ভারতবর্ষের মনোজগতে অশোকন্াাছোর পরিবর্তে যানরাজয 
প্রতিষ্ঠা প্রশ্থাসী হয়েছিলেন, ত! অপ্রত্যাশিত নয়। রামারণের উন্তরকাগুরচন্িতার পরে কালিগাল 
খেকে তুলনীদাল পর্যন্ত কত কবি বে রামরাভোন প্রশন্তি রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন তার ইমা নেই। ছাঠুনিক 
কালে মহাত্মা গান্ধীও রামরাছ্যের আদর্শ ই দেশের সপ্মুপে তুলে ধরেছিলেন : অশোকনাজ্োর মাদর্শ ার 
চিন্তা ও অনুভূতির লীবায় মধ্যে প্রবেশের হুযোগ পায় নি! পক্ষাস্বরে ইতিহাসলচেতন পণ্ডিত জওছরলালের 
চিতে রামরাতোর আদর্শ যে স্থান ছেড়ে ছিফ্েছে অশোকরাছোর মাদর্শের কাছে, তার প্রমাণ দেওয়া 
অনাবন্তক । 


৩ 


রৰামচন্তের চেয়েও রাজ! অশোকের প্রবলত প্রতিপক্ষ ছিলেন যুর্ধিষ্টির | আর রাবাঘণের চেয়ে স্বনপ্রিয়তর 
ও পঞ্চমবেদস্বানীয় মহাভারত ছিল ওার সায় । স্রামানণ কাব্য ; কিন্তু মহাচারত একাধারে ইতিছাল ও 
ধর্মশান্ত, অতএব অশোকের বিরুদ্ধে অশ্ব হিসাবে অধিকতর হ্লপ্রন্থ। কেনা ডানে কোনো উতিহাপিক 
লতাকে আচ্ছ ও প্রতিহত করবার শ্রেষ্ট উপার হচ্ছে পালটা ইতিহাস য্সনা করা। এই উপাঘকে 
বিশেষভাবে আধুনিক বলে ধনে করলে রুল করা হবে। প্রাচীন ভারতেও যে এ উপাব জান! ছিল না, 
তা মনে করবার কারণ আছে) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


বামায়সের মতো মছাভারতেরও আহিস্থপ অশোকের পূর্ববর্তী হতে পারে ॥ কিছু তার বর্তমানর্ূপ 
বে অশোকোত্তর কালের রচনা লে বিঘয়ে পণ্ডিতসনাদে নতছৈধ নেই । এ প্রসঙ্গে ইংরেজি প্রমাণের 
উল্লেখ করার আবশ্যকতা নেই। বাংলা আলোচনার উল্লেখ করাই হখেষ্ট॥ বন্ধিনচন্ম ও প্রমথ চৌধুরী 
এই দুই ননশ্বী লেখক এ বিঘয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন॥ প্রনখ চৌধুরী 'নহাভাব্রত ও গীতা" 
প্রবন্ধে (প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রধম খণ্ড ) দেখাতে চেষ্টা করেছেন বে, সভাপর্ব থেকে হীপর্ব পরন্থ দশ পরই মূল 
মছাভাতত__ লধতোভাবে নঙ্ন, মোটামুটি ভাবে; বাদবাকি আট পর্ব (গোড়ার দিকে আদিপর্ব এবং 
শেষের দিকে শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ প্রস্তুতি লাত পর্ব ) উন্তরকালের ঘোজসা। বন্ধিমচন্ত্র “কুষণ্চরিত 
গ্রন্থে ( প্রথন খণ্ড, নবম-একাদশ পরিচ্ছেদ ) এ বিহনে বিস্তৃততর আলোচনা করেছেন। তন্ন মতে 
মহাভারতে বিভিন্ন সনযে রচিত তিনটি স্তর দেখা হায় এবং ভার শেষ সিদ্ধান্ত এই-_ 

শান্ধি ও অনুশাসনিক পৰ্র অধিকাংশ, ভীছশবের ভগবদ্টীৱ!’-পধাধ্যায, দৰপৰে। হাধণগগভ!-প্হঠা, উদ্চোপণর্বের 
আঙগার-পথাখানে, এই তুতী শর সক্কালে রচিত বলির। বোধ হয়। পঞ্া্ত:র আদিপর্বের শুস্বলোপাহ্যানের পূর্বের দে জপ 
এবং বনপধের তীর্ঘবাত্রা-পৰাধ্যায প্রহথতি অপর অংশও এই আাগত। - ইফগছিহ ( লাহিত)লরিবৎ সং), পৃ ৫৯ 


মহাভারতের অনেক অংশই বে অশোকোন্র কালে রচিত তার কিছু প্রমাণ দিচ্ছি। মহাভারতে 
ছই জায়গার অশোকের নাৰ পাওয়া ঘাছ।_- 
অশোকে নাদ যান্াছুল্‌ মহাবীধোৎ পরাজিত১। -_ফাছিলব ৬৭/১৪ 


এই রাদা বে দৌর্ধবংসর অশোক তার প্রবাণ অস্ত্র (ধর্মবিদ্রী অশোক, পৃ ৮৮) উল্লেখ করেছি। হ্িতীন় 
উল্লেখ আছে শান্তিপর্বে ( ৪৭) কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদের ফন্ঠার শ্মরংবরসভার বর্ণনা উপলক্ষে। ওই সভায় 
উপস্থিত রাছগণের মধ্যে অশোক ও শতধস্বার নাম আছে, ‘অশোক: শতধন্বা ত ভোছো বীরশ্চ নামত: । 
পুরাণে মৌধবংসীর রাজগণের তালিকাত অশোকের উত্রপুঞ্ষগপের মধো শতধন্ব। নানটিও পাওয়া বায় । 
অতএব এই অলোক মৌ্ধবংসীর বলেই ধরে নেওয়া ধায়। 
বনপর্বের মার্কধেরসমন্তা-পর্বাধ্যারে কলিবুগের র্রেচ্ছ রাজাদের বর্ণনা উপলক্ষে শকববনাদির উল্লেখ 

আছে।_ 

আড্কা: শকাঃ পুলিন্দান্ত হবনপ্ঃ লয়াবিপাহ ) 

কাস্বোৱা বাহিকাঃ শৃহাত্থখাভীর] সয়ে রম ) _ দস ১৮৮৬৫-০৬ 


শাস্তিপর্বেও (৬৫।১০১৪ ) ঘবন, চীন, শক, পহলব, পুলিন্দ, কাস্বোজ্ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। অন্তত 
আছে ‘যৌনকাম্বোজগান্ধারা:' ( শান্তি ২*৪৩)) অশোকের পঞ্চম শিলালিপিতেও অবিকল এইভাবেই 
আছে_'যোলকংবোছগংপারালং? । শুধু তাই লয়, মহাভারতে রোষক এবং স্থপদের উর্লেখও আছে 
( বভাপর্ব ১১% ২৪)।* ইতেরাং মহাভারতের বহু অংশই অশোকের পরবর্তী ভাতে সন্দেহ করা 
চলে না। 

> নীতা দে অশোকের পরবর্তী কালের রচনা ভা দেখাতে চেষ্টা করেছি আমার 'বর্মবিরয। অশোক' ও 'বন্মপদ-শরিচর' নে 
২. প্ীন্মপৰে আছে, 'বৰনাশ্টীন কাত্বোৱা:- -দ্ৰণাঃ পারনিকৈ; লহ- পৃত্রাণীয়াণ্চ' (219৫-৯৭ )। 
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৪ 
এখন দেখা ধাক মহাভারতের লহাদতাঙ্থ ব্রাম্মপসমা্স কিভাবে অশোকের মাহাস্মাকে প্রতিরোধ করতে 
চেষিত হয়েছিল। 

অশোকের দর্মাহুরাগ কত গভীর ছিল তার পরিচহ্ আছে তার প্রত্যেকটি অসুশাসনেই, বিশেষ কনে 
আছে তার সপ্তন অদ্রাহথশাসলে । কিন্তু নিজের ব্যকিগত ধর্মাসুরাগেই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, রাঙ্গোর সবর 
প্রজাদের মধ্যে ঘাতে 'ধর্মবৃদ্ধি' হু ভাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ । এই উদ্দেস্তসিষ্চির দস্ত তিনি বে-সকল 
উপায় অবলগ্বন করেছিলেন তা! তার বিভিন্ন অহুশালনে পুন:পুন: বলিত ছয়্েছে এবং তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
আছে সপ্তম ত্তান্থশালনে। অমূলাচন্র সেন অশোকের অবলদ্িত উপাহ্ননূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন 
এইভাবে 

ভাহার কাছে ধর্ম কেবলমাত্র কতকছি স্রিরাকাণ্ ব! বহিয়াচার ছিল না এবং তাহার বর্মঘাঃপ| অতি ধ্যাপক ও গল্তীর ছিল, 
ঘখা-__ চিরাচরিত বর্যোৎসহের তেরীখোবের পরিবর্তে তাহার শিক্ষার ধর্ষছোৰ ; বস্ান্ত মহাযাতদের মত ধর্মছাদায নিয়োগ; 
অস্তান্ত রাজনের বিবারযাত্জার পরিবর্তে তাহার ধর্মবায়ো ; লাধারণ লোকের অ'চরিত দাঙ্গলিক কর্ণের পরিবর্তে ধরমবাঙ্গলিক ; 
সাধারণ চানাক ঘোষণার পরিবর্তে বর্মসোহশ ; লাঘারণ সত্যের সত বর্মগত্ স্থাপন ; লাধাৰণ দাৰাদিয পরিবর্তে তর্মবান ; সাধাৰণ 
রাজ্যজরের পরিবর্তে ধর্মবিজর ; এবং অস্ত রাজনের রাজ্ফিজধাবি-হপরিমা-ভিখোবক শিলালিপির পরিবর্তে ধর্ম লিলি ও ধর্ানুশান্ধি 
প্র্কাশ। সছশোকলিলি, পু ৩৯ 


এই ভালিফাও সম্পূর্ণ নহ। তবু এর থেকেই অনান্মালে বোকা ধাবে ধর্মচিস্বা ও প্রজাদের মধ্যে ধর্মবৃদ্ধি- 
সাধন ছাড়া অশোকের অস্ত চিন্তাও ছিল না, অন্ত কর্ম ও ছিল না। হতেরাং তাকে যথার্ঘত:ই ধর্মাত্মা মাখ্যা 
দেওয়া যাহ। এইজক্তই তাকে পরবর্তী কালে ভারতীয় ও সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিতো ( দিব্যাবদানে ও 
ছাবংশে ) ‘ধর্মাশোক' নাম দেওয়া ছয়েছে। গোবিল্দচন্ত্রের সারনাখলিপিতেও ডাকে 'ধর্মাশোকনরাধিপ' 
বলে ফর্নি! যরা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্য তাকে আরও একটি সার্থক নাম দেওয়া হয়েছে, সেটি ছল 
“র্মরাছ' ।* বিনি প্রজাদের মধ্যে ধর্মবৃদ্ধির খারা শবরাজাকে ধর্মরাছ্ো পরিণত করবার ছন্ত জীবনব্যাগী 
সাধনা করেছেল তাকে এই আখা। দেওয়া খুবই সমীচীন হয়েছে সন্দেহ নেই । 
তব তাল উদ্ভাপিয়া এ ভাবৰ তড়িৎহকাৰৎ 
এসেছি নারি 
একাজ -লাশে খও হিন বিকি ভারত 
বেধে বিৰ আৰি" ৷ 


এই উক্তি ঘি হখার্থত: কোনো রাজার প্রতি প্রযোজ্য হয় তবে তিনি অশোক, শিযাতি নন। স্থভরাং 
দিব্যাবদান এবং বুদ্ধঘোষের হদগ্গলবিলাসিনী ও সবস্থপালা্দিকা* প্রভৃতি গ্রন্থে যে অশোককে 'ধর্বরাদ” 
আখা! দেওয়া হয়েছে, তা অনার্থক নব। এইজন্ত অশোকনিমিত দ্বুপও 'ধর্থরাজিকা নামে পরিচিত 
হয়েছে। দৃষ্ান্তত্বরূপ দিব্যাবদান থেকে ছু-একটি উক্তি উদ্ব্রত করছি ।__- 


ও. অমূলাচন দেব. 45922 54105 (১৯৩৬ ), শৃ ১৪) fl 
৪ বেপীদাধৰ বড়া, 4saka and 7705 /54419155 ( ১৯০৯), পৃ ৯ পাদটীকা ৬, এবং পৃ ১৯ পাদনিকা ৩। 
ষ্ঠ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মাস্থিন ১৮৭৯ শক 


আন্ধাপুহ: পৃহং ধ্যতান্‌ পৃশিবীকোশঙেৰ ত । 

ন কিফিবপরিতাক “বারডেস্ত' শানে ৮" 

হা রাজ্ঞাশোকেন ভবদ্ছালনে অন্ধ! প্রতিলকা, 

তেন ততুহখতি-বরািফা-সব্র অভিঠাপিতম্‌র* 

দ্বাদশ শিলাহ্থশাসন থেকে নি:লন্দেছে ছানা হার যে, অশোক লর্বধর্সের প্রতি শ্রন্ধাবান্‌, সর্বধ্ষের 

পারযৃদ্ধির জন সচেষ্ট এবং লরবলম্প্রদাক্েরই পরিপোধক ছিলেন । অভএব তাকে ঘথার্থত:ই ‘সংদর্মফূত' 
আখ্যা দেও ঘাষ। কিন্তু মজার কথা এই বে, এই আধ্যাটি মহাভারতে একাধিকবার প্রযুক্ত হয়েছে 
বুখিষঠিরের প্রতি । ঘখা-_ 

নুসূরন্‌ পরা; সর্ধা: 'লর্ববর্ষভৃতাবর: । 

অধিশেহেশ সর্ধেহাং হিত: চে হুহিতির; ॥ -_সভাপর্য ১৩।? 
বলা বাহলা এই গ্লোকটি অশোকের প্রতিই সর্বতোভাবে প্রযোছা | শান্তিপর্বেও (১২১) আছে 
“র্বধর্মফৃতাং বরণ: । বা হোক, আলল ষদ্ধার কথ! এই বে, যহাডারতের প্রা সব পর্বেই যুর্ধিচিরের দ্ধিতীর 
নাম হচ্ছে ‘ধর্মরাছ' । গৃষ্াস্বক্তপ একটি ক্লক উন্ব্ৃত করছি।_ 

তত অভরচিতঃ সাতার নুর: ৷ 

প্রতিপেদে মহদ্রাঞ্জ, শু: সং ভারত ॥ -শান্িপর্য ৪০২৪ 
মোট কথা, কালক্রমে বৌদ্ধ দগতের ধর্মরা্জ অশোকের প্রতিপক্ষন্থপে গাড়ালেন ব্রান্মণা জগতের ধর্মরাজজ 
মিষ্টির । ভারতীন্স মনোরাজো এই দুই ধর্মরাদের দীর্ঘকালব্যাপী অহিংল সংগ্রামের পরিণামে ধর্মরনার 
অশোকেরই পরাভৰ ও তিরোভাব ঘটল । এই ছুই বিরুদ্ধ চরিত্রের তুলনামূলক আলোচন! করে ভারতীয় 
ইতিহাসের অনেক রহ্স্ত উদ্ঘাটন করা সন্ব বলে মনে করি। ধর্মরা্ অশোকের লঙ্গে মহাডারতের 
ধর্মরাজ দুরিষঠিরের সাদৃশ্ট ও বৈষব্যের বিবন্ আলোচনা করলে চমৎকত ছতে ছয়) সম্ান্তরে এ বিষয়ে 
বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রইল। এখানে সংক্ষেপে দু-একটিযাত্র বিষয়ের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ 
সমাপ্ত ফরব। 


লোরেনলেনের মহাভারতের নামী এন্থে বুখিষ্ঠিরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে_ 
Yudbiahibeira Pandata, also named Ajatasairu ond Dharmaraja, cldest son of Pat 
(begotten by Dharma). —An Indes to the Names in the Mokabhorata ( 32°5), পৃ '1N 
মছাডারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে যে, দূর্ধিষ্ঠিরের কোনো বিস্বে্টা ছিল না বলেই তিনি অজ্যতশক্র ।_ 
দ তন্তু বিদ্যুতে সত ততো ইসাজাভশক্রতা । -_সভাপখ ১৩৭৯ 
বে বুখিষ্টিরকে বাল্যাবধি ছুর্ধোধনাদির শত্রুতার সন্মুখীন হতে হয়েছিল এবং শেষণর্ধস্থ কুরুক্ষেত্র রকুসমূত্ 
« লিনা থৱ, Early Monastic Buddhism, ছিতীয় এও, (১৯৩৭ )- পৃ ২৪৪ পাটাকা ১। 


৬. ও, পৃ ২০১ পা্নিক! ৩:০কিনসেন্ট শিৰ, 45582 (তৃতীয় লং, ১১২৯), পৃ ১০৭ পাদসিকা ১৯7 অযুক্তচক্স সেম 
4০4৩5544445 >i চৰ 
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পার হয়ে সিংহাসন পেতে হুনেছিল তার এই অডাতশফ্র নাম ও তার ব্যাপ্যা লতাই বিস্ময়কর | তার চেয়ে 
এই আখ্যা অশোকের প্রতি অধিকতর প্রযোজ্য ॥ কেননা, কলিঙ্গবুদ্ধে্ পর ঘিনি চিন্নকালের চন্য বৃক্ষ 
ও রাজাজরের ব্বাকাক্ষা পরিত্যাগ করে তৎকালঙ্ঞাত বিশ্বদনের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন 
তাকে এই আখ্যা দেবার সমীচীনতা সকলেই স্বীকার করবেন। তথাপি বৌদ্ধজগং তাকে এই আখ্যা 
দেঘ নি। কিন্ত ব্ৰাহ্মণাজগং বুধিষ্ঠিবকে অজাতশক্রু বলতে স্ছিধা কত্রে নি। ফাত্রণ তিনি যে ধর্মপুত্র, ধর্মাস্তা, 
ধৰ্মত, ধর্মরাছ । 
যা ছোক, দূ্িষ্টিরের ধথাধ স্বরূপ বুঝতে হলে শাস্বি, অন্থশাসন ও অশ্থমেধ মহাভারতের এই তিনটি 

উতর পর্বের তাৎপর্য বিশেষ ধরে অন্বধাবন করা চাই । ধূধিষ্ঠির অশোকের মতোই ধর্মজ। দর্মান্যা ও 
ধর্মরাছোর প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি কুরুক্ষেত্রযূদ্ধের বিছেতা হয়েও কলিঙ্গবিছেতা মশোকের নতোই 
শোকব্যাকুলচেতন ছয়ে নিছেকেই খিক্‌কার দিলেন।_ 

বিশ ক্ষাতমাচার: বিগ বলপোঁরুবদ্‌ |. ' 

ন দৰার্থোঘপ্তি হাজোন ভোগৈর্ব। কুকনন্ফন । _শাস্বিপৰ্ব ৭1+. ৪৩ 
সুরুক্ষেতরের বৃদ্ধ ছয়ের পরে ধূর্ষিষ্িরকে অনুশোচনা করাবার কি দরকার ছিল ? জামার বিশ্বাল অশোকের 
ঘুন্ধপরিহছারনীতির প্রতিবাদ ও ব্রাহ্মপসমাছ্ধের তিরম্কারের উপলক্ষ্য হিসাবেই এই কাছিনীর সবহি হুয়েছে।" 
এই প্রসঙ্গে বূ্ঘিষ্টরকে নান! জনের দ্বারা যে তিরস্কার করানো হয়েছে তার মধোই বাস্তব ইতিহালের 
প্রতিধ্বনি রয়েছে। ঘথা_ 

দ ভীবে। বনুবাং কুক.কে ন জীবো নামতে 1. - 

নাৰওঃ ক্ষত্রিয় ডাতি নাদে ডূদিন্তা তে | 

নাও পা রাজ: হুন: কিছতি ভারত ।- 

অনহীপো। মহারাজ নানাজনপবৈৰূ‘ক্য । 

সাঃ পূরুবশা্ূ'ল ওম দুদ্িত: প্রো | -_পান্িপথ ১৪1১৩, ১৪, ২১ $ 
এই উক্তি যে পরোগ্ষে অশোকের নীতিরই প্রতিবাদ তার পক্ষে ঘুর্তি এই । পালি দীঘনিকায়ের 5ন্ধব্তি- 
শীহনাদ স্থত্ষে বুদ্ধদেষের দবানিতে আদর্শ চক্রবর্তী রাজার যে বর্ণনা দেওয়া ছয়েছে তাতে মাছে 

ইসং পঠবিং সাগাপরিরন্তং অম্বণ্ডেন আসেন ধশেন অভিনিরির। 
অর্থাৎ উক্ত আদর্শ রা! দণ্ড ও শহ বিনা শুধু ধর্মের দ্বারাই সাগরপর্স্ত পৃথিবী দন্ব করেছিলেন। 
অঙ্গুতরনিকাযের অব্যাকতবগ্গেও আদর্শ রাজার বর্ণনা উপলক্ষে বলা হয়েছে _ 

চতববী অন্থং রাজা জনুসওস্টিস ইস্সরো 1 

সন্ধাতিনিততো খতিযো। বহুদ্সাদিপত্তী অহং 

আস অসন্দেন বিজ পাকি: ইং 

অসাহনেন হ্ডেন স্েনাহুলানিরা 

খক্ষেন বজ্জং করেনা অস্মি: পঠুৰিহওুলে।- - 


+ অশোকের দুড়পরিক্কা্নীতিগজ প্রতিবাদ সহ্মবদীতাতেও এন্ধন্কাবে ধ্বনিত হয়েছে ফলে যনে করবার হেতু আচে । আব] 
লেখকের 'ধর্মবিরবী অশোক" এবং 'বন্মপর পরিচর' এ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন ১৮৭৯ শক 


এই যে ছুপা্ডের” অধীশ্বর চরুবরতী ক্ষত্রির রাছা, তিনিও অদণ্ড ও অশস্থের দ্বার! পৃথিবী জগ করে ধর্মের 
ঘারাই রামস্ব করেছিলেন। ছীঘনিকার ও অঙ্গুকরনিকারের এই আদর্শ রাজার বর্পনাক দনুস্বীপপতি ধর্মরাজ 
অশোকের ইতিহাসের ছায়া পড়েছে তাতে সন্দেহ নেই । কিন্তু মছাভারডের শাস্তিপর্বে ছস্্বীপের অধান্বর 
ধর্মরান দুরিিরকে তিরস্কার করবার উপলক্ষে মশোকের আদর্শকেই তিরস্কার করা ছয়েছে। একেই বলে 
ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো । বস্তুত: এই তিরস্ভারের লক্ষ্য বে অশোক তার আরও প্রমাণ আছে ওই 
শান্তিপর্বেই 1 

বেদৰাদাপব্স্থান্ত তাৰ্‌ বিডি কৃশ দাপ্তিকান্‌ ৷ - 

বদ্ধ! সাং নাত্ধিকৈং পার্ক অনানসৰূধহন্ধরান্‌ । _শান্তিপৰ ১২।৫ এবং ১৪1০০ 
খারা বেদোক্ত নিম পরিত্যাগ করে তায়াই নাস্তিক |--- তোমাকে নাস্তিকদের সঙ্গে বন্ধ করে পৃথিবী 
শাসন করা উচিত।' ব্রা্ধসের দৃষ্টিতে বৌস্ধরাই বে নাস্তিক লে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ঘুদ্ধ জয় করবায় 
পরেও 'শোকপরিস্থৃত' যুধিষ্টিরকে নাস্তিকদের সঙ্গে বন্ধ করে রাধবার প্রস্তাবের মধো অশোকের প্রতি 
বিদ্ধ প্রচ্ছত মাছে এ কথ! মনে করা বোধ করি অযৌক্তিক নন । নতুবা ধর্মরাজ ধুথিষ্িরকে নাস্তিকদের লঙ্গে 
বাধবার কোনো মানে হয় না। 

কিল্ারাং দও্নীত্যা: রাজকে নিয়াকৃতে । 

সন্তু তানি রাজদোরাব্যতোংনৰ ॥ 

অসম্যাতা ভবিসি কিক্ষবে। লিনিনপ্তখা। 

আসা: বিজাশ্ত নু সিন কতে দূগে।- 

হ্যা নিব্াতে পাপো গগুনীত্যা হাতক । 

তদ ধর্মে ন চলতে স্ৃত; শান্ত: পর: ॥ -_ান্তিপ্য ৯৫1২৪-২৬, ২৭ 
অর্থাৎ, ‘রাজদৌরা্মাছেতু রাদধর্ম নিরাক্ৃত ও দণ্ডনীতি বিনষ্ট ছলে প্র্াসাধারণ আনন্দিত ছং। সতাবুগের 
অবসানে 'অপংখা ভিস্কুর আবির্ভাব ছবে এবং আশ্রমধর্ষের বিপর্ধর ঘটবে । পক্ষান্তরে মছাব্যা সাজার যখন 
দণনীতির দ্বারা পাপ নিবৃ করেন তখন শাশ্বত ধর্ম বিচলিত হয় না।' 

বলা যাহুল! শাশ্বত ধর্ম যালে সনাতন ক্রান্মণা ধর্স। এখানেও অদণ্ডের ছারা রাজাশাসনের নিন্দা সুস্পষ্ট । 
কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে রাছ্দৌয়াম্যবশভঃ আশ্রমধ্মের বিপর্যয় ও অলংখ্য ডিস্কুর 
আবিঠ]বের কথা । এসব উক্তিল প্রচ্ছ্ ইঙ্গিত অদণ্ডনীতির প্রবর্তক ও বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন অশোকের 
রাছবফালের প্রতি, একথা মনে করলে বোধ করি খুব অসংগত হয় ন!। এই মত যদি সতা হয় তাহলে 
এ কথাও স্বীকায় করতে হবে বে, অশোকের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের রাজধর্মই লঙ্ঘিত হয়েছিল এই 
ছিল তৎকালীন ব্রাঙ্গপসমাদের অভিযোগ । 
ব্রাহ্মণামতে রাজপর্মের দূলকখা কি এবার তাই দেখা যাক । এ প্রঙ্গে চাখ(কবধের কাহিনীটি সী । 

বুর্ধিষ্টির কুকক্ষেত্রযুদ্ধের পরে মহাসমায়োছে রাজধানী হাত্িনপুরে ( হস্কিনাপুর নম) প্রবেশ করলেন। 
তথন আনীর্াদ্বিবস্ধ ্রাক্ষণেরা ডাকে ছিরে দাড়ালেন, আর তিনি তারাপরিতৃত বিমলচন্ত্রের স্বার্ শোভা 
ধারণ করলেন 


৮. জাথেওড বা জনুৰীপ সানে লঙগ ভায়তব্। শ্েধকুগে জারতন্ব এই নামেই পরিচিন্ত বিল) 


ধর্মরাজ অশোক ও ধর্মরাদ্র যুধিষ্টির 


স সাবৃতসব বিরান বিবৃতি 1 

শুশুভে বিষলশ্চনুস্যারাগাবৃতো। হখা | __শান্তিপধ ০৮)১৯ 
'আলীর্বাদের আসল উদ্দেশ্বটি সিদ্ধ হতেও বিলঙ্থ হল না। যুর্দিষঠিহও হখাবিপি তাদের ভুলিপলিনাপ মোদক, 
রয়, হিরপা, গো এবং যে যেরকম চান্স সেরকম বিবিধ বহু দান কে ক্রাক্থণদের তৃপ্তি বিধান করলেন : 
ব্রান্মণযাও রাজার অনুধ্বনি দিতে লাগলেন 1 এমন লময় অত্যন্ত অকারণে ও অপ্রত্যাশিতভাবে ভিক্কুবেশী 
( ভিক্কুরপেণ সংবৃত: ) চার্বাক এসে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "নহারান্দ, এই ক্রাহ্মপরা আপনাকে জাতিছাতী। 
কলপতি বলে ধিক্কার দিয়েছেন” । ব্রাহ্মণ! প্রথমে এই কথা পরন লক্জিত ও উদ্‌বিশ্ন ছয়ে স্তদ্ধ ছরে 
রইলেন; কিন্ত একটু পরেই তার সমস্ত কথ! অস্বীকার করে ব্রান্মণর! সমবেতভাবে হুংকার দিনে সেই 
পরিত্তা্কবেন৷ ( পরিকরাছ্ছকক্সপেণ ) চার্ধাককে ক্রোধাপ্রিতে দ্ধ কয়ে নিহত করলেন। চার্ধাকেন্স এই 
ভিক্ষুত্প বা! পরিত্রাজকস্থপ এবং এই ক্ধপের প্রতি ত্রাক্মণগণের ভুবিষহ ক্রোধ, এসব তাৎপর্বহীন নছ। 
পূর্বেই দেখেছি, বে ‘দুরা্যা’ রাজার প্রভাবে বর্ণামধর্ম বিপর্যস্ত হয় ও “অসংখা ভিস্ক্র' আবির্ভাব ঘটে সেই 
রাজধর্ষলঙ্মকের প্রতি ব্রা্থপের মনোভাব কি কঠোর । 

যা হোক, চার্বাকবখের পরে ঘুরি ত্রাস্মণগপকে প্রসন্ন করে বিনাই দিলেন । এমন সময় স্বয়ং সর্বদা 

জনাৰ্দন বাস্তুদেব অতাস্থ অহেতুকভাবে হ্রাম্মণের প্রশস্তি রচনা করে চার্ধাফের সমমবৃত্স্ত বরা করলেন 

্রাঙ্ষলাত্তাত লোকে শিমর্চনীযাঃ লব ম। 

এতে ভৃহিতর। দেৰ! বাগ বিবাঃপুতসা্কাঃ । --শান্ধিপৰ ৯২ 
অর্থ), 'বান্থণযা আমারও নিতা অর্চনীয়। এঁরা ভূতলচারী দেবতা, এদের বাকো বিষ মার এরা প্রদ্ও 
হন সহছেই ।' স্ব বাহুদেবের দেওয়া এই “বাগ্বিষাঃ' বিশেষণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় । অতঃপর বাস্থদের 
তাদের আর-একটি বিশেষণ দিয়েছেন, 'বাগ্বলা১। এই ছুই বিশেষণেই তৎকালীন ত্রান্ছণচরি হুপরিস্ছুট 
হয়েছে। যা হোফ, যূর্িষ্টিরের প্রতি বান্রদেবের শেষ উপদেশ এই 1 

শত্রন্‌ জহি এছ! রক সবিজাংস্চ পরিপৃজ।॥ _ শান্তিপর্য ০১১৩ 
এই একটি বাকোই সমগ্র মহাভারতে বর্ণিত ও ব্রাক্ষণাহুযোছিত য়াজধর্মের সারকথা ব্যক্ত হযেছে । মার 
যুদিষ্টিরকে এই রাজধর্মেরই ধারকর্ূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু অশোকের রাতধর্ম ছিল অন্তরকম। 
উজ হিনীতির প্রথম ও তৃতীন্ছ নীতিয় প্রতি তার বিশেষ মাগ্রহ ছিল না, বিশেষতঃ (তিনি সর্বদাই ব্রাহ্মণ ও 
শ্রধণকে একপর্যারে স্থাপন করতেন । ফলে ডাকে বে 'বাগ্বিষাঃ' ও 'বাগ্বলাঃ' ব্রাহ্মণদের অগ্রসতভার 
লন্্খীল হতে হয়েছিল তাতে লন্দেহ নেই । 


৬ 


অশোকের দ্রীধনকালের চেয়ে তাত মৃত্ার পরে উত্তরকালেই ব্রাম্মণদের এই বিরোধিতা ক্রমশ: গ্রবলতর 
হয়ে উঠেছিল, একথা মনে করবার হেত আছে। উত্তরকালে বৌদ্ধরা ধন অশোকের প্রকৃত স্বরূপের কথা 
তলে পিছে ও তাকে ধর্মরাহ্গ বানিয়ে তার বৌন্ধহকে ও বৌন্ধপক্ষপাতকে অতিনবজিত করে অত্যন্থ বাড়াবাড়ি 
করতে লাগলেন, তখন ত্রাহ্মণরাও ঘুরঘিষ্ঠিরকে ধর্মরাছন্রপে খাড়া করে ও তার সরাম্মপাহুগত্যকে 'তিমাজ 
গুরুত্ব দিয়ে অশোক-উতিছ্থের প্রতিপত্তিকে প্রতিরোধ করতে অগ্রলর হল। ফলে ব্রান্থণা জগৎ থেকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মান্বিন ১৮৭৯ শক 


বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ অস্থি লোপের সঙ্গে সঙ্গে অশোকের শ্বতিটুকু পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেল। বস্তুত: 
ব্রাহ্মণের বাগ্বলে পরাছত ও বাগ্বিষে দর্জরিত হয়েই তাকে ব্ৰাহ্মণ্য জগৎ থেকে বিদায় নিতে হল। 
পক্ষাস্থরে অশোক বৌন্ধঙ্থগতে অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব বূপকখায় মহিষ! নিয়ে আছ বিরাহ্রমান মাছেন। 
ইতিহাসের সত্য অশোকের পক্ষে এই অপ্রার্ত যহিমার মশো বিলয় প্রান্তিও কম শোচনীহ নয়। 

বূর্ধিষ্িরের পক্ষেও এ কথা অনেকাংশে খাটে | এ কথা কে না অনুভব করেছেন বে, সমগ্র মহাডারত- 
ফাহিনীর মধ্যে ভীক্ম হ্রোণ কর্শ কিংব! ভীম ও অর্জুনের তুলনা যুর্ধিষ্টিরকে একাস্বই নির্বার্ধ প্রাণহীন ও 
অবাস্তব মনে হর । অথচ হৃষিষ্ঠির নামেই প্রকাশ বে. সৃলমহাভারতে ( ধার আসল নাম ছিল ‘কয়:'” ) 
তিনি ছিলেন মহাবীর্ঘবান্‌ পুরুষ, সম্ভবত: লর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও নারক। কিন্তু পরবর্তী কালে ডাকে ধর্মরাজ 
অশোকের প্রতিপক্ষ ধর্মরাদ হিসাবে জপান্তরিত করবার ফলেই তার চরিত্রে এই প্রাপহীনতা ও কৃত্রিষতা 
ঘটেছে। তিনি বীরত্রাতাদের এমন কি বীরপত্ঠী তৌপদীর দুিতেও কাপুরুষ বলেই প্রতিভাত হয়েছেল! 

বলা বাহুলা বৌদ্ধ দৃষ্ীতে ধর্মরা্গ মালে বৌন্ধধর্মভৃং, তেমনি ব্রাস্মণা দৃ্িতেও ধর্যরাজ মানে ত্রান্মণা- 
ধর্মভৎ। উত্তকালের বৌদ্ধ কল্পনায় সর্ধধর্মভৃং অশোক বৌন্ধধর্মভতং অশোকে অর্থাৎ ধর্মরাছে রূপান্তরিত 
ছবার ফলে ইতিহাসের সতা ধর্মরাজ্য তার বাস্তবতা ছারিকে স্বপ্বমঘ অলীকতার পর্ধবসিত ছল । এই 
কল্পিত বৌদ্ধ ধর্মরাজা। বন্ধত: খ্রীস্টান জগতের হোলি য়োমান এন্পান্ারের সঙ্গে প্রা এক পর্যায় ৷ মূলে 
কিছু এরতিহানিক সভা থাকলেও এই উই অনেকাংশে স্বপ্রনন্ধ মারামাত্র। হোলি রোমান এম্পাহথার 
সন্বদ্ধে একজন বিখ্যাত এ্রতিহালিক বলেছেন, ওটা বন্বত: ছোলিও নং, রোমানও নয়, এল্পান্নারও নয, 
ও হচ্ছে আসলে রস্টান জগতের দুগ্ধ ইচ্ছাপ্রস্থত কল্পনামাত্র। এ কথা বৌদ্ধ ধর্মরা্র! বা স্টার পবিত্র 
যোনরাজা সম্বন্ধে যতটা খাটে, ত্রান্ধণা ঢগতের পবিত্র রামরাদ্া তথা হুরিষ্ঠিরের ধর্মরাজা স্বদ্ধে তার চেয়ে 
অনেক বেশি খাটে । প্রধানত: মান্য ছলেও পবিত্র রোনরাছোর মূলে কিছু বাস্তব সত্য আছে। 
পথিজ রাযরাজোর তথা মহাভারডীয় ধর্মপাজোের যূলে তাও নেই, ও দুই ধর্মরাছা লর্বতোভাবেই মায়াময় । 
কিন্ত বাদ্ার প্রভাব বাস্তবের চেছে প্রবলতর। পবিত্র রোষরাজোর মাহা কাটাতে ইউযোপের লেগেছিল 
এক ছাজার বছর; আর ভারতবর্ষ দুই ছাজার বছরেও কল্পনামত রামরাজোর মান্বা কাটিয়ে উঠতে পারে 
নি। পক্ষাস্বরে বৌন্ধ ধর্বরান্যযেপ মান্াবরণ ভেদ করে অশোকের বাস্তব ধর্মরাত্রয প্রায় আড়াই ছাজার বছর 
পরে আজ উন্দলতর হয়েই আব্মপ্রকাশ করছে। এটা অশোক-রাত্ের অন্যতম গৌরবের বিষয়। স্বপ্রের 
চেয়েও বাস্তব যহকর হতে পারে, অশোক-ইতিহাস আছ তাই প্রমাণ কয়ছে। 


৭ 


বযৌদ্ধ-ব্রাস্বণের এট বহুষুগব্যাসী প্রতিযোগিতার ফলে ষধন এক দিকে অদ্ধ বিশ্বাস ও সংস্কার এবং অপর দিকে 
বদ্ধ বিদ্বেষ ও প্রতিরোধ স্পৃহা অশোকচরিত্রকে বিকৃতি ও বিশ্বতির দিকে ঠেলে দিচ্ছিল তখনও অশোকের 
লমগ্রভারতব্যাগী লিশিমালা এই নিরর্থক প্রতিষন্িতার সৃক সাক্ষী ছয়ে বিরাজনান ছিল। শতান্দীর পর 
শতাব্দী কেটে গেল, ভারতবর্ধের ভাগাচত্ত পূনঃপূত্রঃ আবতিত হতে থাকল, কিস্তু কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও 
ই লিপিঙ্ালার নীরব বাণী কারও হৃন্বকে স্পর্শ করতে পারল না। তথাপি প্রিদ্দ্শী অশোকের প্রতীক্ষা 


৯. “আয়া লামেভিহাসোছ্রং ছোতব্যে বিঝিসীদূল'-... আবিপর্য ৬২২৭ । 


ধর্মরাদ অশোক ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির 


ব্যর্থ ছুই নি। অশোক একাধিক লিপিতে১* জানিয়েছেন যে, শিলাপষ্ে স্তবন্তগাড্রে তিনি এসব দর্সলিশি 
খোদাই করিতে গেলেন হেন এগুলি ‘চিরস্থিতিক' হয় ॥ অর্থাৎ নিরবধিকালে কোনো-লা-কোলোদিন তার 
ধর্মীলিপির বাণী মানুষের হৃদরবকে স্পর্শ করবেই ও সত্যকে উন্ঘাটিত করবেই এট ছিল তার আশা। প্রান 
আড়াই ছাজার বছরের স্থদীর্ঘ বাবধানকে অতিক্রম করে ওই বাণী আছ লছল! দৃশ্বরিত ছয়ে উঠে সনস্ত 
জগৎকে চমৎকৃত করে দিক্বেছে। সুদীর্ঘকালের অন্ধ শ্রদ্ধা ও অন্ধ বিস্বেষের নিশীখতনসার অবলানে এবং 
ওই বাধীম্র ইতিহাসসত্যের আবির্ঠাবে আজ ধধন অশোকচরিত্র স্বনছিনাশ্ব দিগস্থ উদ্ভাঙগিত করে 
বিশ্বজগতে অক্াদিত ছল, তখন ব্রাহ্মপদ্গতের রানরাক্্যমারা ও পর্মরাজ যুর্ণিষ্টিরের মছিমাদয় মন্গীচিকা 
অলীক স্বপ্রের মতো কোখান্ধ মিলিঘে গেল । আর বৌদ্ধ জগতের ধর্মরাজ ছশোকের প্রাকৃত মছিমা- 
স্ছেলিকাও প্রিযদ্শী অশোকের প্রাক্কভবাশীর সতাকিরপদম্পাতে অন্্ছিত হবার উপক্র ঘটেছে । 
ভারতবধের ইতিহাসে এই যে শোকসতোর আবির্ভাব, এ অত্যন্ত ইনানীস্বন কালের কথা। না যে 
অশোকচক্রকে স্বাধীন ভারতের ছাতীয় পতাকায় সগৌরবে স্থান দেওবা হয়েছে এব: অশোকস্বস্তের বে 
লিংহচূড়াকে আজ ভারতরাষ্ট্রের প্রতীকরপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা ১৯" সাল পর্যস্ম লারনাথের 
পুণাক্ষেত্রে লক্ষিত ভারতের ঘাটির তলায় মুখ লুকিয়ে ছিল। ১৯*৫ লালে নবভারতের মছ্থাখানের লঙ্গেই 
ভারত ইতিহাসে ওই অশোকচক্রযুক্ত স্নসী্ের পুনবাবিভাব ঘটে, এই আকম্মিকতা ধেৰন বিস্মম্বকর তেননি 
প্রীতিদারক । ওই অশোকচক্রলাদ্ছিত ভারতপতাকাকে উপলক্ষা করে কবির ভাষাছ বলা ধাহ_ 
“বিশ্ষলোক ভাৰিল বিশে, 
হানা পতাকা 
অর আলা॥ করে এতকাল এড কৃত হয়ে 
কোথা ছিল ঢাকা । 
এই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে কবির বাণীতেই_ 
রে না, মরে ন। কহু সত্য ধাহ। শত পতাস্বীয় 
বিস্ৃতির তলে 
নাহি বরে উপেক্ষা, অপমানে দা হয় অস্থির, 
আঘাতে না টলে। 
এ কথা শুধু মশোকত্তস্ত বন্ধে নয়, অশোকলিপি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, বরং অধিকতর প্রযোজ্য । অশোকলিপি 
যে বাণীর হয়ে উঠে বিশ্থছনের মৃদ্ধ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে শুরু করেছে, লে অতি অল্প কালের কথা। 
বন্ধিমচন্্রও ( ১৮৩৮-2৪ ) অশোকবাশীর মর্ম উপলব্ধি করে যেতে পারেননি) আজও যে অশোকবাণীর 
সতা সম্পূর্ণ উন্ঘাটিত হয়েছে এমন কথা বলা থান না। ছেম্দ্‌ প্রিন্সেপের ( ১৭2৯-১৮৪৪ ) সময থেকে 
বর্তমান কাল পর্যন্ত কত গবেষক যে অশোকচচার় নিরত হয়েছেন তার ছিলেব নেই'। তবু আহও চর্চা 
আরও আলোচনার প্রচুর অবকাশ রয়েছে বলে মনে করি । মহাভারতের, বিশেষত: শাস্তি মহুশাসন ও 
অশ্বমেধ পর্বের, বহু উক্তির সঙ্গে মিলিয়ে মশোকলিপির আলোচনা করলে বহু অপ্রত্যাশিত সতোর দন্ধান 
পাওয়া বাবে বলে আমার বিশ্বাস। এ কথার আভাসমাত্র দেওয়া ছল এ প্রবন্ধে? 


১০ পৰম শিলাহ্বশাসন ও সপ্ন প্বপ্তাদুশাসন । 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


মনে রাখা দরকার বে, অশোকলিপির আলোচনা নেহাতই প্ররুতবের চর্চা অর্থাৎ যৃত ইতিছানের চর্চা 
নহব । একটু তলিয়ে দেখলেই বোকা বাবে, ভারত-ইতিহালের অশোকপর্ব আছ আমাদের পক্ষে ধতখানি 
প্রাণবন্ত ও প্রাণপ্রদ আর কোনো পর্বই তা ন । অতীতভকালেও ভারতবর্ধ অশোকপর্বে হতখানি প্রাপবন্ত 
ছিল তেষন মার কোনো পর্বেই নন্ব। ভাই আত্ম স্বাধীন ভারতে যধন নৃতল প্রাণের স্পন্দন ছেগেছে তখন 
অশোকাদর্শ ও অশোকবাদীর উৎস থেকেই তাকে প্রেরণ! সংগ্রহ করতে হচ্ছে । ভাই অশোকপ্রতীক আছ 
ভারতপ্রতীক এবং অশোকের '‘সমবাঘ়'-নীতি আনুনিক ‘পঞ্চনীল'-নীতি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
হন্বভ ভারতচিত্তের যে আকৃতি আঞ নিঃশব্দে উৎসারিত হচ্ছে, কবির ভাবায় (ঈষৎ পরিষতিত) তা এই ৷ 
নদের ১ ভ্রান্ত হতে একদিন তু বর্মবাঞ, 
ডেকেছিলে হবে 
রাজা ব'লে জানি নাই, মানি দাই, পাই নাই লাজ 
সে জৈব রবে" . 
সেদিন শুনিনি কথা আছ যোরা তোমার আদেশ 
শি পাতি জব । 
কঠ কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভাঙতে মিলিবে সংদেশ 
ধ্যামনত্রে তব । 
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প্রন্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


"ই আগন্ট ১৯৫৪। আজকের দিনে কতকগুলি নতুন অস্তিন্ঞত! হ'ল-__ ঘোরুবাছের ধর্ষ আর সংস্কৃতি 
স্দ্ধে কিছু নতুন জান লাভ করা গেল। সকালবেলা লাড়ে'সাতটার সময় উঠে তৈরি হ'য়ে নিছে 
কর্নেল ব্রেট ও তাঁর স্বীর সঙ্গে প্রাতরাশ শে করা গেল__ তার পরে ওনির সঙ্গে দেখা কা্রতে 
গেলুম। চেলারামের গাড়ি রাতিরে ইফেতেই ছিল, ড্রাইভার উইলিরাম আমাকে তাতে ক'রেই ওনিক 
প্রাসাদে নিয়ে এল। যাবার আগে আমার জিলিস-পত্জ গাড়িতে তুলে নেওয়া গেল। আনাম লক্ষে 
রাষরুক মিশনের প্রকাশিত হিন্দুর্ঘ আর সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু বই ছিল, তার মধা থেকে ছ্বানী 
জগদীশ্বয়ানন্যের ঢ%5475০) Prayers মূল সংস্কৃত আর ইংরিজি অনুবাদ একপওড কনেল ব্রেটকে 
উপহার দিলুয, তিনি আহ ক'রে ভাতে আমার স্বাক্ষর করিরে' নিলেন। 

খনির প্রাসাদে খন উপস্থিত হ'লুৰ তখন শুললুয় তিনি তার কতকগুলি প্রজার জমি-সংক্রাস্ম 
নালিশের ফলাল| ফ'রছেল। আমাকে একটি বড়ো ঘরে নিরে বাওঘা হ’ল, সেখানে গনি লপারিদন 
রয়েছেন, চেস্বার ছেড়ে তিনি দাড়িয়ে কথ! কইছেন-__ প্রজার দল বিশেষ লহ্মের সঙ্গেই দড়িতে আছে-_ 
প্রায় সকলেই ঘোরুবা পোশাক ঢিল! আলখাল্পা প'রে আছে, কালো নীল আর সাদা রঙেহ। নালিশ 
ছিল ক্ষেতের লীমানা নিরে। দ্বারা ওনির দরবারে প্রথম এলে হাজির হ'চ্ছে তার! লকলেই মািতে 
ধুলো না মেনে সটান উনুড় হ'য়ে প'ড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রছে। এই হচ্ছে এদের ধারাকে সম্মান দেখাবার 
এক লাধারণ রীতি । আমাদের দেখে ওনি একটা নালিশের লক্ন্ধে তার মস্তবা ক'রে চটপট বিচার 
শেষ ক'রে ফেললেন। আমি ওনিকে ব’ললূষ যে গত কাল আমর! দেবতার উপবন দেখে এসেছি, আছ 
ইচ্চা (10) দেবতার মন্দিরে কীভাবে পুজে। হয় তা দেখতে চাই । একথা শুনে ওনি তখলই ইফার 
পুরোহিতদের মধ্যে যিনি প্রধান ঠাকে ডেকে পাঠালেন। ওনি এদিকে টান হ'লেও 'মাবার ঘ্বোকবা 
ধর্মের নেতা আর ধর্মগুক, তার অধীনস্থ রাজ্যের লমন্ত মন্দিরের পুরোছিত-লিযোগের ক্ষমতা তারই, 
আয় পুরোহিতয়াও তাকে ধর্মগুরুর সম্মান দিয়ে থাকে। ইফা দেবতা হু'চ্ছেন ভবিস্তং-বাণীর দেবত।, 
স্বোরুবা দেশের লোকে ভবিস্কং সম্বন্ধে কিছু জানতে ছলে এই দেবতার পুরোহছিতদের শরণাপন্ন হুছ। 
এই পুরোছিতদের বিশেষ নাম আছে_ এদের বাবালোৱো (89১910০) বলে, মার বাবালোব্রোদের যিনি 
প্রধান তার পদবী ছু'চ্ছে আরাবা (4,144)। এদের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিব্য পালন ক'রতে হয়, 
আর এঁরা লাদা কাপড়ের আলখাল্লা প'রে থাকেন। ওনি একটি অন্পবহসী বোকুবা ভত্বলোককে মারাবা- 
পদে নিযুক্ত ক'রেছেন__ অদ্ভুত লাগল যে ইচ্কা-দেবের প্রধান পুরোহিত এই আরাবার একটি হীষ্টান 
নামও আছে, আর সম্ভবত স্থান বুঝে এই নামের জোরে তিনি নিঙ্ধেকে টান ব'লেও পরিচিত করেন, 
তাতে বাধা নেই । এই বাবালোৱো তার পুরু বা প্র ওনির তলব পেকে হুদুরে ছাছ্ছির হা'লেন, অন্ত 
প্র্াসাখ্রশের, বতো তিনিও মাটির উপর শুয়ে পড়ে ওনিকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাৰ, ক'রলেন-__ একবার নহ, 
তিন তিন বার। এক নাব হচ্ছে ছেমূল্‌ আরোলপে, (85555 8৩০০৩) | ওনির অনগ্রছেই এর এই 
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পছপ্রাপ্তি। সম্ভবত; ইনি যোগ্য লোকও ছবেন। আরাবাকে তিনি হুম ছিলেন যে আমাকে তার বাড়ির 
ঠ্যাকুরঘরে বা! মন্দিরে নিবে গিয়ে কী ক'রে ইফার সামনে ভবিক্বৎ গণ! হুর তা দেখাতে । বনে হ'ল 
আরাবা খুব আগ্রহের সঙ্গে এই হক গ্রহণ ক'রলেন না, ভবে উপায় নেই। তিনি ইংরিজি জানেন 
না, লে কথা জানিয়ে ছিলেন । তাতে ওনি তার আর একজন প্রাক ডাকিত়ে' পাঠালেন, এ ভত্রলোকের 
নাম কফস্‌ আতোছোড়ু, (8৫7. Rufখও 4০1০৫), এবং ইনি ইংরেছি জানেন আর বেশ বলতেও 
পারেন। ইনি একটু ববস্ক বাক্তি, রোগা পাতলা চেহারা, আর পুরো ছুরোপী সাজে এলেন, ওঁ গরবে 
কালো কাপড়ের কোট, প্যান্ট, টাই, কলার আর টুপি প'রে। ইনিও তরে ধুলোর উপর শুয়ে ওনিকে 
প্রনাম ক'রলেন। এই ভত্রলোক কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার শিকাগে! বিশ্ববিস্ভালছ থেকে আগত 
নৃতন্বিদ্‌ অধ্যাপক B01 ব্যাস্কষ্‌এর লক্ষে কাছ করেন। ব্যাদ্কদ্‌ ইচ্ছে নগরে এসে এক বছরেরও 
বেশি দিন খেকে যোরুবা ধর্মের চর্চ৷ করেন, সবকিছু খুটি দেখেন, এবং তাঁকে দোভাষীজপে লব বুঝিয়ে 
দিতেন এই শ্রীযুক্ত মারোজোডু । ওনি একে ব'লে দিলেন, আবার সঙ্গে ইদ্ষার মন্দিরে গিয়ে লব কিছু 
বুঝিয়ে দিতে। তার পরে এনি নিজেই আমি তাকে হিন্দুধর্ষ আর সংস্কৃতি লঘন্ধে থে বই দেবো 
বালোছনুষ তা চাইলেন। মি তাকে ক্রিস্টফার জাইশারউউ ও স্বামী প্রভবানন্দের অঙ্থবাদ ইংরিজি 
গীতা একখানি দিলু, আর স্থামী বিবেকানন্দের কিছু বক্তা আর উপদেশের একখানি বই। তার 
পরে আমি ওনির কাছ থেকে বিদাত নিযে শ্ী়ক জারোছোডুর সঙ্গে আরাবার গৃছে যাবার অন্ত 
তরি ছ’দ্ৰিঁ আরাবা ইতিপূর্বেই সব বন্যোবস্ম করবার ক্স আগেই চলে গিদ্বেছেন__ এনন সময় 
করেল ব্রেট সেখানে এলেন। গতকাল ইনি ছামাকে আমার ভারতীৰ পোশাকে দেখেছিলেন-__ যুতি 
পাঙ্জাবী (মার পরে আচক!ন) আর টুপিতে। জাজ তিনি তার নিজের আইরিশ আতির প্রাচীন পোশাক 
পরে এলেন । এই পোশাক দ্বটলান্তের ছাইলাগারদের মতন, কোমর-ঘেরা হাটু পর্ধস্ধ Ki! বা ঘাগরার 
মতন পরিধের, সামনে কোমর খেকে 5০:৪০ বা! থলি রুল্ছে, ভবে ছাইলাগুরদের কিন্টের কাপড়ে 
যে নানা 385৫" ছকের নকশা খাকে, মাইরিশ কিন্টে সে-রকম নকশা থাকে লা, এটা চকোলেট 
রডের পণমি কাপড়ে তৈরি, আর সামনের থলিটিও সেই কাপড়ের { মার তা ছাড়া ছাইলাগ্ডাররা 
থে একটি ছক-কাটা [8402 বা নকপাওবালা কাপড়ের উৱরীয্ন বা চাদর দানে জড়ার, আইরিশ 
পোশাকে পেটা দেখলুম না। কিণ্টের উপরে কর্নেল স্রেট সাদা হাতকাটা! শার্ট পারে এসেছিলেন। 
পায়ে আইরিশ জুতো আর হাটু পর্য্যন্ত পশমের যোজা। এঁর এই পোশাক প'রে আসার বুবতে পার! গেল 
যে এর মনে আইরিশ জাতী্বতার ভাব একটু আছে; আর আমার কাছে এটা বন্দ লাগল না। তার 
এই পোশাক সম্বন্ধে আমি একটু জিজ্ঞাসাবাদ ক’রতে কর্নেল ক্রেট একটু খুশিই হলেন, আর আমান 
বললেন যে ভার এই আইরিশ কিন্ট তৈরির খরচ পনেরো গিনি) ছখের বিষয়, এই পোশাকে এর 
একট] ফোটো তোলা গেল না। 


তায় পরে ওনির সঙ্গে করহ্র্দন করে বিদ্বায়ের পাল!। ভন্রলোক একজন ভারতবাসী তার শহরে 
এসে, ভার জাতির প্রাচীন কীতি ব্রনের সৃতি আর তার ধর্ম ছার সংস্কৃতি সববন্ধে মাছ দেখিয়েছেন, 
এতে সত্যি-সতা তিনি *খুশি। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ আর সৌজস্যের অবতার এই আফ্রিকান কুতিজাত 
বাক্কির সঙ্গে আলাপ-পরিচ্ ছওরা বাস্তবিক একটা সৌভাগ্যের কথা। 
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তার পরে কর্নেল ঝ্রেট আর আৰি, "মার আমাদের সঙ্গে পরীযূক্ত আাৱোজোড়ু আর কনেল ক্রেটের 
বক আর্দালি 39৮00] ৫৮০১০ গেত্রিযেল আদেৱোরেন্‌, আমরা একত্র চ'ললুন । আত্যবার 
বাড়ি কাছেই, সেখানে গিয়ে আমতা পৌঁছলুষ । বাড়িখানার দেৱাল মাটির, ছাদ পাতান্ন ছাওয়া। 
লমত্তটা চক-মেলানো! নব, ঘরের সমাবেশ এক সমান রেখা ধ'রে না ছয়ে, আকাবাকা ভাকে_ এখানে 
একখানা ঘর, ওখানে একখান! ধর, এইভাবে । আমরা একটি দরত্বা দিয়ে ঢুকে, হবাকাবাকা পথ ধ'রে 
ছবকটি আঙিনা পার ছয়ে তার প্রধান দ্যলান-ঘরে গিয়ে পৌছলুষ, লি ড়ি দিয়ে উঠে ঘরের ভিতরে 
যেতে ছ'ল। এই ঘরটি বেশ লম্বা-চওড়া, চৌরল, আর ঘরের এক দিকে একটি ভিতরের ছোট কুঠরি 
আছে, লেইখানে দেবতার দৃতি আর পুজোর জিনিসপত্র থাকে । আমি এই কুঠরির ভিতরে গিয়ে দেখতে 
পারি কি না ছ্রিজ্চেল করলুম। আরাব। আর তার সহকারী কতকগুলি বাবালোকে আর অন্পব্ণী চেলা 
বা শিষ্ট জনকতক ঘরে [ছল ৷ তা ছাড়া কৌতুছলের বশে আরও কতফগ্ুলি মেরে পুরুষ আর ছেলেনেদে 
এলে জমা হ'ল। আরাবা অস্ত পুরোছিতদের সঙ্গে আপুলে একটু পরানর্শ ক'রে নিলেন, তার পরে 
প্রযুজ আৱোজোডুকে দিয়ে আমাদের জ্বানালেন বে মান্বরের ভিতরে বা গতপৃহে আনানের দেতে দিতে 
তাদের আপত্তি আছে। কিন্তু ইফা দেবতার নাম নিস্বে যেভাবে ভাগাগণনা বা ভবিস্তৎ-গণদা কর! ছয়, 
লে অচুষ্ঠানটি দেখাবেন। ইতিনধ্যে কর্নেল ব্রেট আর মাযার জস্তে আর মিস্টার মাতোছোডুর জন্তে 
তিনধানা চেয়ার এনে ছাছির ক’রলে, আমাদের সেই চেস্থারে বসতে ছ'ল। তখন দালানঘরের মাঝখালে 
আরাবা আর তার লহকারীরা গণনার জিনিলপত্র সাজাতে লাগুলেন। একটা পুরোনো ছেড়া আমনে 
আরাবা বললেন, আয় তার পরে ব'ললেন থে আনি আহার [ছিজ্ঞান্ত, একটি শিলিং মুহা নিযে সেইটি 
ঠোটে ঠেকিয়ে চুপিচুপি বেন বলি। এই গণনার অহুষ্ঠানের প্রধান জিনিস ছ'চ্ছে একটি কাঠের বাযকোধ- 
জাতীয় পাত্র, প্রায় এক হাত এর ব্যাস হবে। এই পাত্র গোলও হ'তে পারে__ আবার চৌকোও হ'তে 
পারে এ ক্ষেতে গোল পাত্র ছিল; আর পাত্রের চার ধারে নকশ। কাটা! থাকে, কখনও কখনও সরনারীর 
বা দেবদেবীর ব! নানাবিধ পশুপক্ষীর আর সর্পের চিত্রও খোদ খাকে | আরাব! বারকোষটি লাৰনে রেখে 
আমাদের মতে। 'খাটনমাল।' ছ'ঝে বললেন, তার পরনে সাদা আলখারা, আর তার দুধারে গুটিকতক চেলা, 
৭1৬ দন হবে, ভূ রের উপরে য'সল। অন্ত 6)৫ জন লোক-_ পুয়োছিত হবে-_ পাশে দাড়িয়ে রইল" । আর 
আমাদের পিছনে আর আশেপাশে ভিড় ক'রে দর্শকযুদ্দ। ওঁ ঘরের মধ্যে লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, ছাতের এক 
কাঠের খুটি বা খামে একটি ভেড়া বাধা আছে__ এটি হ'চ্ছে দেবতার উদ্দেশ্যে মানতের পু, সু্লমানী 
কায়দায় জবাই ক'রে একে বলি দেওয়া ছবে। পুরোহিতের পাশে ছিল একটি কুলি, তার ভিতর তার পুঘোর 
অনেক সযগ্াম। তিনি কি একটি সাথ! গুড়ো নিযে বারকোষের উপরে বেশ পুরু ক'রে ছড়িরে দিলেন, 
তার পরে হোলোটি তেল-হুপুরি গাছের ফলের বীচি ছাতে নিলেন। এর পরে তিনি তার পরনের সাদা 
আলযাললাটি খুলে ফেললেন, তার পরে তিনি বিড় বিড় ক'রে ফোনে! প্রার্থনা বা দেবতা-বাছনের 
মনত পড়তে লাগলেন । রোকবাদের এবং পশ্চিষ-আস্রিকার অন্ সব ছাতির মধ্যে বিভিন্ন দেবতা পূজায় 
ওঁ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ হ'তে খাকে | থে দেবতা বে জাতির যখো বেশি ভ্রনপ্রিয় 'বা 
প্রবল, সেই জাতির ভাষার বগ্র অন্ত অঞ্চলের পুরোছিতরাও ব্যবহার করে। এ থেকে বোঝা" ঘা যে, 
ভাবা না হ'লেও এের মধ্যে ধর্ম জার সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সাচ্য বায একতা আছে। ইফা দেবতা 


৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


মোর! ছাড়া চক এভে চ০০ ফে! প্র্থৃতি অন্ত নানা জাতির ও উপান্ত এখানে ইনি কী ভাষায় 
বললেন তা আনার লিজ্ঞাসা করা হ'ল না। আরাবা তার পরে এ যোলোটি তেল-হুপুর়ি ছু ছাতে 
নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রতে লাগলেন, দশ-পচিশ খেলার কড়ি নিছে আমরা যেমন মুঠোর মো রেখে নাড়ি, 
সেইভাবে । ভার পরে বহুবার ধ'রে তিনি সেগুলি ছাতের তেলোর নিজেই বে-ভাবে পড়ে, লে-ভাবে রাখেন, 
আর লেওলির প্রতি নজর ক'রে, সামনের বারকোবের উপরে থে সাদা গু ড়ো! লাগানো মাছে, আঙুল দিয়ে 
তার উপরে নানা! দাগ করেন। এইভাবে তিনি দশ মিনিট ধ'রে তেল-সপুরির বীচি দু হাতের মধ্যে রেখে 
লেগুলিকে নাড়েন, আর ডান ছাতে রেখে বারকোযের উপর রেখ্যপাত ক'রে ধান, আর পরে সেগুলি দূছে 
ফেলেন। তার পরে তার অনুচর বা চেলাদের একজন ইন্! দেবতার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্তে, এ 
রেখাপাতের বিচারের ফলে ভবিক্কং*বাম্ী করবার জস্তে প্রস্তুত হ্ছ। শ্রীযুক্ত রোলোডু ইংরিজি ভাবায় 
এই চেল! বা মন্থচরটির বক্তব্য ব'ললেন। চেল! যে ভবিস্তঘাসী ক'রলে ত! এই ধরণের-_ আমি আমার 
দেশের একজন গণানান্ বাক্তি। তবে মামার জানানো উচিত থে আমার প্রশ্ন ভালো! কি নন্দ, অর্থাৎ 
প্রশ্নের উদ্দেশ্ক কোনো। লোকের মন্দ করা কি না। আমি ব’ললুম আমি কারও মন্দ কানন! ক'রে প্রথ করি 
নি। তখন এই চেলাটি ব'ললে যে, কোনো ভূসম্পত্তি পেয়েছি সেই সম্বন্ধে প্রশ্র, দেবতাদের কাছে বেশ মোটা 
রকমের পুছো দিলে আমি সেই ভূলম্প্তি পেতে পারবো। আআরাবা আর তার দলের সকলে আমার মুখের 
দিকে উৎস্বকভাবে তাকালে, এই গণনা ঠিক কি না। এই গণনা একেবারে তুল, তারা হামার প্রশ্ন 
ধারতেই পারে নি। তখন অন্ত দিক্‌ থেকে আর একছন চেলা ঘেন ইফ! দেবতার নির্দেশেই ব'লতে মারন্ত 
ক'্রলে-_ শীযূক আরোজোড়ু তার কথাও অমুবাদ ক'রে গেলেন। এ বললে যে, আমি আমার দেশের 
একছন মন্তবাড়ো দূত এবং আমি আরও বড়ো একজন দূত ছবো এবং আনার নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত 
হওয়া দরকার, আর তা! ছাড়া দেবতাদেরও নিয়মিতভাবে বলিপুজো দেওয়া চাই। এও ছ'ল না শুনে 
আরাবা নিছে বললেন বে, সম বেশি নেই, তিনি খালি ছুটো! কখা বলবেন) আমি বঈস্তই আমার 
আকাক্কিত কোনো বস্তু লাভ ক'রবো। তার পরে তিনি কতকগুলি তার অভিজ্ঞতার কথা ব'ললেন-_ 
দেবতাদের পুজো! দিহে বা দেবতাদের নামে মানত ক'রে কত লোক ইচ্ছাগ্ন্ূপ ফল পেয়েছে । এ কথাও 
দেখলুৰ বাজে, আর আমি যে কথ! মনে করেছিলুখ সে কথার ধারে-কাছেও এর! পৌছল' না। তখন 
আরাবা বললেন বে, ইফা দেবতা আকাশে আছেল। তিনি সমস্তই দেখছেন, আর আমার ননদ্বামন! 
তিনি পূর্ণ ক’'য়বেন্ । 

কনেল ব্রেট আমার সঙ্গে ব'সে নিবিষ্টচিতে সব দেখছিলেন। এই অভিজ্ঞত| তার কাছেও নোতুন। 
হতো! আরও খানিকক্ষণ এখানে থাকতে পারলে, অন্তত; 111958158162010€ বা মনেয় কথা ধ'রে ফেলায় 
প্রক্রিয়ার আনার নলোগত উদ্দেন্ত এরা পুরোপুরি ব'লতে পার্ত। কারণ সকলেই ঝ'ললে যে ইদ্ষার 
খুরোছিতদের গণনা লাধাণত: কিছুটা ঠিক হয়ই, এব: কখনও-কখনও পুরোটাই ট্রিক হ্ব। এতদিন ধ'রে 
এই গণনা খালি রোরুবাদের মধ্যে না, আশপাশের অক্চ কতকগুলো আক্রিকান ছাতির মধ্যে মজ্জাগত ছ+য়ে 
আছে, আর আমাদের দেশের দ্বোতিবের যতো এদের এই তাগাগণলাতে এদেশের উচ্চশিক্ষিত লোকেদেরও 
অনেকে খস্থা পোষণ করে। বাই হোক, এইভাবে পশ্চিম-নাফ্িকার এই বিশিষ্ট অহঠান, বিব্ুদ-গণনা 
দেখবার সুযোগ হ'ল। কষা ছিলাবে আরাবাকে পাচ শিলিং দিলম, কর্নেল ৰ্রেটের লে পুর্ণ ক'রে। 


যোরুবা দেশে 


আরাবা খুশি হয়ে আমাদের সঙ্গে তার বাড়ির দরদ পর্যন্ত এলেন । শ্রীযুক্ত দারোজোডুকেও পীচ শিলিং 
দিলুম, ভদ্রলোক মনে ছ'ল খুবই খুশি ছু'লেন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কতটুকুই বা দেখবে! আত বুঝবে? 
ঘদি অধ্যাপক ব্যাস্কমের মতো! বেশিদিন থাকা যেত, তা ছ'লে এদের ধর্মের ভিতরকার কথা কিছু হয় তো 
বোঝা যেত এদের ঢাবরাজি ব! চিন্তাধারা, এদের আদর্শ ছার শা-মাকারষা, দার ধর্ম ও ধর্ষাহষ্ঠানের 
মধো তার কতটা পমাধান এর! ক'রতে পেরেছে । বে-সমস্ত আধুনিক নৃতব্ববিদ্‌ একটু গভীরভাবে এদের 
আধ্যান্মিক সংস্কৃতি আলোচনা করেছেন, তারা একে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। শিকাগোর 
বধ্যাপক ব্যাস্কনের সঙ্গে আমি পরে পত্রব্যবছার করি, দার তিনি আমার চিঠি পেকে মামাকে জানাল বে, 
নৃতরবিন্-সম্পৃর্ণ পৃথক ভাবে, নির্বৈরক্রিকভাবে রোকবাদের মতে! কোনো পেক্ষাক্কত অনুন্নত জাতির ধর্মচিন্তা 
আলোচনা করতে ব'সলে, শেহটাছ তাদের হ'য়ে ওকালতি ক’রতে বা তাদের পক্ষ নিষ্বে ছু কথা বলতে 
তারা বাধ্য হন, কারণ তার হ্াভান্বয় বিচারধারার একটা কোনো লার্থকতা তাদের শ্বকার ক'রতেই ছয়। 
তার পরে কর্নেল ব্রেটের সঙ্গে তার ঘাপিনে গেলুষ, মার ভদ্রলোক বিশেষ সৌদন্ত ক'রে ছানাকে 
বিদ্ান্ন দিলেন । ইফে শহরটা একটু খুরিযে' দেখাবার জক্তে ভার আর্দালি ছ্িতীয় শ্রেণীর পাহারা এণ্বালা 
হুবক শেত্রিযেল আদেরোয়েনকে সঙ্গে দিলেন। ছোকরা বেশ লক্বা ছিপছিপে চেহারার, ইংক্িস্সিতে ঘাফে 
বলে 50৭08, সেপা!ছি কারদায় চলাফেরা, "দার ইংরিছি বেশ ব'লতে পারে । ইফে শহর মানে একটি বড়ো 
রা্বা, তার ছুধায়ে দোকানপাট, আর ডিতরের দিকে সক গলিপখের ধারে গরিবের কুড়ে আর বড়োলোকের 
বিরাট ছাতার হধ্যে পাতা-ছাওয়া মাটিয় দেয়ালের অনেকগুলি ক'রে ঘর-ওয়াল! বাড়ি বা প্রাসান। বড়ো রাস্তা 
ছেড়ে অন্ত রাস্তাখ্লি আমাদের দেশের গে রাস্তার মতো-_ াকাৰাকা, উচুনিচু, ভাঙাচোর।। অবশ্য 
হচ্চে নগরীতে ভালো রাস্তাও কতকগুলি আাছে। জিনিসপত্র ধা বিক্রি হ'চ্ছে সবই বিদেশী । স্থানীয় শিল্প 
ব’লতে তাতে বোন! সরু স্ কাপড়, কালো বা নীল রডের বা সাদা রডের ডোর! কাটা। ভারী ভারী 
কাঠের বারকোষ, আর অর্ডার দিলে বলবার কেদার! পাও বায় । শেত্রিক্বেল জ্গামাকে আগ্রহ ক'রে তার 
নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল-_ তাদের [৪m] c০m৷P০যn বা বিরাট পারিবারিক ভিটা। একট! 
মাটির ফটকের মতো, তার ভিতর দিয়ে ধেন একট! ছোট গ্রামে প্রবেশ ক'রলুম, এখানে ওধানে সেখানে 
আলাদ। আলাদ! নাটির কুঁড়ে, বা তিন-চার খান! ঘর নিয়ে মাকারি বা বড়ো আকারের বাড়ি। এই হাতার 
মধো গেত্রিয়েলের বাবা, তার গূড়ো-ছেঠারা আর তাদের পরিবারবর্গ একজ বাস কয়ে । এদের কর্তাব্যাকিদের 
প্রত্যেকেরই একাধিক ক'রে সংসার । তার নিজের গুটি পাচেক সংম! আর সডাত ভাইবোন । প্রতোক 
সংমার দন্ত আলাদা আলাদ। কুঁড়ে, আর তার লাগাও অন্ত ঘর। তার খুড়ো-জেঠাদের বেলাও তাই। 
আমার গাড়ি ফটক দিয়ে এই পরিবারের ভিটেস্ প্রবেশ ক'রতেই, চার দিক্‌ থেকে গেত্রিয়েলের আত্মীয়ের 
কতকগুলি বনধনত ব্যক্তি, আর বেশির ভাগ ছেলে আর বেৰে, এসে জড়! হ'ল। এই বিরাট্‌ ছাতার মধ্যে 
ছারগা যথেষ্ট আছে। বংশের মধ্যে কোনো ছেলে বিরে ফ’রলে তার নববযূর জন্তে একটি দাটির কুঁড়ে 
তৈরি হবে । 'পরে আবার বিষে ক'রলেও সতিনদের সেইরকম লাদ! আলাদা কুঁড়ে তৈরি ছয়। এদের 
দেশে বহুবিবাহ নানা কারণে খুবই প্রচলিত, আর মেয়েদেরও তাতে আপত্তি নেই । গেত্রিদ্বেল ব'ললে বে 
তাদের অনেক আমি আছে, সেই ছমিতে এদেশের সাধারণ খাত /য. অর্থাৎ মান্কচু-জাতীয় কন্দদূল আর 
অত ফাল বৌয়ের! আয় নেবেরা ক্ষেতে কাছ করে, হৃতর়াং বাড়িতে বেশি বৌ। খাকুলে চাববাসের 


৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাব্ণ-আস্থিন ১৮৭৯ শক 


পক্ষে ভালো । গেব্ৰিয়েল নিছে বিবাহিত, সে তায় নিজের কুঁড়েতে আমাকে নিয়ে গেল । তার যৌকেও 
দেখল, অনবন্ধসী হত বোরুবা নেকে__ লাজুক, ঘাড় ছেট ক'রে হাসতে লাগ্ল । গেত্রিরেল তাহ স্বীর হাতে 
বোনা এক টুকরো যোরবা! কাপড় নদূনা ছিসেবে আমাকে দিলে । বোট! খাদি কাপড়, নীল কালে! আর 
সবুজ ভোরা কাটা; তার বাবার সঙ্গেও দেখা করিয়ে দিলে আধবুড়ো ব্যক্তি, খালি গা, কোমরে সাদা 
কাপড় আড়ানো ॥ গেত্রিরেলের এক খুড়ো হচ্ছেন ক্ষ! দেবতার পুরে।ছিত__ বাবালোতে। | তার নাম হচ্ছে 
5310) অর্থাৎ Samu! Elui০১e স্তামূহেল এলুক্ষিওযে । এ ভত্রলোকও এ তেল-স্রপুরি গাছের ফল 
দিযে ভবিস্তৎ-গণনা ক'রে থাকেন॥ আমি এই ভাগা-গণনান ব্যবহৃত গোটাকতক তেল-ঘপুরি ফল কিনবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করান, গেত্রিরেল তার খুড়োর বাড়িতে আমার নিযে গেল। সক কতকগুলি রাণ্ডা আর আঙিনা 
পেরিয়ে তার বাড়িতে ঢুকলূহ। বাড়ির ভিতরে পিদ্বেই দেখি, একটি বিরাট ঘর, তায় এক পাশে খুব ঘটা 
ক'রে রাকা চেপেছে। বাড়ির কম-বন্ছনী মেরেরা ছাড়িতে ফ’রে সান। ছিনিস সিদ্ধ ক'রছে, একরাশ মানকচু 
[িদ্ধ রয়েছে, আর তা ছাড়া রকমারি শাক আর আনাজ কোটা ছ'চ্ছে। গেত্রিযেলের খুড়ো বসত-ঘরেয় 
ভিতরে মামাকে নিযে গেলেন, পশ্চিয-বাহ্লার যাটির দেয়ালের খড়ের চালের বাড়ির বতো। লর্বজই নাটির 
র€ লাল্চে। ঘরের ভিতরে কাঠের বাব্ছ বা সিন্দুক, চেরার, ছোট নিচু ছোরুবা ঢঙেয় ফাষ্টালন-- আমাদের 
মোড়ার যতন, ইত্যাদি । এর বসৃত-ঘরের মাটিতে খানিকটা জান্বগাহ সতবক্ির মতো! পাতা। দবুএকটি 
আলনারিও দেখলুৰ, তাতে ফাপড়চোপড় থাকে, আর উপর থেকে শিকেতে কতকগুলি হাড়ি কলছে। 
ভাতে খান্ছস্বা আর অন্জ নানা জিনিস থাকে । আমাকে বৈঠকখান] ঘরে বলিয়ে' গেত্রিয়েল ভিতরে তার 
ঘুড়োকে আবার কখ। নিডের ভাবাই ব'ললে। খুড়ে৷ তাড়াতাড়ি সাদা আলছায্লা পারে বাইরে এসে 
আমাকে ভিতরে ঢেকে নিয়ে গেলেন। তিনি ভালো! ইংরিজ্ি জানেন না, আর ই্ষার ভবিষ্ং"গদনা 
লক্বন্ধে দৃ-চার কথা ধা ব'ললেন তা মানার যোখগনা হ’ল না। তিনি ছুটি তেল-ইুরি ফলের বীচি আনাকে 
দিলেন আবার তার জন্কে দুই শিলিং ছয় পেল চেয়ে বলেন । তাই দিয়ে তাকে খুশি ক'রে আনরা বেরিদ্বে 
এলুম ৷ গেত্রিয়েল তার আপিসে নামিয়ে ছিয়ে এলুষ, আর তাকে দু শিলিং বখশিশ দিতে সে মহাখুশি 
ছ'ল। গ্েত্িয়েলকে ছোকয়াটিকে যোটের উপর আবার ভালোই লাঙল; আর এদের প্রাখোল! সরল 
ছাসি আমার কাছে বড়ো বির লাগে। 

এইবারে ইবাছান ফিরতে হবে। তাইভায় উইলিয়াম এই ব'লে চম্্‌কিয়ে দিলে হে তায় নিউমোনিয়া 
ছছ্েছে__ বাজিয়ে তার জর হয়েছিল, আর বুকে একটা ব্যথা ছয়েছে। তার অহ্রোধে আমি তাকে ইফের 
Saturday Adventist হালপাতালে নিয়ে গেলুম__ গতকাল সন্ধ্যার বেষানে আমরা পিছেছিলুষ । তখন 
বেলা প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। শনিবার ব'লে দিনই তথন হাসপাতালের ির্ঘায ডক্টর শ্টাগেল 
258০1 হাসপাতালের কটি জামেরিকান আর তাদের অচুগার্ষা এ সম্প্রদাৰের কতকগুলি ৰোরুবা রানের 
নিয়ে সকলের উপালনা শেষ ক'কেছেন। তিনি আবাকে দেখে খুব খুশি হলেন, আর নিজে উইলিয়ামকে 
দেখে তাকে ইঙেকশন দিলেন, আর খাবার জন্তে কতকগুলি ট্যাবলেট দিলেন। এই সৌযন্টের জন্কে 
বিশেষ রুতজভাবে ডক্টর স্তাঙ্গেলের কাছে বিদায় নিলু, উইলিযাষও হেখলুম এই ইপ্ডেকশন লিদ্বে আর বড়ি 
খেয়ে একেবারে চাঙ! হ'তে উঠল, আমাকে ব'ললে বে এই চিকিৎসা সঙ্গে সঙ্গে তার খুব কাছ হ'রেছে। 

ইবাদান ফির্‌তে বেলা প্রায় পৌনে-একটা হ'তে গেল। 5d 
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পাঞ্জাবী সাহিত্যে নবযুগের শ্বত্রপাত ছয় প্রা সত্তর বছর পূর্বে । এই নববূগ আনতে সছারতা করেছে 
রাজনৈতিক চেতনা এবং আত্মরক্ষার প্রেরপা । স্বাধীনতার হ্বপ্রকে জনস্যধারপের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার দক 
আটপৌরে ভাষা পরভিত সাহিতোর প্রক্বোছন ) এর চেয়ে বড় ছিল শিখ ছাতিত্র আন্রক্ষার প্রশ্ন । 
সংখ্যালঘূ শিখ-সম্প্রদায মূসলমানদের নানাবিধ আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মুরক্ষা করে এলেছে কয়েক 
শতাষী ধরে । এদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা! লক্ষা করে ইংরেজ শাসকরা বিচলিত হশ্বে উঠল) 
তার! তংপর হল সাম্পরদান্বিক ডেদবৃদ্ধি সমর্থন করে লবজাগ্রত চেতনাকে বিপথগামী করতে । নেতার! 
উপলদ্ধি করলেন ধর্ম ও লমাজ সংস্কার সারা শিখ-সম্তরদান্বকে সংঘবদ্ধ করতে পারলে লাম্ত্দারিকতার বিকুদ্ধে 
আক্ুরক্ষা করা পন্ভব। এয জন্য শিখ ধর্ম ও -এতিহ্‌ সম্বন্ধে জনসান্গারপকে অবছিত করে তুলতে ছবে। 
যে ভাষান্তর সাধারণ লোক কথা বলে লে ভাবা শিখ-ধর্থের মর্মবাহী ঘরে ঘরে নতুন করে পৌছে দেওয়া চাই । 

শিশ-পুরুদের আমল থেকে পাগ্রাবী লাছিতে) ব্র্রভাহার আধিপতা চলে আলছিল। এট 
ভাষার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের যোগ ন! খাকাম্ধ পা্জাবী সাহিত্য হয়ে পড়েছিল বদ্ধ জলাশয়ের মত 
শ্রাণছীন | নধ্যপাঞ্জাবের কখাভাঘার সঙ্গে প্রন্বোজনান্ন্ূপ সংস্কৃত ও ক্ষারলি শব্দ নিশিরে নতুন পাঞ্জাবী 
ভাধায় লিখতে আরম্ভ করলেন তাই মোছন সিং ও ভাই কাছন লিং। শিখ-ধর্ষশাহে এঁদের দুজনেরই 
ছিল গভীর পাত্ডিত্য। ধর্ম ও সমান সম্বন্ধে অসংখ্য পুথিপত্ লিখে এরা নতুল পাঞ্জাবী ভাঘার প্রচলন 
করলেন । ভাই কাছল সিং সম্পাদিত শিখ-বিস্বকোষ “গুরুশবদ রয়াকর” এক বিরাট কীতি। 

পথপ্রদর্শক হলেও এরা ভাষার প্রাশগ্রতিঠা করতে পারেন নি। কারণ তারা! ভাহাশিল্লী ছিলেন 
না। ভাই বীর লিং এই নতুন ভাষাকে আপন প্রতিভায় প্রাণবান ও বেগবান করে তুলেছেল। 

১৮৭২ প্স্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অন্বতসরে ভাই বীর লিং জন্মগ্রহণ করেন তার পূর্বপুরুষদের 
মধ্যে অনেকেই লাধক-কবি ছিলেন। পিতা চরণ সিং লাংলারিক জীবনে ডাকার হলেও ধর্ম ও সাছিতোর 
প্রতি তার গভীর অনুরাগ ছিল। সততা ও চারিত্রিক দৃতার জ্বস্ক তিনি সকলের শ্র্ধার পাত্র ছিলেন ॥ 

১৮2১ ধৃল্টাব্দে ভাই বীর লিং প্রবেশিকা পরীক্ষান্ধ উচ্চস্বান অধিকার করে উত্তীর্ণ ছন। জেলার 
ছাত্রদের মধ্যে প্রথম ছয়ে তিনি স্বর্ণপদক লা করেন। পরীক্ষার এরূপ লোভনীয় ফল কব! সবেও 
বিশ্ববিদ্তালম্বের শিক্ষার জন্ট তিনি বিন্দুৰাত্র উৎস্বক ছিলেন না। এখানেই পড়া শেষ করে তিনি 
লমাজলেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পুখিগত বিভার প্রতি তার যে শ্রদ্ধা ছিল না সে কথা 
তিনি পরবর্তী জীবনে বলেছেন একটি কবিতা 

আমার মনকে করেছিক্যছ ভিক্ষার পাত্র; বিস্তার দুখ-কড়ো ভিক্ষা করে ফিরেছি স্বারে থারে; সব শিক্ষারতনের উচ্ছিষ্ট 
পূর্ণ হয়েছিল আমার পাত্র। গর্ববোধ করেছি পূর্বপারের অধিকারী হয়ে) ভেবেছি, আহি এখন পর্জিত হয়েছি।- - একদিন গেলাম 
স্বর কাচে। কে উৎসর্গ করলাম আহার জানের পা । তিনি দ্বণার হজে উঠলেন, 'জয়াল। জগ্জাল।' ভার পর উলটে 
বেলে বিলেদ ই প্মত। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্িন ১৮৭৯ শক 


ভাই বীর লিং প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর বৎসর সিংসভা-্দান্দোলনে যোগদান করেন । 
এই আন্দোলনের তিনি ছিলেন উৎসাহী কর্মী । সিং-সভার উদ্দেশ্ক ছিল শিখ “ধর্ম ও সমাজের যুগোপযোগী 
সংস্কার দ্বার! জাতিকে সংঘবদ্ধ করে নবচেতনার উদ্‌ দ্ধ কর! ১৮৯৪ সালে একই উদ্দেশ্যে তিনি ভাই 
কাউ সিংএর সহযোগিতায় খালা! ট্র্যা্ট সোসাইটি স্থাপন করেন । শিষ-সম্প্রদায়ের নবজাগরণে এই 
সোসাইটির দান অপরিণীৰ | শত শত পুথিপত্র প্রকাশ করে শিখ -বর্ম ও সংস্কৃতির যথার্থ হবরূপ উপলব্ধি 
করতে আনবাধারণকে সান্তা করেছে এই সোসাইটি । 

এই ছুটি প্রতিঠানও তার উদ্দেস্তলাধনের পক্ষে ঘথেউ সহায়ক হল না। ভাই বীর সিং তাদের 
আদর্শ প্রচারের জন্ট একটি নিয্মমিত দুখপত্রের অভাব বোধ করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে তার সম্পাদনায় 
পাঙ্জাবী ভাষায় 'খালসা লষাচার' পঞ্জিকা প্রকাশিত হত্ব। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি পাঞ্জাবের সাংস্কৃতিক 
জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্বান অধিকার করে আছে। দীর্ঘকাল বাবং ‘ধাললা সমাচার'কেই শিখদেক্স একমাত্র 
মুখপড্র বলে স্বীকার করা ছত। 

চরণ সিং পুত্রের রচনাশক্তির পরিচ্ছ পেছে আনন্দিত হয়েছিলেন । কিন্ত গ্রাম্যলোকের ভাবা 
পাঞ্জাবী ভাবাকে গ্রহন করায় তিনি সন্ধষ্ট হতে পারেন নি। পুত্রকে উপদেশ দিলেন ত্রভাষায় 
লিখতে ॥। বীর সিং পিতা ও বন্ধুযান্ধবের উপদেশ অগ্রাহ্ করে পাঞ্জাবী ভাষাকেই তার রচনার বাছন 
হিলাবে গ্রহণ করলেন। ব্র্রভাষ! বইক্বের ভাহা, জীবনের ভাহা নয় । এ ভাবা ব্যবহার করলে তার 
উচ্দেশ্ব সফল হবে না। এনসাধারণকে নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুস্ধ করা একসাত্ম হঘাঞ্জিত পাণ্তাবী ভাষার 
দ্বারাই সম্ভব। জনসাধারণের উপেক্ষিত ভাষাকে যাদিত এবং নতুন শব্ব বোছনার ছার| সন্ত করে 
ক’ বছর যাবং প্রচারলাছিত্য রচনা করবার পর ভাই বীর সিং উপলব্ধি করলেন এই ভাষার ননে ভাব 
প্রকাশ করবার আশ্চর্য শক্তি আছে। এর ভবিশ্নং সন্তাবনা সন্বন্ধেও তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। পাঞ্জাবী 
ভাষার শক্তির পত্রিগ পেরে তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার শুক্র করলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা । 

১৮৯৮ খৃস্টান পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরনীয় বংসর। এ বংলর প্রথম পাবা সাপ্তাহিক 
“খালসা সমাচার’ প্রকাশিত হয় ভাই যীয় পিংএর সম্পাদনায় । এ বহলরই গার এতিছাসিক উপস্থাস 
“হুন্বরী' প্রকাশিত হয়। এটি পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রথম উপস্গাপ। ভাই বীর লিং যে উদ্দেস্তে প্রথম 
[লিখতে শুরু করেছিলেন উপস্থাস রচনা করতে বসেও সেই উদ্দেন্তকে তিনি একেবারে তুলতে পারেন 
নি। অষ্টাদশ শতান্ধীতে মোগল রাজশক্রির অত্যাচারের বিকুদ্ধে শিখদের প্রাণপণ সংগ্রাম করতে 
ছরেছিল। '্বন্মরী' সেই সময়কার কাছিনী। উপক্কাসের বধ্য দিদ্ধে অতীত শৌরের কথা শিখদের সামনে 
তুলে ধরতে চেয়েছেন বীর সিং। তার বিশ্বাল ছিল, নিদেদের গৌরবমন্থ ইতিহাস সন্বস্ধে সচেতন ছলে 
তায়া হতে! ছড়ত্ ত্যাগ করবার উদ্দীপনা লাভ করবে। 

'ছর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল এবং একটি মাত্র উপস্থাস 
লিখে বন্ধিমচন্র পাঠকলমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, পাঞ্তাবে "হুক্বরী' এবং তার লেখক ঠিক 
তেমনি ভাবেই অভিনন্দিত হয়েছেন। পাঠকদের প্রচণ্ড আগ্রহের ফলে তিনি নতুন নতুন উপস্টাস রচনার 
প্রেরণা পেলেন) একে একে অনেকগুলি উপস্থাস লিখলেও তিনি নিয়মিত ভাবে শিখ-ধর্মশাস্বের ব্যাখা? 
ও সম্পাদনার কান কখনো বন্ধ রাখেন নি। ১৯২০ সালে ভাই বীর সিং রচিত প্রথম শির গুরুর 





ভাই বীর সিং ৪১ 


জীবনী প্রকাশিত হুয়। এই দুটি বই তার গল্তরচলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এখানে উৎকৃষ্ট রচনাশৈলীর 
সঙ্গে অন্তরের প্রগাঢ় ভক্তি মিত্িত ছয়ে বললমদ্ধ এক অপূর্ব রচনার সী হয়েছে । 

এখন পর্যন্ত পাঞ্জাবী সাহিতোর এক প্রধান অংশ অধিকার করে আছে ভাই বীর সিংএর গষ্ঠ 
রচনা শুধু পে নয়, পরিমাপেও। পাজাবী গদ্চলাহিত্যের অর্ধেকই ভাই বীর লিংএর রচনা । 

গম্মের মত আধুনিক পাঞ্জাবী কাব্যও ভাই বীর সিংএর স্বরী। পূর্বে দীর্ঘ কাবাকাছিনীর 
প্রচলন ছিল। এই ধরনের কাবাকে বলা হত কিস্লা। মুসলমান স্থফী কবির! গান করবার দ্বস্ট 
ঈশ্বরত্রেষদূলক ছোট ছোট কবিতা বচন! করতেন । এই কবিভা কাফি নাষে পরিচিত ছিল। পাশ্চাত্য 
আদর্শে লিরিক কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন ভাই বীর সিং। সম্পূর্ণ নতুন ভাব ও নতুন আঙ্গিক 
প্রবর্তন করে তিনি পাঞ্জাবী কাবাসাছিত্যে বিপ্লবের স্বরী করলেন। তার কাবো ন্াধ্যাস্যিকতা, পরিশুদ্ধ 
প্রেমের জস্ণ ব্যাকুলতা, ধ্বনিবৈচিত্রা এবং লৌন্দ্ান্কূতির মিলন তটেছে। কবি নি্টিসিদ্রনের যে কত 
বড় ভক্ত তার প্রমাণ পাওয়া ধাই প্রান প্রতিটি কবিতার প্রন্কতির সৌন্ৰ্থ শুধু বাইরে থেকে দেখেই 
তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি॥ পৃথিবীর লবকিছুর পশ্চাতে অতীজ্রিয সৌন্দর্যের অস্তিত্ব সঙ্ন্ধে কবি 
আভাস পান । এদিক থেকে ওকা্ডস্ার্থের লক্ষে তার ঘনিষ্ট বিল রয়েছে) 

ভাই বীর সিং একটি কবিতায় বলেছেন, আমরা যেখানে ধত লৌন্বর্ধ দেখি তা কোনো বসন্ত বা বাকি 
নিজন্থ নহ। আগনায় হুন্বর সুখ প্রতিবিস্বিত ছলে তো বলি না এ লৌনদর্য আরনার। তেননি পৃথিবীর 
সকল সৌন্বধই হল ঈশ্বরের রূপের প্রতিজ্ধবি ।-- এর মধ্যে ওরার্ডশ্বার্ধের চিন্তাধারার প্রভাব সুস্পষ্ট । 

অন্তর দেখতে পাই পদ্মপত্রের উপর জলবিন্দু দেখে কবি আখধ্যাস্মিক চিন্তার নিম হযেছেন। সাধারনত 
পদ্মপত্রের জলকিনদুয সঙ্গে চঞ্চল ক্লস্থা্নী জীবনের তুলনা করে আমরা একটু বিষাদ মন্থডেব করি। কিন্ধু 
ভাই বীয় সিংএর বধখো এই বিষাদের সুর অহুপস্থিত। বৃষ্টির জল আকাশ থেকে পদ্থপাতায পড়ে, তান পরে 
দ্ধের আবর্থণে কুরীবিন্দু আবার উপরে উঠে বায, চিছও গ্ধাকে না। তেমনি এই পৃথিবীতে ভগবান 
কিছু দিনের জন্ত আমাদের পাঠিয়েছেন, আবার আহবান এলে ভার কাছেই ফিরে ঘেতে হবে। স্বত্রাং 
ছখের কারণ নেই । 

ভাই বীর সিংএর কাব্যে ঈশ্বরের উপর অবিচল আস্থা! প্রকাশ পেছেছে॥ কিন্তু ডার বিখ্যাত কবিতা 
‘কিকর গাছ'এ এই হদৃঢ় আস্বা একটু বিচলিত হুহেছে বলে মনে হয্ব। দেশবিডাগের বেদনা অস্তত: 
নামন্িক ভাবেও হয়তো কবিকে সংলারের নিটুরত! সত্বন্ধে অধিকতর সচেতন করেছিল। বাবল! গাছকে 
পাজাবী ভাষায় বলে কিকর। অন্ুর্বর ভূমিতে এর জস্থ। কিকর গাছ ডুযখ করে বলছে, আৰি লোকালগ 
থেকে দূরে সামাক্ত এক্টু জমির উপর আকাশের দ্বিফে মুখ তুলে ধাড়িয়ে আছি; আমার অন্য অমি চাষ 
করতে ছর না, সার দিতে হয় না; ডগবান অকপণ ছাতে দিয়েছেল রোদ ও কুটি, তাই মামার হখেই 
কতজতার উতর” মাখা তুলে ঈশ্বরের শ্বয করি; কিন্তু সংসারের উপর কোনে! দাবি না করলেও নির 
বাছুষের শাণিত কুঠারের ছাত খেকে আমার নিত্তার নেই । 

ভাই বীয় সিং শুধু লিরিক কবিতাই লেখেন নি। নানা ছন্দৰে কাব্যের বিভিন্ন শাখ! নিয়ে তিনি পরীক্ষা 
করেছেন। তিনি পক এপিক শিক্ষামূলক ও কাছিনীমুলক কাবাও রচনা করেছেন। 'রানা সুরত সিং, 
(১৯৭৫ ) তারি কাব্যপ্রশ্থ বলে স্বীকৃত ৷ এই কাবোর পরিকল্পনা দাকের 'ভিভাইন কমেডি'র ছায়! নিয়ে 


* 
= 
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কর] হয়েছে । বিধবা রনী রাজ কাউর পরলোকগত স্বাৰীর আম্মার সহিত মিলিত হবার জন্ত ঘাত্রা 
করেছেন। তার বাতা অনুসন্ধান ও লান্বন! লাভের ফাহিনী এই কাব্যের বিধ্বস্ত । অপূর্ব সবগীয় দৃশ্তের 
মধা দিয়ে তার যাত্রা, এই দৃশ্যের বর্ণনাগুলি কাব্যের প্রধান সম্পৰ। অনেক ঘুরে ঘুরে রানী এসে 
শৌছলেন আম্মার উৎংসস্থলে | এবানে জস্থ ও মৃত্যু, বিরহ ও মিলন, সুখ ও ছু্__ সব এক হয়ে গেছে। 
রানীর সকল সংশহ দূর হয়ে গেল, এখানে তিনি সকল প্রশ্থের উত্তর পেলেন। তার শোক প্রশমিত হল, 
শাষি লাভ করলেন তিনি । এর পর খেকে রানী প্রশান্ত বনে কর্তবা কাজ করে ঘাবার শক্তি পেলেন। 

রানী রাজ কাউরকে সাহষের আত্মার প্রতীক বলে ধরা ছয়েছে। মার স্বগীর পরমদ্জীবনের প্রতীক 
হলেন তার পরলোকগত স্বামী রানা রেড সিং। পরমজীবনের জট আত্মার থে আি__ এ কাব্য তারই 
রূপক | পরজিশ সর্গে বিভক্ত তেরে! হাজার লাইনে সম্পূর্ণ এই দীর্ঘ কাবোর সর্ব কাবারল মন্থর রাখা 
সম্ভব হয় নি কবির পক্ষে । আদি গ্ৰন্থ থেকে শব্দ ভাব ও কলন! বখাসস্বব গ্রহণ করবেন বলে পূব থেকেই 
লংকা করা কাব্য রচনাম্ধ কবির স্বাধীনতা ব্দনেকটা সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবী কাব্যে অনিত্রাক্ষর 
ছন্দের লফল প্রন্বোগ নর্বপ্রথৰ এই কাবোই হয়েছে। 

ধদিও জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভাই বীর লিং পাঞ্জাবী ভাঘার লিখতে শুরু 
করেছিলেন, তথাপি তার কাব্য লাধারণ পাঠকের ষধ্যে ব্যাপক প্রচার লাভ করে নি। এর কারণ তার 
কাবো আধ্যাত্মিকতা এবং মিস্টিসিজমের প্রাধান্ত । তথাপি কবি হিসাবেই ভাই বীর সিং পাচাবী সাহিত্যে 
চিরস্বরবীয হযে খাকবেন। তার উপক্থাস এবং স্তন গস্চ রচনার সাত্বিক প্রভাব যত বড়ই ছোক-ন! কেন, 
কাবোর মধ্যেই ভাই বীর সিংএর স্িকষমতার চরম বিকাশ ঘটেছে। 

ভাই বীর সিং শুধু কবি নন, তিনি সন্ত কবি। সাছিত্যসাধনার সংকীর্ণ গণ্তীর মধো তার খ্যাতি নিবন্ধ 
নয়। তার প্রগাঢ় পাণ্ডিতা, গভীর ধর্মবোধ, স্থদৃঢ় দাপাবাদ, অসাধারণ চরিত্রবন্তা, শিধজাতির নঙ্গলকামনাঙগ 
“অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং ক্তষিক্প সৌম্য মৃতি পাছছাবের হুর অর করেছে। ভাই বীর সিংএর লাছিতাকে তার 
প্রচণ্ড বাক্তি এবং বন্ধমূৰী কর্মধারা খেকে পৃথক করে দেখা ধায় না। অন্তত দতদিন প্ন্ত তার পমাজ- 
হিতকর কাছগুলির প্রভাব প্রত্যক্ষন্পে বর্তমান থাকবে ততদিন নৈর্ব্যক্তিক বিচার সম্ভব নয়। অবন্ত ভাই 
বীয় লিংএর পমাজ ও ধর্ম সংস্কারের থে প্রচেষ্টা তা অপেক্ষা সাছিতোর ক্ষেত্রে তার দান অনেক বেশি; 
এবং শেষ পর্ন এই ধানের জন্তই তিনি চিরস্বয়্ীর ছয়ে ঘাকবেন। আধুনিক পাঙ্গাবী ভাঘা তিনিই সারি 
করেছেন এবং পাল্াবী ভাষায় প্রথয শ্রেষ্টর সাহিত্যরচনা করবার রুতিত্বও তার। তাই তাকে পাঙ্গাবী 
ভাষার জনক বলা ছয়ে খাকে | একছন লেখক নতুন ভাষাত প্রাণ প্রতিষ্টা করে সেই ভাষাতেই প্রথম শ্রেণীর 
লাহিত্য রচনা করেছেন, এন্ধপ দৃষ্টান্ত বিরল। 

এই প্রচারবিমুখ কবিকে বিগত কেক বছরে দেশবাসী নান! স্থানে ভূষিত করেছে। স্বাধীনতার 
পরবর্তী ফালে প্রকাশিত পাঞ্জাবী সাছিতোর শ্রেঠ কাব্যগ্রন্থ ‘সেরে সাইর | ছিও'এ লেখক হিসাবে তিনি 
সাছিতা আকাদামির পুরস্কার পেষেছেল। ভারতপয়কার গত বছর তাকে 'পন্ৃষণ' উপাধিতে স্ুিত 
করেছেল। তিনি ছিলেন পাঙাব বিধানসভার রাজ্যপাল কর্তৃক বনোনীত সদস্ত। পাঞ্জাব বিশ্ববিস্থালয়ও 
তাকে উপাধি দিয়ে সন্মানিত করেছে। পরিপূর্ণ সম্মানের বধ্যে পরিণত বসে ভাই বীর পরলোক- 
গমন করেছেন। তার সৃতযাতে পাঞ্জাবী সাহিত্য বিশেধরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এটা শুধু বর্বর কথা নয়। 


ভাই বীর সিংএর কবিতার অনুবাদ ৪৬ 
রবীজ্নাখের মত তিনিও ম্ৃহার কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত সাহিত্যসাধনা করে গেছেন ॥ বল তার কির 
ক্ষমতা ক্ষু্ করতে পারে নি। প্রান ঘাট বছর ধরে যিনি পাাবৌ সাহিত্যকে নানা ভাবে সম্বন্ধ করেছেন, 
তার শৃত্নস্থান পূর্ণ করবার মত সাহিত্যসেবকের আবির্ভাবের দ্রক্ট দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে ছবে ॥ 
চিত্তরভ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় 


তাই বীর সিংএর কবিতার অনুবাদ 


ছাপ দেখে দুযখ আনে 

পৃথিবীর ধত্তরণার বিবর্ত চিত্রে 

হুদ আমার ছখী। 

অন্তর ঘার গলে 

পারি না রুখতে চোখের জল ) 

জানি পৃধিবীর বেদনা কমবে না আমার বেষনার, 
এমনকি আমার তীত্র ত্যাগের উৎসবে । 

তবু পার তে নই আমি, 

পাথরও ভাড়ে তোমার দুঃখে, ছে পৃথিবী । 


বান, না, ড় 
ঘূরছিল বেলার একটি যায, 

গলায় তার ঝোলানো তবক, 

লেখা তাতে 

“মামি কতদাস কোনো আবাস । 

কিনতে গিয়ে বলল একজন আমার কানে: 

ও চান না কোনো প্রস্থকে__ 

ছন্মবেশে ও ধরতে চাঙ্ব আরো অধম দাসকে 

থে ওকে কেনার দ্বারাই প্রমাণ করবে আপন দাসত্ব, 
তার তুলনা ক্লতদাসই হবেন প্রস্থ” 


খাবীন ইচ্ছা 
“ধদি বিশ্বকর্মা চোখ দিতেন আমার খুলির উপর দিকে, 
চাইতাম আকাশের দিকে । 

চোখ পেরেছি ৯পালের ন্চিতে, 


নিচু দিকেই না চেয়ে আমার উপায় নেই_ 
বিখিনির্দেশ আমাকে বেখেছে।' 

“চোখ আছে বটে কপালে, 

সঙ্গে আছে বিতিদত ঘাড় 

ইচ্ছামত চোখকে উচুনিচু চালাবার জন্তে। 
বিধিনিদেশে চোখ দিয়ে দেখায় নেই মুক্ত দু, 
ইচ্ছাই উপরে চোখ চালাবার অধিকার যাছুযের ৷ 


হন 

ধীরে ধীরে উঠল মেঘ 

কত নিচু থেকে আকাশের উচুতে-_ 

কিন্ত সে কালো! সে বোবা, 

জানে না দিক। 

অজানিতে তারো বুকে ছাগল বন্ধের বিছ্যাং 
কখন্‌ হঠাৎ হল ক্ফুরিত; 

অসম আত্মদহন তার সেই আলে 
কিন্তু নীচে পৃথিবী হয়ে ওঠে ক্ষণিক উজ্জল। 
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অমিয় চক্রবর্তী 


সক জ্রহারণ ১৮৫৭ 


সংগীত-দমীক্ষা 
শীরালোশ্বর মিত্র 


এলি নাদ এবং শষ-_ এই তিনটিকে নিয়েই সংগীতশাহের পৃত্রেপাত, উচ্চারণ থেকেই ধ্বনি উত্তব। 
ধ্বনি থেকে বর্ণের উৎপত্তি হল । বর্ণ থেকে স্থষ্ট হল পদ এবং পদ থেকেই এল বাকা । এই লচল দর 
বাম্ম অর্থাৎ বাকোর দ্বার! নিহত্রিত। 

নাদ এবং ধ্বনির মধ্যে তেমন প্রভেদ নেই । উদ্চারপলস্থৃত ঘে শুতি তাও নাদ নানেই দডিহিত। 
এই নাদকে বাইশটি অংশে ভাগ কর! ছবেছে। এক-একটি অংশের বিশিষ্ট আখ্য। হচ্ছে ক্রুতি। 
শরবণেজ্রিঘন যে ধ্বনিকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয তাই শ্রুতি! এই বাইশটি শ্রুতি-_ বড়, খবভ, গাদ্ধার, 
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত এবং নিষাদ এই সাতটি স্বরে পরিব্যাপ্ত। 

বীণার তারে প্রথম আঘাতে যে ধ্বনি উ্থিত হল তা একটি শ্রুতি । এই ধ্বনিটি চকিতে উিত হয়ে 
ক্ষমে একটি অসুরপনের মধা দিয়ে স্থান্বী হল এবং তার পর বিলীন হল । এই মস্থরশনটি অতি মধুর এবং 
সংগীতশাস্বে এরই নাম শ্বর়। ত্রোতৃচিত্তকে স্বতই ঘা রঞ্জন করে তাই দ্বর। ধ্বলিমাত্রই শ্রুতি কিন্ত 
সেই শ্রুতি মাধু্যস্বণসমদ্বিত হলেই স্বর বলে স্বীকৃত ছয়। 

নাদের অপর একটি তব আছে, সেটি অনুভূতির দিক । আয্যা ধন নিছেকে প্রকাশ করতে চায় তখন 
অন্ভংকরণ জাগ্রত হয়। উদ্থ,দ্ধ অন্তযকরণ তখন দেছের অন্তনিছিত মঢিকে উদ্দীপিত করে। এই অত্ৰি 
তার সহচর বায়ুকে জাগ্রত করে। ত্রন্ধগ্রন্থিতে অবস্থিত সেই যায বছ্ছি কর্তৃক তাড়িত ছয়ে উধ্বনার্গে 
উত্থিত হয় এবং আঘাতের দ্বারা হৃদয় ক$ এবং দুখে ধ্বনিকে প্রকটিত করে। 

অস্থি কি, এই প্রশ্ন করলে উত্তর দেয়া শক্ত, কেননা এসব মার্গে আমাদের লাধনা নেই । নানরা 
শুধু টীকাকারের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত বরে বলতে পারি_- “হয সহ ইড়াপিক্গলয়ো: সত্বদ্ধস্থানং ব্রি । 
স্থযু্নার সঙ্গে ইড়া পিঙ্গলার সম্বন্ধস্বান হচ্ছে ব্রগ্রস্থি। এই ব্যাখ্যার তাৎপর্য লাপকেরাই গ্রহণ করতে 
পারবেন; তবে মূল কথা হল আবেগ, প্রকাশের আকুলত! বা বাতাহত জগ্রির মতে! প্রধাবিত হয়। কাবিওর 
এই আকৃতিকেই সংগীতে প্রকাশ করেছেন-_ ‘তুষি যে সুরের আগুন জালিয়ে দিলে বোর প্রাণে! 

শাহ্বকার বলছেন ন-কার প্রাণবাচক এবং দ-কার অগ্রিবাচক । অগ্রিতে জাত এই প্রাপশতিই নাদ। 
আবার কেউ কেউ বলছেন 'নম্থতে ইতি নাদ:-_ যা নন্দন করে তাই নাদ। এই নান শন্কের নানাবিধ 
ব্যাখ্যায় সংগীতের সৌন্দর্য এবং বলিষ্ঠত| হুইই প্রকাশ পেছেছে। আমাদের সংগীত হুন্দর এবং কোমল, 
কিন্তু নিরার্ঘ নয়। 

ধ্বনি এবং নাদের পরে এল শব্দের প্রসঙ্গ । সংসীতশাস্বে শব্দ মানে মাময়া যাকে লাধারণ কথা 
আওয়াজ বলি, ভাই। রয়্াফর শব্দের মোটামুটি চারটি ভাগ করেছেন-_ খাহুল নারাট বোশ্বক এবং 
মিশ্রক। 

নু স্বর যং ফ্রেম্মাজড়িত ছিদ্র সুকুমার এবং যজ্-যধস্থালে পরিব্যাধ তার নাম খাল; বাংলার 
একে আমরা খোলা আওা্ বলি । নারাট স্বরের বিস্তৃতি আর-একটু বেশি র্থাং *ভার' পর্যন্ত; এই 
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আওয়াজ পিতোৎপহ, ঘন, গভীর এবং অভ্র 9 একে আমরা “নিরেট বলি অর্থাৎ ঠাল ভরাট গলা। 
বোস্বক-_ এই নামেই বোকা যাচ্ছে বে, এটি নিক শ্রেণীর স্বর  ডেরেগু!গাছের ডাল বেমন ফ্ষাপ! এই 
আয়া তেমনি অস্তঃলারণৃন্ত, এটি ঘনত্ববিরোধী পরব এবং হ্রিদ্ততাবদিত। বে স্বরে এই তিলপ্রকার 
ধ্বনির নিশ্রণ লক্ষিত হুছ তার লাম মিশ্রক | শিশ্রহ্বর অর্থে কিন্তু বিরুত্ধগপের সমাবেশকে মেনে নেওয়া 
হচ্ছে না, অবিরুদ্ধ গুণের লমাবেশকেই স্বীকার করা হচ্ছে॥ 'নাধু্খাদি গুণের সঙ্গে স্বৌপ্যাদি গুনের 
বিরুদ্ধতা নেই ; মতএব এটি হতে পারে। কিন্তু ঘনত্বের সঙ্গে নি:পারতার পংবোগ স্বাভাবিক নিরমেই 
ঘটা অনস্তব_ অতএব এই নিশ্রণ কল্পনার বহিষ্কৃত । 

এর পর শব্বের বহতর ভেদ লত্বদ্ধে আলোচনায় অগ্রসর ন| হয়ে শব্দের প্রসঙ্গে মালি । শব্দের 
পনেরোটি গুণের উল্লেখ আছে__ সৃষ্ট মধুর চেছাল ত্রিস্বানক হুখাবছ প্রচুর কোমল গাঢ় শ্রাবক করুন ঘন 
্িপ্ ক্ষ রককিযুক্ত এবং ছবিনান। এর মধ্যে সবগুলির ব্যাখ্যার গ্রন্োদল নেই কিন্তু ছু-একটি কিছুটা 
অপরিচিত, যেমন চেঙাপ এবং ছবিমান । 

চেছাল শব্দটি চিন্ন থেকে - এসেছে, অর্থাৎ চিলের মত মাওযাছছ। নাতিযুল এবং নাতিকুশ অথচ 
্িগ্ধ ্বরের নান চেহাল ; হীলোকের কণ্ঠে এই গুনটি স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে 
একটু রত্জিম ভাবে ক&কে সংকুচিত ক'রে এই মা ওয়াজটি সি করতে হয় । একটু চেপে গাইলে কণ্ঠ 
স্বান পরিখি মতিক্রদ করে না এবং তখনই কণ্ঠের ুলহ্থকে আরত করে লালিত/ লম্পাদন কর! যার 
ছেলের! খন তরুণ থাকে তথন এমনিতেই আওয়ার লাতিস্থুল এবং নাতিকুশ থাকে । তারণ্যাবস্থায় এই 
শ্বরটি কিন্তু চেহাল নয়, কেননা এটি স্ব নব; বন্ধসের লঙ্গেসঙ্গেই আওয়ার বদণাবে। কবর ঘখন 
পূর্ণতাপ্রাণ্ড হয়েছে তখনই তার স্বাভাবিক গুপ নির্ধারিত করতে ছবে, তার মাগে নর) 

ছবিমান শব্দের অর্থ দীর্তিসম্পন্ন কর । অনেক সময় কণ্ঠের গুণে সংগীত উদ্ছলভাবে প্রতিভাত হয । 
টাকাকার এই শব্দের ব্যাখ্যা! প্রলঙ্গে লিখেছেন-_ ‘যতশ্চ শঙ্ণে হ্োতি প্রতীধতে'। 

কঠের দোষ মাট প্রকার-_ রুটি নিসার কাকোল কেটি কেনি কশ এবং ভর । 

কাকের মত নিষ্র আওয়াদকে কাকোলী বলে। হে আওয়া্ খাদ থেকে চাহ বিস্বৃত হলেও 
মাধুর্ধগুধবিশিষ্ট ছয় না তাকে বলে কেটি । আর, বে কের তার-সন্জর ব্যাপ্তিতে বহু ক্লেশ হয় তাকে বলে 
ফেণি। সন্ধবত বাংলার আমরা ধাকে “ক্যাটকেটে' এবং 'ক্যান্কেনে' গল! বলি, এ দুটি হচ্ছে তাই। 

স্বরের বৈবন্য গুণ দোষ প্রভৃতি বিচারের বিশেষ গ্রযোজনীঘ্তা ছিল কৃন্দগাহনের দিক খেকে । মালকাল 
আমরা যাকে কোরান বলি বৃন্দগায়নন বলতে তাই বোবান্ব_ অর্থাৎ সন্মেলক গান 1 

একটি উত্তম বৃদ্দে সুখা গান্ক থাকতেন চার ছন, সহযোগী গায়ক আট জন এবং গায়িকা থাকতেন 
বায়ে জন এ ছাড়! বশীবাদক থাকতেন চার জল এবং মার্দঙ্গিক চার ছন। এই সংখ্যার বর্ধেক ছলে 
তাকে বল। ছত মধ্যনবৃদ্দ, অর্থাৎ সুধা গায়ল ছু জন, সহযোগী চার জন, গায্িক! ছ জন, বংশিক ছু জন এবং 
মার্দদ্দিক ছু অন । এরও কম, অর্থাৎ মুখ্য গান এক জন, সহযোগী তিন জন, গায়িকা চার জন, বংশিক দু জন 
আর 'ার্দগিক ছ জন ছলে তাকে কনি বৃন্দ বলা হত । উত্তম বৃন্দের চেয়ে অধিক সংখ্যক শিীর সমাবেশ 
হলে তাকে কোলাহল বৃন্দ বলা ছুত। কেবলমাত্র গাছছিকাদের নিয়েও বৃন্দ গঠিত হত। 

শির ফের দোষগুদ ভালোভাবে বিচার করে তবে কম্ষগঠন করা হত, বাতে বেখাদ। গলার 


সংীত-সমীক্ষা 


সমাবেশ না ঘটে ॥ ফেবলমাজ কণ্ঠের বৈষম্য এবং ইশ-দোষের বিবরে সে যুগের লংকিতবিদ্গণ কত ডিক 
এবং সচেতন ছিলেন প্ররাকরবণিত দীর্ঘ বিস্লেষপই তার প্রমাণ । 

অতপর র!গপ্রসঙ্গ । রাগের পুরোভাগেই আলাপ বা আলপ্তি। রাগের মালাপনকেই বলা হয 
আলপ্তি। কিন্ত আলাপ না বলে 'দালপ্তি বলা ছয়েছে কেন? আ+লপ.+ঘ৩_ এইভাবে মালাপ শঙ্ক 
নিষ্পন্ন হয়েছে; আর আলপি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে না+লপ্‌+ক্তি_এইভাবে। টীকাকার কল্লিনাপ 
বলছেন-__ ঘঞ, আবিরাবস্থচক এবং ক্রি তিরোভাবস্থচক । শাঙ্গ দেবের নতে আলখ্বি শন্মটিই মালাপনের 
পূর্ণতার প্রতীক, কেননা এই শব্দে রাগের মাবিঠাব এবং তিরোভাব এই ছুটিই প্রকটিত হচ্ছে । আবির্ঠাব 
না ঘটলে তিরোভাবকে সম্পর্পভাবে দেখানো ধায় না। এট আলপ্থি হু প্রকার_- রাগালপি এষং 
স্থপকালপ্তি। লাধারপভাবে বলতে গেলে রাগালপ্তি হচ্ছে রাগের বিশিষ্ট স্বরগুলিকে কেন্ছ করে আলাপন 
এবং ক্ূপকালপ্তি হচ্ছে প্রবন্ধংগীতের অন্থসরণে আলাপন । মালংকার্রিক দৃশ্বকাবা ক্ূপকের সংজ্ঞালিণ্ছ 
উপলক্ষো বলেছেন-_- 'কপারোপাততৃন্থপকম্‌' ; অর্থাৎ স্থপের আরোপ হচ্ছে ক্রপক| বেনন লাম ছচ্ছে 
প্রক্কত রূপ এবং নটের উপর লেই কূপের আরোপ করা হচ্ছে; অথবা নটকর্তৃক লাল স্ুপানিত হচ্ছে । এ 
ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা লেই রকম অর্ধাং নিবন্ধ লংগীতের থে বিশিষ্ট কপ সকেছে স্বরালাপে সেই ঝপটিকেই 
ছুটিয়ে তোলা হচ্ছে । প্রবন্ধসংগীতের অনুকরণে এই স্থপায়নকেই বলা হয়েছে অপকালপ্টি । বর্তমানে হে 
ভাবে আলাপ কর! ছয় তাতে যাগালপ্তি বা জ্পকালপ্তি 'মালাদাভাবে বোকা! বার না, তবে স্ূপক্যলপির 
একটা প্রয়াস দেখা ঘান্ন। 

বেলকল কর্তব্যার! রাগের অবধব প্রতিষ্ঠিত হহ্‌ তাকে বল। হয়েছে স্থায়। আমাদের ব্যান সংগীতের 
প্রথম কলি স্থায়ী সম্ভবত এই স্থায় থেকেই এসেছে । রাগসংগীতের বিভিন্ন টেকনিকের স্বস্মবিচার করেছেন 
শাঙ্গদেব। এর সংখা! এক শতের কাছাকাছি! এুগেও এই স্থায়-প্রকরণটি বিশেষভাবে মগ্ঠনলন কথা 
ঘরকার, কেননা এইসব পরিভাষা বর্তমানেও বহুলভাবে বাবার করা বেতে পারে লাংলীতিক 
আলোচনার্ন । বর্তমান সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে ছা! অংশ ভন প্রস্তুতি কয়েকটি স্থান বিশেষ চিন্তাকক। 
এই শ্রলঙ্গে উক্ত তিনটি স্বাযবের উল্লেখ করা! বেতে পারে। 

ছায়াকে কাকুও বল! ছয়েছে। কাকু হচ্ছে ধ্বনির বিকার । কথা বলার বিবিশ ভঙ্গি মাছে_ 
উদ্চারদের বৈশিষ্টো বা গলার আওযাছে অনেক সমহ এক-একটা কনার বিশেষ র্থ ছুটে €ঠে। এট 
বৈশিষ্টাকেই লংগীতশাস্বে কাকু বলাছন্বা। অলংকারশাস্বে কাকু বক্রো্তিন্ একটি অঙ্গ । বাগলংগাতে 
ছায়াস্থায় ছয় প্রকার__ স্বরকাকু রাগকাকু ছন্তরাগকাকু দ্বেশকাকু ক্ষেত্রকাক্কু এবং ঘত্তরকাক্‌ । 

নির্দিষ্ট স্বরের যে শ্রুতি, গাইবার কাদার তার কিকিৎ নান বা অপিকত্ব ছলে যে বৈষমা স্ব্ী হয তাকে 
স্বরকাকু বলে। 

গানের মৃূলরাগের উপর লমধর্মী অপর রাগের ছাঘ্াপাত হুলে তাকে বলা হয় অন্তরাগকাক্‌ । কিন্তু 
দুখ্যরাগেরই ছায়াপাত ঘটলে সেটি হবে রাগকাকু । 

প্রতি দেশের প্রতি অনুযায়ী সংগীতে যে ছায়াপাত ছয় তাকে বল! হু দেশকাক্‌ । বাডালি হখল খেয়াল 
বা টম গান করেন তখন সেটা ছিন্দী-দান হলেও তাতে বাংলার একটি প্রকৃতিগৃত ছায়াপাত ঘটে । এটিই 
হচ্ছে দেশফাক। আবরা হাকে ঘরোগানা বলি লেটাও বলতে গেলে দেশকাকু ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন ১৮৭৯ শক 


প্রতি শিল্পীর যে একটি লিঙ্স্ব গাইবার ঢং মাছে তাতে তার দৈছিক প্রভাব অনেক পরিমাণে কার্ধকর 
ছয়। এই দেছগত প্রভাবটিই হচ্ছে ক্ষেত্রকাক্ক॥ 

বাতিক ছাবাপাতকে ধসত্কাকু বলে। হস্স্থার বলে আর-একটি টেকনিক মাছে ॥ এটি আর হন্থকাকু 
এক জিনিস লর। বঙস্থাছ বলতে দ্বারা রাগের প্রসার বোবাঘ, কিন্তু হস্থকাকু বলতে লংগীতের উপর 
হঙ্বের কোনোঁএকটি বিশেষ প্রভাবকে বোকার । 

অন্তরাগ স্বাদ্বের মত অপর একটি স্থায়ের পরিকছনা করা ছত্েছে, এর নাম অংশ | এ ক্ষেত্রেও একটি 
রাগে অপর রাগের অবন্ধব সমিবিষ্ হচ্ছে, কিন্তু অন্তরাগের সঙ্গে অংশের তফাত এই বে, এ ক্ষেত্রে প্রকৃত রাগে 
অপর রাগের যে অংশ প্রক্ষি হচ্ছে এটি সব সময প্রকৃত রাগের লব্ধ হবে এমন নয়, বৈচিত্র্য এবং 
শোভাবধনের জক্ত একই সংগীতে ভিন শ্রেণীর রাগের শমাবেশও ঘটতে পারে । এ ছাড়া একটি হচ্ছে কেবল 
ছায়াপাত অপরটি অংশ অর্থাৎ অবর়বের প্রক্ষেপ। 

অংশস্থায় সাত রকমের_- কারণাংশ কার্ধাংশ সঙ্গাতীস্বাংশ সদ্বশাংশ বিসদৃশাংশ মধ্যস্থাংশ এবং 
অংশাংশ। 

কারধভূত রাগে কারণন্কৃত রাগের বে অংশ তাকে বলা হয় কারণাংশ এবং কারণভূত রাগে কার্মতৃত 
রাগের প্রক্ষেপ ছলে তা হবে কার্ধাংশ। শাঙ্গ দ্বেব উদ্ধাহরণন্বন্ধপ বলেছেন, “ভৈরবে যথা ভৈরব্যংশঃ' | অর্থাৎ 
ভৈরবীর জনক রাগ হচ্ছে ভৈরব অতএব এটি কারণন্ৃত রাগ এবং ভৈরবী কার্যহৃত রাগ । এই কারদন্ৃত 
যাগ ভৈরবে কার্ঘূত ভৈরবীর অংশ প্রবিষ্ট ছলে সেটি ছবে কারাংশ । কার্ধ-কারণ সব্ধ ছাড়!ও সম জাতীয় 
রাগের মিশ্র ঘটলে তাকে বল! হুষ সঙ্দাতীদ্বাংশ এবং স্গাতীকাংশের আর-একটু ঘনিষ্টস্তপ মর্বাৎ বিশেষ 
সাদৃশ্য রাগের মিশ্রণ ছলে তাকে বলা হর্ন সদ্বশাংশ । এরই উলটো মিশ্রণ হচ্ছে বিসদৃশাংশ । বে রাগে 
গান গাওয়া হচ্ছে তাতে অত্যন্ত বিসর্ঘ একটি রাগের কোনো অংশ প্রক্ষিপ্ত হলে তাকে বলে বিনাশ । 
খুব সাঙ্গ নেই অথব। বৈসাদৃগ্ত নেই এই রকম ঝাগমিশ্রনকে বলা হনব নধাস্থাংশ, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত অংশটি 
মধামন্্রের | অংশাংশ-্থায়সস্ধে শাগ দেব বলছেন, 'মংশে অংশান্তর সক্চারাং অংশাংশ ইতি কীতিত'। 
লভ্ভবত রাগাদির আংশিক মিলন ছলে তাকে অংশাংশ আখ্যা দেওয়া হত। 

এ থেকে বোবা ধায় যাগমিশ্রণের বহু সুযোগ আমাদের সংগীতে ছিল এবং শাস্বকারগণ রাগসংলীত 
সন্বন্ধে কঠোর মনোভাবাপন্ন বা শুচিবাপুগ্রস্ত ছিলেন না। লৌন্্থ এবং শৌকর্ধের জন্ত সবরকম কর্তব্াকেই 
শান্বকারগণ স্বীকার করেছেন। বর্তমান যুগে ধারা সংগীতের শ্ুদ্ধত! নিয়ে মতিরিক কড়াকড়ি করেন এবং 
কোনোরকম মিশ্রলকেই শাহের লি দেখিয়ে ক্ষমা করেন না তাদের বোধ হয দানা নেই বে, রাগমিস্রপ 
শাস্বের অনুমোদিত নয় এবং করিলাথের বত জ্ঞানী বাক্তিও সংগীতে শোভাবর্ধনের ভন্ড এই মিশ্রণফে 
স্প্টভাহায় সমর্থন করেছেল। 

“ভছন' শবটি বর্তবানে আমরা যেভাবে ব্যবহার করি পূর্বে ঠিক এভাবে বাবছার করা ছত না। 
রতকজগুণ সমধিক থাকলে তাকে ভঙ্নন বলা হত। ররাকর ভঙ্গন লখস্ধে বলেছেন-_'রাগ ফ্রাতিশরাধানং 
প্রবরাৎ ভজনং মতম্‌ । সিংছডুপাল এখানে রাগের রপ্তকত্ নর্থ গ্রহণ করেছেন! রাগের মতিশদ্বাধান বলতে 
অবিকৃত এবং ০:৫১০৫০ ভাবে রাগের প্রযোগও বোষ্কাতে পারে, কিছ সিংহনৃপাপের সিদ্ধাস্মই বধ হয় 
সংগত ৷ ৰেপব কর্তব্যে সংগীত যনোহারী হয়ে উঠত তাকে, অর্থাৎ খুব সিিগানকেই, ডজন বল! হত । 


সংসীত-সমীক্ষা 


ভজন অর্থে ভক্তিরসাশ্রিত গান বোঝাই । এই ধরনের গানেরও প্রধান গুণ হচ্ছে রঞ্জকত্ব। মধাযুগে 
প্রচলিত মধুর এবং স্থললিত গানগুলির মধ্যে রাধাকুফণ বিবয্বক রচনার প্রাধান্ত ছিল বলেই বোধ হয় এই 
শ্রেনীর গান ডজন বলেই অভিহিত ছয়ে এসেছে। 

এর পরে রাগসংগীতের পরিচত । নানা কারণে আমাদের দেশে বেমন জাতিবিভাগ হয়েছে, তেমনি 
সংগীতের বিস্বৃতির সন্গেলঙ্খে একটা জাতিবিভাগের ব্যবস্থা অত্যাবশ্রক হরে পড়েছিল ॥ বিভিন্ন লক্ষণ 
মিলিয়ে স্বপনের একট! ছক তৈরি ছল এবং এই হল জাতির গোড়াপত্তন । ক্রমে নাঠারো রকনের ছাতি 
তৈরি হল এবং এগুলি বহৃদিন প্রচলিত ছিল । জাতিয় লক্ষণ কি? লক্ষণ হচ্ছে দশটি গ্রহ অংশ তার 
মন্ত্র স্বাস অপস্তাস 'নমনত্ব বহত্ব ঘাড়ব এবং শুঁড়ব। অর্থাং কোথায় ধরতে হবে কোথায় ছাড়তে হবে, কোন্‌ 
শ্বরটার বাবছার বেশি হবে কোন্টার কম, কোন্টায় ছ'টা স্বর, ক্েন্টার পীচটাঁ_ এইলব লক্ষণ মিলিয়ে 
এক-একটি জাতি তৈরি ছল। পরবর্তী যুগে ঠিক এই লক্ষণগুলিই রাগসংগীতের উপর অপিত হয়েছে। 
সুর তাল এবং পদ লছযোগে বে ছাতিলংগীত রচিত হয়েছিল তাকে বলা হত গান্ধর্ব এবং এরই অস্ব্ত 
ছিল চারটি সীতি_.. নাগৰী অর্ধমাগথী সম্ভাবিতা আর পৃণুলা। এইসব গীতি সেকালকার নাটকে বাবনৃত 
হৃত কিন্তু সেকালকার নাট্যসংগীত ক্রবার মত এরা নাটকের লক্ষে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিল ন! । এই 
লম্ধ থেকেই নাটোর যাধাষে আবাদের রাগসংগীত বিকশিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী কালের শাস্বীয় 
উল্লেখ থেকে এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয বে, রাগসংসীত নাটকের মাধ্যমেই পরিপুষ্ট হয়েছে। 

ক্রমে আঠারোটি জাতিতেও কুলিয়ে উঠল না। বহুতর মহুক্রধারার সঙ্গে আমাদের মিশ্রণ ঘটল, তানের 
অনেক ছিিনিল আমরা আত্মসাৎ করতে লাগলুম | হ্রুতগতিতে সংগীতের সম্প্রসারণ ঘটতে লাগল। ফলে, 
আস্তে দান্তে জাতিগুলির দাত যেতে লাগল এবং জাতিচ্যত গাহ্নপদ্ছতিগুলি রাগের অন্তর ক্র হয়ে তানের 
ঘুগোপযোগী রূপ প্রধান করতে লাগল । এই বিবর্নের সম্পূর্ণ ইতিছাল মাঘাদের ছানা নেই, কেননা 
ঘখেষ্ট উপাদান এ পর্যন্ত পাওয়া ধায় নি। এই পরিবর্তন অনেকদূর অগ্রলর হয়ে ঘখন রাগদংগীতে 
ভাষারাগের প্রাধান্ত চলেছে তখন মতঙ্গ প্রণীত বৃছদ্দেষীতে এর কিছুটা বিবরণ পাও হায়। কিন্তু ছাতি 
কথাটি কেন উঠে গেল এবং কিভাবে ক্রমে ক্রমে এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেটি জানা গেল না। তবে 
তিনি ম্পষ্টভাষায় এ কথ! বলেছেন বে, উক্ত দশলক্ষণঘুক্ত গীতের নামই রাগ এবং এইলব গীতগুলি নাটকের 
পূর্ববন্ প্রস্তাবনা গর্তসন্ধি প্রসৃতিতে প্রযুক্ত হত । 

এই সময বে গীতগুলিকে আশ্রয় করে রাগসংগীত বিস্তৃত হচ্ছিল সেগুলি আর মাগধী 'র্ঘমাগনী নর, 
অনেক পরিবর্তনের ফলে সেগুলি তাদের রূপ অঙ্ুবানী অন্ত জাধ্যা পেৱেছিল। এই গীতগুলি হচ্ছে 
গুদ্ধা ভিন্না গৌড়ী বেসরা ব। রাগণীতি লাখারনী ভাষা এবং বিভাষা। " 

শুদ্ধা গীতি ছিল সরল এবং অবক্র। এই গানে হুক্ষার স্বরের প্রযোগ হত এবং এর প্রধান বৈশিষ্ট 
লালিতা। ডিহাগীতি ছিল কিছুটা বিকৃত ; তবে, সৃস্ব মধুর এবং গৰক -বুক্ত। গোঁড়ীগ্িতি ছিল প্রথর_ 
এতে গৰকের বাহুল্য ছিল) বেনরাগীতির ছার-একটি নাম হাগক্নীতি। এর কারণ ছল গানক্রিরাজ 
ৰ্যবন্ধত স্থায়ী আরোহী অবরোচী এবং সক্ষারী এই চারটি বর্ণের লবান প্রদ্থোগ এই ছাতীঘ গানে দেখা 
বেত। শুদ্ধ! ভিন্না গৌড়ী এবং বেসরা এই চার রকনের গীতির নানা লক্ষণ মিশ্রিত এে সংগীত প্রচলিত ছিল 
তার নাম লাধারনী। 
৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


এইসব গীতিতে থে সর প্রযুক্ত ছত এবং হেভাবে এলব গান গাওয়া হুত, মূলত তাতে আ্াতিগানপদ্ধতি 
অবলদ্বিত হলেও তার নিপন্থ একটি বৈশিষ্টা ছিল । এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে ধড়প্র এবং যধ্যনগ্রামকে অবলম্বন 
করে এই স্থরের নান হল গ্রামহাগ । এই উৎপত্তিকে এইভাবে লাছানো হাক. 
গ্রানরাগ শুদ্কসাধারিত 


গতি শুদ্ধ 
শষ যড়ছ 
হ্বাতি হড়দ্রমধ্যৰা 
বিনিয়োগ গর্তসন্ধি 
ক্স বীর, রৌত্র 


এই বৰ্ণন! থেকে এটা স্পইই বোকা! যাচ্ছে যে, রাগলংসীত বিশেষভাবে নাটো ব্যবহৃত ছত এবং নাটা- 
সংগীতই প্রধানত রাগলংগীতের প্রেরণা দিয়েছে। পূর্বর্গ গর্ভসদ্ধি নির্বহণ প্রন্তৃতিতে বিশ্েভাবে 
গ্রামরাগের ব্যবহার ছিল । এ ছাড়া স্বপন প্রবৃও নাকের প্রবেশ, শৃত্রেরের প্রবেশ, প্রহী বা তাপসের 
প্রবেশ, কছকীর প্রবেশ, অরণ্যে শ্রাস্ত অবস্থার স্থিতি, পথঘষ্ট অবস্থান স্থিতি_ এই সব ব্যাপারেও 
ব্বাগসংগীতের বাবছার ছিল। নাটকের নানা রসে এর প্রন্বোগ তো বন্ছলভাবেই হত। 

ক্রমে এই পাচটি গীতিতেও নান! মিশ্রণ সংঘটিত হল এবং য়াগসংসীত বিদ্তৃত হল ভাব! বিডাঘা এবং 
অস্থরাবাঘ। এইসব মিলে নিশে তারও পরবর্তীকালে উচৃত ছল রাগাক্ছ ভাষাঙ্গ এবং ক্রিয়াঙ্গ । 
শাঙ্গ দেবের লবয় এইলব রাগলংগীতের প্রচলন ছিল। এ ছাড়া কয়েকটি স্বর ছিল ঘাছের বলা হত উপরাগ 
এবং রাগ । এগুলির মূলও গীতি এবং গ্রামরাগ বলে নির্দেশ করা ছয়েছে। এই ভাবে ত্রবাগত মিশ্রণ 
চলতে চলতে গোঈীগুলি শিথিল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত রইল শুধু রাশি বাশি রাগ। পুঝোলিধিত 
স্ীতিগুলির বদলে বিভিন্ন প্রবন্ধসংসীতের অন্যখান ছল । ক্রমে তাদের পরিচন্নও লূপ্ত হয়েছে। বর্তনানে 
স্বাগনংগীত আশু করে আছে ক্রপদ খেবাল টা ঠুংরি এইসব গানকে | 

এখানে একটি কৰা বলা মাবশ্তক যে, শাঙ্গদেব রাগসংসীতের বিচারে প্রবন্ধসংপীতের উপর গুরুত্ব অর্পণ 
করেন নি এবং বলতে গেলে অগ্রান্থই করেছেল। বাগবিবেক অধ্যায়ে তিনি উদাহরণস্বরূপ যেসব গালের 
উ্লেশ কত্রেছেন তাদের নাম আক্ষিপ্রিকা। গ্রামরাগাদি গান্ধর্ধ সংগীতের বিকাশ আক্ষিপ্তিকা নামক 
চচ্চৎপুটাদি তালে নিবন্ধ মার্গভ্রভূষিত এবং স্বরপদ গ্রিত সংগীতের মাধামেই হবেছে। আক্ষিত্তিকার 
ব্যাখা! প্রণঙ্গে কল্িনাথ বলছেন-_'পহতালাগ্সাক্ষিত্ত্থাদাক্ষিপ্তিকেতানর্ধা' | প্রবন্ধসংগীতে রাগের ব্যবছার 
হলেও লে ঘুগে তাদের রাগলংসগীতের পারে ফেল! হত না। এসব গান ছিল লঘুতর শ্রেষীর এবং এদের মূলা 
লংগীতের সংগঠনের দিক দিযে অন্তভাবে নির্দয় করা ছয়েছে। 

বর্তঝানে আমর। ছে ক্রপদ গান করি তার মূল হচ্ছে দড়েপ্রবন্ধ, যেটি শাঙ্গ দেব প্রবন্ধ-অধ্যারে 
সাধারণ কাব্যসংসীত ছিসাবে দেবিস্বেছেন। অর্থাৎ জালল রাগসংগীত বলতে ক্রপন বোঝাধ না, তার পরিচনব 
ছিল স্বত্ব । তএব আছকের যুগের গ্রবপদ যে লাক্ষাৎভাবে রাগসংসীতের এডিছ বছন করে না, এটা না 
স্বীকার করে উপায় নেই 

অতপর গ্রবন্ধনংগীত। প্রবন্ধ বলতে গান বোবাচ্ছে, গান্ধব নয় | গান্ধব হচ্ছে সেকালের রাগল:গ্রীত। 


সংকীত-সমীক্ষা 


গান হচ্ছে প্রচলিত দেসী সংগীত বা বাণ্‌গেক্কার ব্রচন] করেন। বাঁকা এবং গেয় এই ছুই অংশকেই চিনি 
পরিষ্ছুট করেন তিনি বাগ্‌গেরকার বলে পরিচিত। বাগ্গেষকারের যে লক্ষণ আবাদের শাস্বে দেওসা হয়েছে 
তা থেকে ধারণা ছওয়। উচিত বে, একজন প্রকৃত শিল্পী মহাপত্তিত ছিলেন এবং প্রান্গ লব শাস্ছেই হার 
পারদশিতা ছিল । এতবড় পণ্ডিত ছওয়। বিশেষ কঠিন ব্যাপার হৃতরাং সবাই থে স্বিদ্যাপার্্ন ছিলেন 
এমন নর, শাহকে একটু বাড়িয্বেই বলা হয়েছে, তবে শিল্পীর একটি নির্দিষ্ট মান ছিল এবং সাধারলত 
তারা উচ্চশিক্ষিত ছতেন। 

বাগ্‌গেন্ধকারের লক্ষণ বর্ণন| করা ধাক। শঙ্বাহুশাসন এবং অভিধানে সাদেক প্রবীপতা থাকত । শব্দাস্থু- 
শামন মানে ব্যাকরণশাখে জ্ঞান । ব্যাকরণে ঝাৎপত্তির জন্তু তারা কোন্টা হ্থশন্ব আতর কোন্ট। জপপন্দ তা 
বিবেচনা করতে সঙ্গম হতেন) ছন্দশাস্তে তানের বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং অলংকারশান্েও বুংপত্তি ছিল? 
বিভিন্ন রল এবং ভাব -বৈচিত্রা লম্বন্ধে তারা ভিজ ছিলেন৷ বহু ভাত পারদর্পা ছিলেন তারা এবং বিভিন্ন 
কলাশাহে৷ও তাদের দক্ষতা ছিল। এদের ক সম্বন্ধে “হগ্রশারীর'-মাধ্যা। দেওয়া হরেছে। হস্ম শদ্দের নানে 
হচ্ছে রবমীয | রাগলংগীতে দক্ষতা ধাদের শরীরের লঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই উৎপশ্ন হয়েছে তানের শান 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কথাটার একটু ব্যাখা প্রয্নোজন | শক্তি খাকলেও সাধনার দরকার হচ্ব এবং অনেকেই 
বিশেষ অভ্যাসের ফলে রাগের অভিবাক্তিতে লমর্থ হন । খিনি প্রকৃত বাগ্ণেন্ছকার ওর স্বাভাবিক ধ্বনিই 
এমনি যে, অভ্যাল ছাড়। স্বভাবতই তার ক& রাগাভিবাকিতে সমর্থ ছয় । এই ্বাভাবিক ক্ষবতাই হচ্ছে 
শারীরগুণ। লব্ধ তাল এবং মাত্রাজ্জাল ছাড়া নানারকম ধ্বনির বিকার সম্বন্ধে ঠাদের অভিজ্ঞতা ছিল। এই 
ধ্বনিবিকায়ের নাম কাকু । এর উল্লেখ পূর্বেই করেছি। বাপ্গেষকারকে প্রন্থৃত প্রতিভাশালী বলা হয়েছে। 
গ্রতিডা হচ্ছে প্রান্াবিশেষ । ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান এই ড্রিকালের পরিপ্রেক্ষিতে বে নবনবোন্মেষশাপিণী 
্রচ্গ। তাকেই প্রতিভা বলা হয়। অতএব প্রজ্ঞাস্প্ন শিল্পীর স্থীতে চিরুম্বনগুণ বর্তনাল। দেন রাগে 
এবের অভিজ্রত। ছিল, চিত্তের সরলতা ছিল এবং আর-একটি মহংগুণ ছিল লেটি হচ্ছে উচিতত্ঞভা। 
রসভঙ্গ যাতে না ছু তার জন্ম কোন্‌ কোন্‌ প্রয়োগ কী পরিমাণে করতে ছবে-_ এই গুঁচিতাবেধকেই 
উচিতজ্ঞতা বল! হয়েছে। বর্ডমানযুগে ওস্তাদদের এই উচিতজ্ঞতার 'মভাব (বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত 
ছয়। প্রথর কাব্যরলবোধ এবং ক্রতসীতনির্সাপ-ক্ষমতা এদের ছিল । এ ছাড়া সাংগীতিক সংগঠনকে তারা 
লংগতভাবে রক্ষা করতেন । মন্ত্র ষধা তার-_ এই তিনস্থানে এদের কঠ স্বাভাবিকভাবে সৰুরণ করত। 
আলাপেও এদের দক্ষতা ছিল। 

এতগুলি গুণ ধানের ছিল তারাই ছিলেন উত্তম বাগ্‌গেশ্বকার। ধারা গানের অবযব সম্বন্ধে অর্থাৎ 
টেকনিকের উপর অধিক যনোহোগ দিতেন এবং বাক্যাংশের দিকে তেমন নজর দিতেন না ভারা ছিলেন 
অধামশ্রেণীর | ধার! বাক্যাংশ ভালোই প্রস্থত করতেন অথচ সংগীতাংশ ভালো! সংযোগ করতে পারতেন 
না তারা অধমশ্রেষ্টর মধো পরিগদিভ হতেল। 

সংদীতরচন্ধিতা সম্বদ্ধেও এইরকম বিভাগ করা হয়েছে । বিনি উত্তমডাবে বিষযবস্তক্ে প্রকাশ করতে 
পারেন তিনি বঙ্ককবি। বিনি বর্ণনায় ভালো তিনি বর্ণকবি ; আর যিনি কখা। এবং স্বর এই দুইএর মখো 
সংগতি রেখে স্থটি করতে পারেন ন| তিনি হচ্ছেন কুটিকার। বল! বাহল্য, কবি হিসাবে ইনি অধ্ম- 
শ্রেণীর যধো পড়েন । কুটন শব্দের যানে হচ্ছে ছেনন। এই থেকেই কুট্িকার কথাটা এলেছে। অর্থাৎ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


হার রচনা রসের দিক থেকে কাব্য এবং সংগীতের যখো একটি ছেদ সৃরী করে_ এইরকম রচদিতাকেই 
কুটটিকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে ॥ 

বাগ্গেরকারগণ বে গানকে অবলম্বন করছিলেন তা! ছিল নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। এই নিবন্ধ গানই 
আমাদের বর্তমান সংগীতের উৎপতিস্থল । নিবন্ধ গান হচ্ছে ধাতু (বর্তমানে কলি) এবং অঙ্গ দ্বারা 
বন্ধ সং্টীত* 7 আর মনিবদ্ধ হচ্ছে মালপ্তি জাতীয় সংগীত, ধার কথ] পূর্বে ই বলা হয়েছে । আমাদের 
বর্তমান স্বাতী অন্তরা সক্ধারী আডোগ-_ এইলব কলি প্রবন্ধসংগীতেরই পরিণতি । এবং যখো অন্তরা 
এবং 'মাডোগ নাম ছুটি পূর্বেও ছিল এখনও আছে। 

রত্াকরে বহুপ্রকার প্রবন্ধের উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে। এইসব প্রবন্ধের বিশেষ গুকত্ব আছে, কেননা 
উত্তম গবেধণা হলে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত লংগীতের সঙ্গে এইসব প্রাচীন সংগীতের সদ্বদ্ধনি্দন্ন করা 
সম্ভব ছবে। 

বদ্থাকরের প্রবন্ধসংসীতের লক্ষে বর্তমান ঞ্রপদ প্রমূখ প্রবন্ধসংসীতের তফাত এই থে, ররাকরের সমন এই- 
সব গাল ছিল কাবাসংগীত অথবা বড়ছোর রাগাত্র়ী কাব্যলংগীত, আয় বর্তমানে এইসব গানই 
রাগসংসীতের মর্ধাদা পাচ্ছে এবং এদের ছায়! নিয়ে আবার নতুন রাগগ্রধান গান রচনা করা হচ্ছে । অতএব, 
এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ঞরপদ প্রস্তুতি গানকে শাহ্ীয় রাগসংগীত বল| সংগত ছবে বলে মনে হয় না; 
তবে, প্রাচীন রাগসংগীতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর মার কোনো! লংগ্টত যখন নেই তখন এদের ধতটুকু কৌলীন্য 
ততটুকু অবন্তই স্বীকার্থ॥ 

সংগীত লব্ধীঘ বেলব রচনা শাহপদবাচা তাতে একটি প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর! যার; সেটি হচ্ছে সংগীতের 
সর্বাঙ্গীশ বিচার । সংগীতশাস্বকে অলংকার শাস্বের আদর্শে রচনা করবার একটি বিশেষ চেষ্টাও ছয়েছিল। 
অনেক পারিভাষিক শব মাছে দার সঙ্গে মলংকারশাস্তের সনবস্ধ ররেছে। বেমন, অলংকারশাস্বের গৌড়ীরীতি 
এবং সংগীতশাস্বের গৌড়ীগীতি | গৌড়ীরীতি হচ্ছে ওজ:প্রকাশক বর্ণ সবার! বন্ধ আড়খরযুক্ত সনাসবহল রচনা; 
আর গৌড়ীগীতি হচ্ছে গাঢ় গযক এবং কম্পনবহূল মন্-নধা-তার স্থানে পরিব্যাপ্ত রষণীয় স্বরে নিবদ্ধ গীতি । 
এই ধীতিতেও ওদ্রন্বিতার অভাব ছিল বলে মনে হয় না। করিনাখ *গীড়ীগীতি সম্বন্ধে লিখেছেন-_ 
'গৌড়প্রিরতাৎ পৌড়ী ইতি সংজ্ঞা অবগব্যা'। গৌড়ের '্বভাবসিদ্ধ ওছস্িতার পরিচন্ন সেকালকার 
গানে ছিল। পানক্রিয়াত্ ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্ের সঙ্গেও অলংকারশাস্বের ব্যবহৃত শব্দের মিল আছে। 
উদাহরপন্থস্থপ “অপস্বরাভাল” শব্দটির উল্লেখ করা যেতে পারে ৷ যে কাজটি হুম্থরযুক্ত ছলেও অপন্থরের শ্যায় 
প্রতীয়মান হয় তাকে বলে-_ অপশ্ববাভান। এই প্রলঙ্গে রলাভালের কথা স্বতই মলে মাসে। রসের 
ক্ষেতে অনৌচিতাপ্রনুক্ততা ছলে তাকে বলা হয় রসাভাস। এ ক্ষেত্রেও স্বরের প্রহুক্ততায় অলৌচিত্য 
ঘটলে তাকে বলা হয়েছে অপস্থরাভাস। অর্থাৎ মন্থর হবার সব উপকরণ থাক! সবেও অনৌচিত্য 
দোষে তা! স্বস্বরের অন্কর্ঠত হতে পারে না। 

'্ালংকারিকদের অন্ধবর্তা শাঙ্গদেব এবিবে অগ্রনী ছয়ে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু 
পরবর্তীকালে সংগীতসাছিত্য হীনতর প্রতিভার ছাতে পড়ে আদর্শছাত ছয়েছে। মধ্যযুগের অন্তে 
3. হিশঝারতী-পনিক কািক- (পাৰ ১০৯ “কীর্তন ও এরপর এবং ছাছ-চৈহ ১০৯০ “ন:সীতসারস:হহ এতে রহ বিত গীতি” 
নিবন্ধে গীত লক কিওারিন্ত আলোচনা আছে | 


সংসীত-সমীক্ষা 


দেখা হায় সংগীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচারের পরিবর্তে এক-একটি বিষয়ের বিচ্ছিত্র আলোচনা এবং নিরর্থক 
বাগ বিস্তার বৃদ্ধি পেদ্েছে। ' অনেকে প্রাচীনশাস্বের অর্খবোখে মক্ততকার্ধ ছয়ে তাদের কন্ধেকটি অংশ হুবহু 
আত্মলাং করে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত বস্বর এমন একটি মিশ্রণ ঘটিয়েছেন ৰে তাতে এ যুগের 
পাঠককে বিলক্ষণ অন্বিধার পড়তে হ্ব। এর ফলে, এ যুগের সাংগীতিক আলোচনায় পূর্ববর্তী 
সংগীতের বিচারে এবং তার প্রকৃত উপলন্ধিতে ₹খেষ্ট বাধার সৃতি হয়েছে । এইসব ত্রুটির দরুন 
লীতশিক্ষা অনেকটা কারিগরি শিক্ষার ষত প্রচলিত ছয়ে মালছে॥ মামাদের সংগীতের শে একট! তব 
দর্শন এবং অলংকারের দিক ছিল সেইটা আছ আবার আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োন্ছন, নইলে 
ভারতীয় সংগীতের গ্ররুত মূল্যান্বন সম্ভব নব 


আচার্য ও উপাচার্য 


রামশেখর বহু 


কালক্রমে অনেক শম্বের মানে বদলায় ॥ সংস্কৃত অভিধানে যেসব অর্থ পাওয়া হায় আধুনিক বাঙলা 
প্রয্োগে বহ ক্ষেত্রে তার অল্লাধিক পরিবর্তন হচ্ছে; পাঠশালা আর বিষ্ডালয়্ এই ছুইএর মূল অর্থ 
একই, কিন্তু আজকাল দানে বলে গেছে। লেই রকম-_ বৈস্থ ও চিকিৎসক, অভার্থনা ও প্রাথনা, 
ঘটনা ও যোজনা, প্রণাম ও নমঙ্কার । অনেক শব্বের অর্থব্যান্তি (০০০০০%৪০০) আগের মতন নেই, 
যেমন, সাহিতা-এপ্র অর্থ প্রসারিত হয়েছে, কাবা-এর অর্থ সংকুচিত হয়েছে । ধাতু বললে সাধারণ 
শিক্ষিত লোকে বোকে ৮7৫৪], কিন্তু কবিরাছৰা প্রাচীন অর্থ অহুলারে অধিকন্ধ বোঝেন হুরিতাল হিঙগুল 
প্রভৃতি যৌগিক পদার্থ এবং রক্ত মাংল প্রসথৃতি দৈহিক উপাদান। 

একালে রাষ্্রিক সামাজিক ও সাংস্বৃতিক অবস্থা সেকালের মতন নয়, সেজস্ত অনেক শব্দের প্রাচীন অর্থ 
কিছু না বদলালে আমাদের শাধুনিক প্রয়োজন মেটে না। কিন্ত মূল অর্থের সঙ্গে নৃতন অর্থের ভাবগত 
বিরোধ হাতে না হয় তা দেখা দরকার । ্াতক-এর একটি প্রাচীন অর্থ__ বিগ্লাশিক্ষান্তে যে ব্রহ্ষচধ- 
সমাষ্থিন্চক স্বান করেছে। সমাবর্তন-এর অর্থ ব্রহ্থচর্ধের অন্তে গৃহস্থাশ্রষে প্রবেশ। আদকাল এই 
দুই শব্দ গ্রযাদুয়েট ও কনভোফেশন অর্থে চলছে। এতে আপত্তির কারণ কিছু নেই। নাচ-গানের 
স্থলকে বিল বলা যেতে পারে, কিন্তু পাঠশালা বলা চলবে না, সেখানকার শিক্ষককেও গুরুমশায বা 
অধ্যাপক বল! চলবে না। 

কুলপতি শব্দের আভিধানিক অর্থ_- যে বিপ্রধি ঘশসহহ্র দূনিকে প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। 
যেমন শক্ষৌধিযী শব্বের বিবৃতিতে ৬৫১৬১ অশ্ব, ২১,৮% গজ ইত্যাদির উল্লেখ আছে তেমনি কুলপতির 
বিবৃতিতে ১৯৯** শিক্ষার্থী মুনির উল্লেখও পৌরাণিক সংখ্যান ধর! বেতে পারে। দশলছত্র শিক্ষের 
অর্থ অনেক শিশ্প, হু-এক হাজার বা ছুপীচ শ ও হতে পারে। রবীক্রনাথ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বৃভারতীর 
কুলপতি ছিলেন একথ! বললে প্রাচীন অর্থের অপলাপ হবে মনে করি না। 

মন্থর বচন অগ্লারে আচার্য শব্দের অর্থ__ বে দিন শিক্ষকে উপনীত করে বেদাঙ্গ ও উপনিঘৎ সমেত 
বেদ শিক্ষা দেন। আপ্তের অভিধানে আচার্ধ-এর একটি অর্থ দেওয়া আছে_ (When affixed to 
Proper names) learned, venerable (somewhat like the En. Dr)i এইসব অর্থের 
কালোচিত পরিবর্তন করলে রবীজ্্রনাখের আচার্য উপাধিও সার্থক। গুরু আর আচার্য প্রা সমার্থক, 
সেজস্স তার গুরুদেব উপাধিও সার্থক । 

রবীন্রনাথ শাস্ভিনিকেতন আর বিশ্বভারতীর শুধু প্রতিষ্ঠাতা নন, বহুকাল স্বন্বং অধ্যাপনা করেছিলেন 
এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র শিক্ষার বিধারক ছিলেন। এ কারণে আচার্য উপাধি সর্বতোভাবেই তীর উপযুক্ত। 
বিশ্বভারতী এবন বিশ্ববিষ্থালয়ে পরিণত হয়েছে, তার চানসেলর নেহরুদী দিল্লিতে থাকেন, কাপেভদ্রে 
বিশেষ উপলক্ষো শাস্তিন্যিকতনে আসেন, প্রশাসন বা adminisLration সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয়ে তার 
সম্মতি নিতে হয়। কোনও স্কুল বা কলেজের গভনিং বডির প্রেলিডেন্টকে আচাধ বা অধ্যাপক বললে 


আচার্য ও উপাচার্য 


বে দোষ হ্য়, বিশ্বভারতীর চানসেলরকে আচার্ধ বললেও সেই দোষ হুহ। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বা 
অন্ত কোনও বিশ্ববিস্যালয়ের চানস্গেলরের পদে বিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্পতি প্রধান 
মন্ত বা রাদ্যপাল হাই ছ'ন, তাকে আচার্য বলা নিতান্ত অলংগত | চানসেলর মার আচার্য এই দুই 
শব্দে অর্থগত বা ভাবগত সাদৃশ্য কিছুমাত্র নেই । 

কলেছের প্রিনসিপাল অধ্যাপনাও করতে পারেন। কিন্তু অধ্যাপনার উপর গর্ত না দিয়ে তাকে 
শুধু প্রাধান্সুচক পদবী দেওয়া! হয়েছে, কারণ তিনি অধ্যাপকবর্গের প্রধান এবং পরিচালক । প্রিনসিপাল- 
এর প্রতিশস্ব অধ্যক্ষ প্রোধান্ত ও কত্তৃতবস্চক ॥ Concise Oxford Dictionary-তে 091585018 
Chancellor-aর অর্থ__ titular head with Vice-c. acling, অর্থাৎ চানলেলর পনবীতে প্রধান 
হলেও ভাইসচানসেলরই প্রকৃত কর্ডা। চানসেলরের ঘা অধিকার তা প্রশাসন বা ব্যন্ব-অশ্থুমোনন শংক্রাম্থ, 
তাকে আচা বলার পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নেই । 

ভাইলচানসেলরফে উপাচাধ বলা আরও আপতব্ি্নক । ইংরেজী ভাইল-এর দ্ধ অনুকরণে বাওলাদ 
উপ- উপসর্গের প্রয্োগ একবারে নিরথক । ভাইলচানলেলর ইচ্ছা করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, কিন্ত 
তার প্রকত কর্ম প্রশালন বা পরিচালন। ইংরেছী নামে ভাইস- উপনর্গ সবেও তিনি কারও '্বলাভিহিক 
বা সহকারী নন। উপাচার্য শুনলে মনে স্বালে 9555620$ 01০655০71 এই উপাধি তার শুধু মযোগা 
নয়, মর্ধাদাহানিকরও বটে । 

সরকারী ফার্ষের পরিডাহা সংকলনের হস্ত করেক বৎলর পূর্বে পন্চিনবঙ্গ-সরকার একটি সমিতি 
নিঘুক করেছিলেন। এই সঙ্গিতির লংকলিত তালিকায় বিশ্ববিষ্যালর সংক্রান্ত কয়েকটি পরিভাষা আছে, 
মেনন 56৮৫: অর্ধ, $y৷di০at৫ নিষদ, Regist নিবন্ধক, 1০০০1১316৫1: অধিপাল, 
0849৩৫11০৫ মহাদিপাল। ( এই সংজ্ঞাগুলির রচন্বিতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ছুর্গানোছন ভট্টাচার্য এম. এ. 
কাবাদাংখাপুরাণতীর্থ )। কলেদের প্রধান যেমন অধ্যক্ষ, সরকারী বিডাগের ডিরেক্ট যেমন অধিকর্তা, 
কোনও লংঘের প্রধান নেতা বা নিষন্তা যেমন অধিনায়ক, তেমনি বিশ্ববিস্তালয়ের বিনি প্রধাল মিয্থা 
তিনি অধিপাল। 

একালের ভাইগচানসেলর (বিশেষত বিশ্বভারতীর তুল্য বাবালিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ) নেকালের 
কুলপতিরই সমপর্যান্বের। অধিপাল উপাধিতে তার অধিনাঘ্কত্ব ও পদোচিড গৌরব স্থচিত হদ্ব। 
চানসেলরকে আাচাধ আখ্যা না দিয়ে মহাধিপাল বললে তারও ধথোচিত মর্ষাদ! বডায্ থাকে | 
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কষচত্্র ভট্টাচার্য 


অনুবাদকের অন্ঠাবনা 
ক্বঞ্চসদ্ব ভট্টাচার্য মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এতদিন পরে ক্রমশ 
তার ঘশ দেশে ও বিদেশে ছড়াতে শুক করেছে। প্রাপ্য মর্ধাদা পেতে এত দেরি হয়েছে বলে তাকে 
দেশের লাধারণ শিক্ষিত লোকে এখনো জানেন না। বিংশ শতাৰীর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট দার্শনিক বলে 
ঘিলি এখন স্বীকৃত, তার রচনার সঙ্গে কিছু পরিচন্ধ রাখা দরকার । উপস্থিত প্রবন্ধটি লেখকের 
শেষতীবনের রচনা, বেমনি পাকা তেমনি বলিষ্ঠ চিন্তার অডিচ্ঞান। প্রবন্ধটি সোজা! আর কঠিন 
একসঙ্গে দুই, প্রথম আলাগীর কাছে সোজাই, অভিন্ন ভাবুকের কাছে স্বন্ম ও আটিল চিন্তাদালে 
ঢাকা গভীর । বিশেষভাবে লক্ষা করবার মতো হচ্ছে লেখকের নিরহংকার সাহস। বিশ বছর আগে 
লজিকাল প্িটিভিদ্রমকে একটুখানিও স্থীক্কতি দেওয়া ভারতীয় দার্শনিকদের পক্ষে অভাবনীষ্ব ছিল। 
লেখক কত লহছে তাকে স্বীকার করে সঙ্গে সঙ্গেই তিক্রদ করে গেছেন! দার্শনিকদের রচনার নতুন * 
কথা ব| নতুন মতবাদ সত্যি খুব মেলে না। অনন্বপূর্যতা সত্তব হয বলবার ধরনে, ভাববার ভঙ্গিতে, 
উপলন্ধির বিস্তালে। লেখকের বক্ধবোর সারকথা তার মনটা থেকে আলাদা করে শোনালে আপনাদের 
খুব নতুন ঠেকবে না। কিন্তু বলছে বে মন তাকে বাঘ দিয়ে বলা ছল যে কথা তার তো বিশেষ 
দান নেই। লেখকের রচনাতে ছর্ণভ ও স্বন্দশ্ব বননের পরিচর পাওয়া ধায়। শ্রেষ্ঠ মননের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
পরি যাতে মাপনাদের পক্ষে লহ ছয় তাই এই অনুবাদ ।__ পুলাঙ্সোক রায়। 

দরশনচর্চটা বলতে বে কি বোঝায় তার আলোচনা সামার কাছে দর্শনশাস্বের কোনো একটা বিশেষ 
লমন্তা নিযে বিচার করার চেয়ে জরুরীভর ঠেকছে। বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে দর্শনশাহ নাষে কোনো 
জান আাদৌ সম্ভব কি না বর্তমানকালে সেটা প্রশ্নের বিষ্ধ। আমি কোথায় ধাড়াই তা দেখিয়ে 
দিতে চাই কাণ্টের দর্শনের সঙ্গে আবার মতের তফাত বুবিষে। 


ফান্টের নিরিখে দিক্‌ নিশয় 
অধিবিষ্যার বিষয় অর্থাৎ অধিলঙও| ছিসেবে আত্মাকে জানা ঘা কি না এ প্রশ্নের জবাবে ফাস্ট 
বলছেন-£ আাশ্ছ। নাদের চিন্তার পক্ষে প্ররোছনীহ ধারণা, আত্মা! আমাদের নৈতিক বিশ্বাসের বিষয়, 
কিন্ত হবস্তপত সে মজ্জে্। আমি বলছি-_ আত্মা জের, যদিও তাকে চিন্তায় ধরা যায না। অবনত 
আমর! বাস্তবিক তাকে জানি ন! দার তার সম্বন্ধে শুধু নৈতিক বিশ্বাসই রাখি, তবু সেই আম্মাকে বে চিন্তার 
মাধাম ছাড়াই জানা সম্ভব এটা মানতে হবে তা জানছি। এই জন্তেই হে তাকে জ্রানাবার জগ্জে ামাদের 
অস্থঙে অস্রে একটা দাবি রয়েছে৷ এই দাবি আমাধের নম্বরের অনেক আশাম্মিক দাবির অন্যতম । 
আনি চিন্তা ও জান সন্ধা বিজ্ঞানতবের গোটা প্রহটাই কের দালোচনায় আনতে চাই । 

এই যে বাসি মাস্বাকে অচিন্ত্য বলছি, তার লঙ্গে সঙ্গেই আৰি কা্ট-বদিত 'প্ৰচাগত 
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ধারণা'কে জ্ঞান, এমনকি আক্ষরিক অর্থে চিন্তা বলেও মানতে হ্বীকান করুছি। অভিজ্ঞতা ছাপিয়ে 
চিন্তার প্রসারণ, অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাঁ_ এলব বলতে আমি বুঝি চিন্তার ভাাগত প্ষপকে 'মচিস্তা 
কোনো সত্তার প্রতীক ছিসেবে ব্যবহার করাটাকে । এই প্রতীক ছিসেবে বাবছার কর! নার চিন্ত; 
করা কিন্ত এক নছ। আরো! বলব, তর্কশাহে যাকে চিন্ত। বলে, প্রভীকীকরপ থেকে তফাত করে, 
লেও আক্ষরিক দর্থে চিন্তা নন্ব । 'মাছকালকার শ্পষ্টার্থবাদীরা মধিবিস্কাকে অস্বীকার করলেও তানের মধো 
কেউই তর্কশাহ্ের সম্ভাবনাকে লংশর করতে ধাবেন লা। বন্তত তারা তর্কশাস্থো্ উপর নির্ভর করে 
তাকেই বিশ্ুন্ধ চিন্তা ছেনে, অধিবিস্ঞাকে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে থাকেন । মানার দৃিতে তর্কশান্থ 
বিজ্ঞানের নয়, দর্শনের অন্তর্গত । তর্কের বুদ্ধিগত জপাবলী অধিবিস্তার প্রতীক গুলির ছাত্ানাত্র, তাই দেওলি 
আপনাতে প্রতীকধনী। 

অন্বীকৃতির দিকে আমি কাণ্টের চেয়ে আরে! অনেক দূর এগিবেছি। স্বীকৃতির দিকে কিন্ত 
আমি ভার অজেয়বাদের শ্বর নিচু করে ধরব ॥ আস্্া ্বঙ্থে আনার বিশ্বাস গে আছে অপচ সেই 
আত্মা থে আমার জানা নব্ষ এ কথারও উপরে বলব বে মাস্মাকে চিন্বা ব্যতীত ডানা যাস্ব আর 
জান! দরকার । কান্টেছ দর্শনে আত্মা বা স্বাধীনতাকে নৈতিক স্বীকাধ' বলে ধরা হয়েছে। কিস 
নৈতিক ্বীকার্ধ ছিশেবে এদের থিয়োরি করে লাভ হচ্ছে না নীতির দিক থেকে না অধিবিগ্যা দিক থেকে 1 
'নৈতিক শ্বীকার্ধ বলতে শুনু প্রজ্জাগত ধারণাই বা নন্দনী কল্পনার স্ব বোঝাবে না। এই নৈতিক 
্বীকার্ধে'র প্রবচন ও ধ্যান তাকে নৈতিক কল্যাণ বা উপভোগা মৃলান্ধপ ছিসেবে অবলোকন করবার দন্ত 
নম, তাকে লতা বলে জানবার জস্বে । এমন ধান চাবৰিলাস নয, খেলাও নঘ। এর পিছনে সেই বিশ্বাস 
থাকা চাই, যে বিশ্বাস সেই চিন্তা ছাড়! সত্যকে পাঞ্জা ব্যাপারটার সঙ্গে মভিন্ন। এই প্যান করাটা কর্তবা 
নিশ্চই না, তবে সেটা বাশ্তবিক আরম হবে রক্কেছে বলেই তাতে প্রকাশিত জ্ঞানের পূর্ণতা ঘটুক এই দাবিও 
এসেছে । আত্মা সত্য এই ছেনে বে ধ্যান, সেটা নৈতিক চেতনা ছাড়া অন্ত চেতনা থেকেও "আরম হতে 
পারে। নৈতিক চেতনা তার মধ্যে বিশেষভাবে নাও আসতে পারে। ঘাকে আ্যাত্ডিক ভ্রিন/ বলে চেনা 
যায় সে ক্রিয়া আপনিই শুরু হর, তার অপর কোনো! উৎস খু'জবার দরকার নেই । আম্মা যে সত্য এ খান বে 
জানের মধ্যে পূর্ণতা! দাবি করে, সেটা বশ্য শুধু তেমন মানুষেরই চেতনার ধার মধ্যে এই ক্রিস্বা ইতিপূর্বেই 
আরভ্ভ-হরে গেছে। এ একটা নস্তসাপেক্ষ পরম দাবি, বস্তা অনন্তসাপেক্ষ দাবিদের সনপ্ধাঘী। 

আত্মার বেলাতে থা, অন্ত থে কোনো নধিসত্তার বেলাতেও হখাযোগ্য মনলবদল করে তাই 
খাটবে। অধিবিস্তা বা তর্কশাহ ও বিজ্ঞানত লগ্বলিত দৰ্শনলাস্থ বাস্তবিক জ্ঞান নর, এননকি চিন্তাও নঘু। 
তৰু যে এদের বিষন্ধকে সত্য বলে ধ্যান করি পে শুধু এই বিশ্বাসে যে এরকন ধ্যান করেই পরন লত্যকে ছানা 
সত্ব হবে। 


খির্োরিধর্মী চেতনায় পর্যারদেদ 

দর্শন বলতে জ্ঞান বোঝাধ কিনা আর দর্শনে ক্ষরনিঠ চিন্তার কোনো কাজ আছে কিনা সেটা নিম 

হ্যতো মতানৈক্য ঘটবে । লে যাই হোক, দর্শনে এমন কিন্তু প্রভা এনে ধরে যেগুলি করথীাগা, 

যেগুলি রীতিবন্ধ সংজ্ঞাপুনের উপবোস্ী। বিজ্ঞানের মতো দর্শন দিযোঠিধ্মী চেতনার প্রকাশ। 
৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আস্বিল ১৮৭৯ শক 


খিরোরিধর্মী চেতনার ন্যুনতন প্রকাশ হচ্ছে হ। কখনযোগা তার বোধ । যা বলা হার সেটা বলবার আগে 
প্রভার করতে ছর। ধ। মপ্রত্তা্থ কর! হা লেট দাগে কাউকে না কাউকে একবারও মন্বত প্রত্যয় করতে 
হয়। শশকের শৃঙ্গ বা চতুক্ষোণ বৃত্তের নতো শন্ষলংবোগের বিষ প্রতায় তো কর। হাছছই না, এষনকি 
অপ্রতায়ও করা ধায় এপাঁস্ত বলা যায় না। অমন শব্বদংযোগ ভাবায় বলা হন্ব একমাত্র কি বলা ছয় না তার 
উদ্বাহুরণ ছিলেবে। কিছু বলা মানেই একট! প্রতায়ের প্রবচন ॥ অহুত্ঞাবাচক বা! অন্তর্ভাবাচক কথাও 
বক্তার প্রত্যন্বকেই প্রকাশ করে, যদিও এক্ষেত্রে প্রত্যঙটা সংজ্ঞাপনের উদ্ধেতদুক নয়। যিখ্যে কথা, অর্থাৎ 
বে কথাদ্ধ বক্তার প্রত্যত্ব নেই, মার কারও কাছে ন! হোক অস্তত নিজের কাছে লংভ্ঞাপনের বা সাযুজ্যের 
উদ্দেশ্য নিষে নেই ; বক্ত! তাকে বোঝে সব কথার পূরযগামী, প্রতার পাবার বে অভুক্ত বাসনা, তারই অঙ্গ 
বলে। প্রত্যয়ের বিষ্বই কথায় বল! সম্ভব, ঘা কখনঘোগ্য তার বোধই বিরোরিধর্মী চেতন! । 

এই বোধ ভোন নাও ছতে পায়ে। কিন্তু কিছু যে জানা গেছে বা ন্ধানা ঘাছ লে প্রতায়টা তার 
মধো আছে। প্রকটভাবে হয়তো নেই, কিন্তু তাকে প্রকট কয়া সর্বদাই সম্ভব । “জানি না' এই ভাবের 
প্রকট চেতনাতেও “জানি' এই প্রতাঘ জড়িয়ে থাকে | অজেন্বাদী, যুক্তিবিরোধী বা লংশদ্ববাদী__ এরা 
সকলে “আনি না' এইই নলে রাখেল । কিন্তু ‘জানি না' মলে করতে গেলে ‘ছানি’ এও মনে করতে হয়। 
তাহা অঙ্জাতকে 'জালেন' বলতে পারেন না, কিন্তু তার প্রতায় রাখেন, তাই পরোক্ষে কিছু না ফিছুকে 
জানা গেছে বলে ৰেনে নেন। লেই কিছু না কিছুকে ভাহাতীত বলে ধরে নেওয়া হলেও অস্ত এ নামেই 
লেট! ভাষায় পরিচিত হবে। দর্শনের আওতাদ্ধ এপব মতবাদ ততমূরই আসে, ঘতনূর এদের মধ্যে ‘কিছু না 
কিছুকে দানি’ এই প্রত্যন্বঘূক্ত খিয়োরিধনী চেতনার প্রকাশ ঘটে । 

ছিছোরিধমী চেতনার সব রূপেই কখনযোগা কোনো না কোনো বিষয়ের বোধ জড়িয়ে থাকে। 
সাধারণত এ স্ূপগুলির সকলকেই 'চিন্তা' নাম দেওয়া হলেও এদের মধো একটিই আক্ষরিক অর্থে চিন্তা) 
অন্তগুলিকে চিন্তা নাম দেওয়া উচিত নব । সবস্নদ্ধ চিন্তার চারটে রূপ বা পর্ধাই ভাগ কর! যেতে পারে । 
ঝোটামুটি এদের নাৰ দিচ্ছি জভিজ্ঞতাশ্ৰ্ব চিন্তা, বিশ্তন্ধ বিষয়ের চিন্তা, আধ্যাত্মিক চিন্তা আর খিরোহী 
চিন্তা'। আভিজতাশ্রনী চিন্তা বলতে বুঝি কোনো! বিশ্ব 'গাধেরের সন্বস্ধীর খিরোরিধনী চেতনার সেই রূপ 
যাতে প্রতক্ষলভা ব! প্রত্ক্ষলভা বলে করিত বিধর়ের প্রতি নির্দেশ ররেছে, উপরস্ধ দার পক্ষে এই নির্দেশ 
আধেঘার্থের মন্তর্গত। এমন মাধেরও আছে যেগুলি বিষয়নির্দেন ছলেও ইচ্ছিঘপ্রতাক্ষের সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক ছানার না। এই ধরনের আধেয়ের চেতনাকে বিশুদ্ধ বিষয়ের চিষ্কা বা “দবলোকনী' চিন্তা বলা 
ফেতে পারে। আধ্যাস্মিক চিন্তায় আখের কোনো 'বিষয়' নগ্ন, এবন কিছু নয় বাকে বিষয়দুখী ভঙ্গিতে 
অবলোকন কর] যেতে পারে । ও হচ্ছে বিবনীদুী ভঙ্গিতে ‘উপভোগ’ করার বন্ধ । অধিরোহী চিন্তা 
হচ্ছে লেই মাধেত্ের চেতন! যে আাধের বিব্ ব| বিহরী কারও অভিমুখে নির্দেশ রাখে না। এর সম্বন্ধে 
পরে আরো! কথ] হবে ॥ চিন্বার এই চার পধায়ের দাধের্বদের নাম দেওয়। বাক-_ তথা, স্বর প্রাতিঠ, বাস্তব 
আর সতা। বিজ্ঞানের কারবার অভিজ্ঞতার চিন্তার বধের বা তখ্যকে নিরে। বিশুদ্ধ চিন্তার বিষযদুী 
বিষীদুখ ও অধিরোহী। ভঙ্গিতে পাওয়া বাকি তিন ধরনের আধেষকে নিছে দর্শনের কারবার। 

খিক্োরিবনী চেতনার সব আখেরই কখনযোগয ৷ চিন্তার পদ্যর যাদের বল! গেল সেগুলি আসলে 
কখারই পর্যায়। বিস্ানে'বিহৃত হয় তথা, ধবর ছিলেবে তাকে বোৰ! ধাত তার ভাষার পরিস্ফুউ স্থপটার 


দ্শনিচর্চার ভূমিকা! 


প্রতি উপেক্ষা করেই । কথায় ধরা না গিবে থাকলে তখোর প্রত্যহ সম্ভব ॥ অভিজ্ঞতাত্রী চিন্থার 
আবের়ের পক্ষে কথনযোগাতা একটা নাবশ্রক ঘটলাসংযোগ | ক্রিন্ক বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার হাখেতের 
পক্ষে তা নিতান্ত দাবন্তক | দর্শনের মাপের কথিত লা ছলে তার নর্থবোগ লম্তব হুর না! বিশুদ্ধ চ্যান 
আমের মাধার ভেন নেই | এইজক্কেই কখনে! কখনো তাকে উদ্ভ্রান্ত কল্পনা ভাবা হয়েছে, দর্শনকে 
উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভাষার বিকার বলে । দর্শনের মাসেরকে দ্বপ্রকাশ বলে প্রতা্ ছু: স্বপ্রকাশ বা 
স্বতপ্রদাণ তাই ধা কোনো বিশেষ ব্যক্তিল্র কথায় প্রকট প্রতাহের অপেক্ষা ব্রাসে না / এই বাক-ছনপেক্ষতা 
দর্শনের মাধেরের ছর্থের মন্ব্ণত, কিন্ত বিদ্ঞানের 'দাপেরের অর্ণের মন্র্গত নয়। বিজ্ঞানের মাধেছকে তার 
ভাষায় ধরা ক্পপটাকে উপেক্ষা করেও বোঝা বায় । 

প্রতীত হয়েছে এমন কোনো আখেয়ের সঙ্গে ধদি ভার নিছের কথিত হুয়া নির্দেশ থাকে 
তাহলে লেটা তথ্য ছিসেবে বিবৃত হয় লা । থাকে শ্বন্ব-প্রতিষ্ঠ ব! বাস্তব বা সত্য বল! ধায় তাকে তথা 
বলে উপস্থিত কর। হেতে পায়ে না। এদের প্রত্য্ বিচারের কবিত দ্ধপে প্রকট হতে পারে | লে বিচারের 
ক্সপটা কিন্তু তত্রিন বা প্রতীকধর্মী হবে । “ক মাছে খ-এর লঙ্গে এই সম্পর্কো_ এধরনের বিচারে তথ্যকে 
লবলময়েই ধরাছে! জার মধো আলা ঘা । ৩! এধরনের বিচারই আক্ষরিক অর্থে বোকা হায়। “ক মাছে" 
এমন বিচার বদি কখনো তথাকে প্রকাশ করে তে! সেটা উপরোক্ত ধরনের বিচারের সংক্ষেপে । “ক জাছে" 
এ বিচারে ‘ক' বলতে ঘি বোঝার ‘ক-এর খ-র মখো এই সম্পর্কা' তবে বিচারটার অর্থ দাড়ায় মোজহ্বদ্ি-_ 
হয় ক খ-এর লক্ষে এই ভাবে সম্পকিত আছে কিংবা ক বেখ-এর সঙ্গে এইভাবে সম্লফিত আছে, সেই 
ব্যাপারটা অন্ত কিছুর সঙ্গে লম্পকিত। তথ্য মানেই নগ্লান্্ তখোর সঙ্গে সম্পর্কবন্ধ তথ্য । যদি কখনো 
কোথাদ্ধ “ক মাছে' এই বিচারটা লম্পর্ক ছাড়া হার কিছু বিচার করে, তাছলে বুঝতে হবে ‘ক’ বলতে 
তথাকে নয়, স্বত্ংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব ব| সত্যকে বোঝাচ্ছে। এমন বিচার শুধু আপাত্দূইতেই বিচার বলে 
গ্রন্থ । উদ্দেশ্য এখানে বিখেকে মাগে থেকে ধরে নিয়ে বসেছে । বিখের এখানে পূরবপ্রতীত উদ্দেস্তের 
অর্থ গ্রলারিত ব। পরিস্কুট করছে না। এখানে উদ্দেশ্য শুধু স্বপ্রকাশ বলে প্রতীত বিখেরের হ্বতঃগ্রযাণ 
বিস্তার । 

দর্শনিচর্চা এমনিই শ্বপ্রকাশের স্বত:গ্রনাণ বিস্তার । কতকগুলি বিচারের সবজি দর্শনশাহ নয়। 
প্রকাশ বা স্বত:প্রমাণকে কথিত করা ধান, বিবৃত করা যায় না। ঘা শুধু কথিতই হয়, নিছের কথিত 
হওয়ার লঙ্গে তার সহন্ধটা আবশ্তিক । মনোগত ভঙ্গি অছদারে এর তিনটি জপ বা পায় ভাগ করা 
ধায় বিষয়সুখী, বিধন্বীদুখী অখবা! অধিরোদ্থী । প্রথম দুই পযারের মধ্য যে তফাত সেটা ধরা পড়ে “বিষ 
আছে’ আর “আনি আছি' এই ছুই বিচারাডাসের পার্থকো ৷ বিচারের যে কপ “ক মাছে খ'-এর লক্ষে 
এই সম্পর্কে তাতে ‘মাছে’ শব্দটার ধদি কোনো অতিরিক্ত অর্থ থাকে, যদি সেটা ক এবং খ"-এর সম্পর্ক 
ছাড়া আরও কিছু বোঝায়, তবে ওই বিশিষ্ট আধেষট! হবে হাকে বিযন্বত্ব বল! বায় তাই। একে 
বিচারাতাস করে বল! থেতে পারে "সম্পর্কটা ক এবং খ'-এর যখ্যে দাছে'। বিচারের মাসল দ্বপে . 
“আছে’ বলতে বোবায় শুধু বিষয্ীর বে বিষ্যছুখিতা সেইটেই | কিন্তু এই বিচারাভাসে “আছে বলতে 
বোকাচ্ছে এমন একটা বিষদ-আধেক্ বেটা শ্নপ্রতিঞ, যেটা তথা নহ। অবন্ত এই আধেরকে প্রকাশিত 
বা প্রো করলে, মনোগত ভঙ্ছিটা বিষয়ই থাকে । যে ভঙ্গি ছাড়া হয় ধখলি বলি ‘আমি আছি'। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৭৯ শক 


এবার আধেরকে কথিত করা হচ্ছে, বিবৃত করা হচ্ছে লা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একে বিহয়নির্ছেশী নয় 
বলে স্পষ্টই বোক। ঘাচ্ছে। এর মযো বিষনবনির্দেশিতা ঘি কিছু থাকে তো ত! গ্রতীকধর্মী আভাস 
মাত্র। “আাছি' এ শব্দটার অথ যে কি সেটা বিষন্বযুখী চেতনায় অবলোকনে ধরা হায় না, ধরা ধাল 
বিষয়ীমুবী চেতনায় উপডোগে। তাকে অবলোকনের বস্তু বলে মনে ছুহ শুধু কথার আভাসে। তথাকে 
বিবৃত করা ধায়, স্বয়ং প্রত্তিঠকে কথিত কর! ঘা ; উভয়কেই ভাষার প্রকাশ করা ছঙ্থ তাদের কোনো 
না কোনো অর্থন্ধপে গ্রহণ করে কিন্ত ঘা বাস্তব তাকে কোনে| অর্থন্ধগে নেওয়া যায় না, কখলে প্রকাশ 
পান তার প্রতীকরূপ ৷ 

এ তিনটেই অক্ষরনিঠভাবে কখনযোগ্য। বিষ হে বিষ নহ, আর সেটা বে বিঘয্ীর 
প্রতীক এ কথ অক্ষরনিষ্ঠভাবেই বলা যাচ্ছে। যে শঙটার প্রতীক হিসেবে বাবহার সেট! আক্ষরিক 
অর্থে গৃহীত হচ্ছে না, কিন্তু সেটা বার প্রতীক তা (এবং তার হে প্রতীক গৃহীত হচ্ছে এই ব্যাপারটা ) 
আক্ষরিক অর্থেই কথিত ছচ্ছে। বিহযী এখানে সেই হুনিশ্চিত সত্তা যাকে দিয়ে বিষটাকে বোকা 
ধাচ্ছে। বিবলাধারণ বা বিবযন্বের ধারণা বিজ্ঞানের বিষরধর্যা তথারাশি পর্যবেক্ষণ করে আলে না। 
বিধয়ী 'আনা'র সাক্ষাং-চেতন! ও কখনযোগাতা না থাকলে বিষসাধারণের ধারণা কখনোই দান! 
হাধতে পারত না। উ্তমপুর্কষ 'মামি' হচ্ছি সেই ধরনের আধের়ের আদি উদাহরণ যার লঙ্গে তার 
নিজের কথিত হবার আাবস্তিকতা জড়িয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে কথিত বস্তু আর কখনকার্য ব্ভিএ। 
“মামি আছি’ এই বিচারাভালে বিখেষটা আক্ষরিক ভাবে কথিত উদ্দেস্তের প্রতীক মাত্র । যাকে 
প্রতি বা বাস্তব বলে জানা! যায়, তার কথন ও বোধ আক্ষরিকভাবেই স্তব হয্। কিন্ত যাকে 
সতা বলে মানা ধায় তাকে আক্ষরিকভাবে একেবারেই বোঝা বায না । 

তাহলে বাশ্ববের অতীত ঘে সত্য তার কখন কি ধরে সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাৰ দিতে ছলে 
তথা, হ্ববংপ্রতিঠ আর বাস্তবের ধারশাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আরও পরিষ্কার ধরা দরকার । এদের 
লেতিফরণ ব! অস্বীকৃতি সন্ভব। ‘ক আছে খ'-এর সঙ্গে এই সম্পর্কে' এ বিচারকে অস্বীকার করা ধার 
“ক যে এই সম্পর্কে আছে এটা তথা নয়" এবনি বিচার হিয়ে। “ক যে এই সম্পর্কে আছে’ এটা 
বিচার নয়; জাছকাল এর নাম দেওয়া হবে প্রস্তাব । এর প্রবচন ও অস্বীকৃতি সন্তব কারণ গ্ংপ্রতিঠের 
প্রতা্ আদাদের মাগে থেকেই রয়েছে। প্রস্তাবটা যদি তখা-নয এই হিসেবে পৃহীত হয় তবে তা শুধু 
নানা তার শ্বযংপ্রতিষ্ঠভাব অস্বীকার করতে পারছি না বলেই। ( বন্ধ কথাটার বদলে মামি 
্রংপ্রতিঠ কথাটার বাবছার করছি কারণ আমরা কিছুকে অর্থন্রপে নিতে পারি প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
রেখেই । প্রতীত বন্থাই অধিত স্বস্তি । অর্থজপ মাত্রেই প্রভীত আধের, কোনো এক বিশেষ 
পর্যায়ে না হলে উচ্চতর পর্যায়ে ।) স্বত্ংপ্রতিঠকে অস্বীকার করা ঘা 'বিযয় নেই' এই কপ বিচারে; 
বিষ হচ্ছে ঘা বিহদী থেকে ভি এহন কোনো নির্দিষ্ট বা আসত্ম-অভিন্ন আধের হাকে অবলোকন করা 
যেতে পারে। এ ছল একটা বিশিষ্ট দার্শনিক মতের কথা, সে ষতটাকে অর্থহীন মনে করার আপাতত 
কোলে! কারণ দেশছি না। এ ধরনের মন্বীকৃতি সম্ভব কেননা আরা আগেই বিবীকে উপভোগশত্য 
বাস্তব বলে বুঝেছি ।॥ বাস্তবকে মম্বীকার করা যায় “আমি (বাক্তিববিশেষ বিষয়ী ) নেই’ এই বিচারে । 
এও আপাতত সহজবোধ্য । এ হচ্ছে অন্বীকৃতি বা নেতিকরণের আর একটা নতুন পরায় । বাক্তিত্ববিশেষ 


দশনচ্চার ভুমিকা 


বিধযীকে শুধু বিষন্বী ছিসেবেই বাস্তব বলে বোকা ঘান্ধ। অবস্ত বলা যেতে পারে শে এ লিম্েকে 
বিহয়ের সঙ্গে কোনো! না কোনোভাবে অভিন্ন মনে করছে এবং দেইডাবেই তার বাক্রিবিশেষত্র স্তব 
হচ্ছে। বাকিতে বিশিঃ হলেও “মামা’র প্রতায় উপভোগের মধা দিয়েই । এই আধেছের মন্বীহৃতি 
সম্ভব হচ্ছে কারণ আমর! আগেই বাস্তবের অতীত বে সত্য তার ধারণায় এসে পৌছে গেছি। 

“প আছে এ ধরনের কোনো বাকা নিলে দেখা ঘাবে বে ঘদি 'প', “মাছে মার উভয়ের 
লংখোগ ( র্থাৎ বিচারটির রূপ ) এই তিনটে আক্ষরিক 'নর্থে বোক্তবার বনতে! হয তবেই লমগ্র বাকাটিকে 
একটা বিচার বলে মেনে নেও! সম্ভব হবে । দি ‘প’ আর ‘আছে’ এই ছুইকে ন্মাক্ষরিক মর্খে বোঝা 
ঘা অথচ তাদের সংযোগকে যায় না তবে বুঝতে হবে ‘প' বলতে কোনো হবতংপ্রতিষ্টকে উদ্দিট করা 
হয়েছে । বদি ‘প’ কে উপভোগলভা ব্যক্তিগত মত্মসতা ছিসেবে চেনা যায় তবে 'আাছে' বলতে বোঝানে 
লেই উপভোগলভা বাস্তবতার বিব্বাশ্রবী প্রতীক । তাছের লংযোগও হবে প্রতীকধর্ী 1 যদি 'প' বলতে 
বাক্চিগত মাত্মলৱার নেতিকরপকে বোকাত তবে 'প'কেও আক্ষরিক মর্থে বোবা স্তব ছবে না, কেননা! 
কোনো নিশ্চিত ও স্পষ্ট কিছুকে তার তুলা বলে দেবা ধাচ্ছে না। মাব্মসত্তাকে বিবধী 'আনি' এই অর্থে 
কিংবা এই বিধ “মামি কি নই সে অর্থে ছাড়া বোকা ধাত না। পরব বা অধিরোচী মর্ধে আত্মলন্তার 
চেতনা বিষয়ী ‘আমা’কে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়? তেমন কোনো আম্মলত্তার বোধ বদি কপনও হয তে? হবে 
উপভোগলভা 'আামা'র লঙ্গে সম্পর্ক রেখেই, তাকে এড়িয়ে ন । তেমন মাসজ্মসৱার প্রতার হয় বটে, কিন্ত 
"মামি' কি তার ধারণাকে বাধ ছিরে ওর কোনো প্রবচন সম্ভব নয্ন। এখানে “প'কে বোকা ঘাচ্ছে 
শুধু প্রতীক হিসেবে, তাই ‘আছে’ আর 'প' ও “মাছে সংযোগকেও প্রতীক ছিলেবেই বুঝতে ছবে। 
‘বিষয় আছে'__ এ একটা বিচার নর, এটা দ্বিকক্তি। ‘আমি মাছি এও বিচার নয়, কেননা "মাছি" 
প্রভীকঘাত্র । কিন্তু উভয়কেই অক্ষররনিঠভাবে বলা যাব, কারণ 'প'কে স্থনিশ্িত বলে উভদ্ধতেই ধনে 
নিজ্ছে। 'পরমাত্মা আছেল'__ এটাও বিচার তো নই, এমনকি মাক্ষরিকভাবে কখিতও হতে পারে না। 
তাই বলে বাকাটা! নেছাত অর্থহীন ন । ওতে সুনিশ্চিত প্রতায়ের শের যে সতা তাকে প্রতীক দিয়ে 
জানানো হচ্ছে । হাকে প্রতায় করা বান্ধ অথচ থাকে মাক্ষরিকভাবে বলা হায় না (তাই স্বীকার করাও 
ঘা না সেইটেই ) সত্য । 

খখনযোশাকে তাহলে চারটে পর্ধায়ে ভাগ করতে হবে । প্রথমেই তক্কাত হবে কি আক্ষবিকভাবে 
ফখনযোগা আর কি শুধু প্রতীক ভাবে । ঘা আক্ষরিকভাবে কথনহোগা তার মধ্য ফের তফাত ছবে 
ঘার বিবরণ তথ্যের খবর ছিলেবে আর ধার কখন তখ্যের বিবরণ ছিসেবে ন্। ধার কথন সম্ভব, 
বিবরণ সম্ভব নয়, তার মধ্যে আবার তফাত করতে হবে কিসে শর্থটা আক্ষর্িকডাবে কথিত হচ্ছে 
আর কিলে প্রতীক ভাবে। সত্য কথিত হব প্রতীক ছিসেবে । বাস্তব কথিত হয প্রতীক রূপে, কিনব 
আক্ষরিক ভাবে । হরংপ্রতিষ্ঠ কথিত ছয় উদ্দি্ট অর্থ জপে, জআক্ষরিকভাবে ॥ এদের কোনোটিই খবর 
হিসেবে বলা ছু না। তথ্যের বিবরণ শুধু খবর হিসেবে! এরা অভিজ্ঞতাত্রহ্ী। মবলোকনী, উপভোগ 
এবং অধিরোহী চিন্তার প্রতিযোদী । বেটা খবর বা তথ্য হিসেবে বিবৃত হচ্ছে শুধু সেটাই আক্ষত্রিক নর্থে 
উদ্দিট হতে পারে । অবলোকনী, উপভোগী বা অধিরোহথী চিন্তার বে আধের সেলব কথিত হয কিন্তু বিবৃত 
হ্না। সেসব আবেরকে 'প আছে' এরূপ বিচারের ছাছে ফেললে বিচার হবে প্রতীবধনী। প্রথম দুই 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাব্ণআম্বিন ১৮৭৯ শক 


পর্যায়ে 'প'কে আক্ষরিক অর্থেই বুঝছি, ভাই আধেরকে আক্ষরিকভাবে ভাবতে ন! পারলেও আক্ষরিক 
ভাবে বলতে পারছি। শবলোকনী চিন্তায় শুধু বিচারের রূপটাই প্রভীকধ্মী। উপভোগী চিন্তাত “আছে” 
এই শ্বীকতিটাও প্রতীক ধর্মী । অধিরোহী চিন্তাই “প'ও প্রতীকধনী ; তাই সমগ্র ‘প আছে" ব)পারটাই 
অক্ষরলিষ্ঠ চিন্তা আর অক্ষরনিষ্ট কখনের অতীত । 

যে আধের আক্ষরিকভাবে বিবৃত হতে পারে সে হল বিচারের আপের । বিচারের আপের হতে 
পারে তখোর খবরটা, অর্থাৎ তাই ধাকে তার কখনের প্রতি উপেক্ষা! করেও বোঝা! ধার ॥ অপরপক্ষে, যাকে 
তার কখনের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে ছয়, তাকে প্রতীক ছিলেবেই বূঝতে হর, তাকে খবর, তথ্য বা বিচারের 
আধের বলে চিনিয়ে দেওয়া বায় লা। বিজ্ঞানের প্রত্যরগুলিই কেবল বিচারস্থপে বলা মার আক্ষরিক 
শশর্ে ভাবা ধেতে পারে । যদি বিচারের খেকে আক্ষরিকভাবে ভাব! ধা তবে মেই আধেহকে জানি 
এই প্রতাযট! হবে বাস্তবিক জ্ঞান হদি তাকে শুধু প্রতীক হিসেবেই ভাব! ধার তাছলে সে মাধের জানা 
গেছে এ বলা যায় না, শুধু বলা ধায় বে তাকে ছানা গেছে এই প্রত্যহ রধেছে। 

খিরোর্িধবী চেতনা বলছি কখনযোগা হে কোনো আধেৰের প্রত্যঘরকে ৷ অবস্ত তার সঙ্গে জানা 
গেছে এই প্রতায়টাও থাকা চাই । বখন কোনো আধের প্রতীক ছিসেবে কথিত ছন্ব তখন তাকে 
জানা গেছে এ প্রতাযটা লঙ্গে সশ্বে নাও ধাকতে পারে। কিন্ত সে ধে, আর কিছু না৷ হোক, ফোনে! কিছু 
ছানা গেছে এমন প্রভাবের দ্বিকে নির্দেশ করছে এ বোধ অবশ্যই থাক! চাই । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আধেরটা 
কথিত ছয় আক্ষরিকভাবে। লেই মাধেযটাই জানা গেছে বলে প্রভার ছয়, বাস্তবিক জানাও ধার । দর্শনের 
ক্ষেত্রে আাখেয়টা কথিত ছয় অন্তত মংশত প্রতীকরূপে ৷ দ্বমবংগ্রতিষ্ঠ াধেয়ের বেলাতে বিচারের রূপটিই 
শুধু প্রতীকধমী । বমন মাধের বাস্তবিক জানা বায় না, তবে বিশ্বদ্ধ বিষন্ন হিসেবে তাকে অবলোকন করে 
জানবার একটা ঘাবি রয়েছে। তেমনি মারো, বাস্তব যে ‘আমি' তাকে জানবার দাবি রয়েছে বিচারবূপ 
ছাড়া বিষয়মুষ ভদ্গিটাও বাদ দিছে। এই তিন পর্যায়ে কিন্তু কিছু না কিছু দাক্ষরিকভাবে কথিত হয়ে 
খাকে, 'মাধেরকে কখনাতীতভাবে জানবার কোনো দাবি নেই । সত্যকে, ঘাকে আক্ষরিক চাবে একেবারেই 
বলা যার না, জানতে ছবে কখনপ্ীল ভঙ্গিটা বাঘ দিযে। কখন ব্যাপারটা বাকিগত বিবদ্িতার শেষ ন্বপ; 
আধ্যাত্মিক বা উপভোগী চিন্তার বিশুদ্ধতম প্রকাশও তাকেই আশ্রহ করে ঘটে। বপিরোহী চেতনার 
প্রকাশ শুরু হয় সব রকন কখনকেই প্রতীকীকরণ বলে বুঝে! তাই তখনই তার পূর্ণতা সন্তব হয় খন এই 
প্রতীকথর্মী কখনও বাদ পড়ে । অধিরোহী চেতনা শেষ পান্ত যে কি ব্যাপার, সে ধখন কখন বা! বাক্রিগত 
বিষষ্িতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তখন তাকে আদৌ চেতনা কল! বাবে কিন! এ সমস্ত প্রশ্রের বাব আমরা 
ছালি না। কারণ পরম যা নৈর্ব্যক্তিক চেতনাকে আমরা শুধু নেতি নেতি করেই ধরতে পারি। কেবল 
এইই বলা ঘাত গ্রতীকীকরণে বে লত্যের সুচনা তার প্রতীতি প্রতীকীকরণের সার্থকতা সিদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই 
ক্রমশ মারো সুস্থ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 

ছিয়োরিধর্নী চেতনার প্রকাশ বিজ্ঞানে আর দর্শনে । কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই লত্যফার বিচার 
পা সন্তব। বিচারের আখের হচ্ছে তথ্য। তার উদ্দিষ্ট অর্থ তার কথনব্যাপারের প্রতি উদধালীন 
খেকে বোঝা যাঃ। শুধু তাকেই বাস্তবিক জান! এবং আক্ষরিক অর্থে ভাবা যাহ দর্শনের আখের 
বাশবিক জান। যায না, ঘাক্ষারিক অর্থে ভাবাও বার না । তাকে চিন্তার মাধ্যম বাদ দিয়েই জানতে হবে 


দর্শনচর্চার ভূমিকা ৬৩ 


এমনি দাবি রয়েছে । একে স্বরংপ্রতিষ্ঠ, বাস্তব বা সত্য বলে বোকা! হাব । তাই দর্নচর্চা আমাদের পক্ষে 
তিনটে আলাদা পৰ্বায়ে ঘটতে পারে । এদের নাম দেওয়া যার, নোটামুটি,_ বিষযতর, বিবদ্ধীতব এবং 
লততৰ। 


বিব্ঞান ও অধিৰিষ্ধা 
বিষয়তবকে বিজ্ঞান থেকে তফাৎ করতে হবে। উল চর্চাই বিবন্ধকে লিষে, যে বিঘর ছ্বানা গেছে 
বলে বিযয়মূখী ভঙ্গিতে প্রতা্ন হুতব। বিজ্ঞানে দে বিদ্বসের প্রকাশ সে ছল তখা। তথ্য বলতে 
বোঝার ধা প্রত্যক্ষ বা প্রতাক্ষের সঙ্গে সম্পকিত, ঘা আক্ষত্িকভাবে বিচারন্থপে কপিত হুতে পারে, ঘাতে 
তার কথিত ছওয়ার প্রতি উপেক্ষা করেই প্রত্যয় করা ধান । শ্বযংপ্রতিঠ বলতে বোবাম্ হার প্রতাক্ষের 
প্রতি কোনো নিশ্চিত নির্দেশ নেই, ঘা আক্ষর্িকভাবে বিচারন্রপে কখিত হতে পারে না, ধাতে প্রতান্ব হ্য় 
শুনু তার কথনের সঙ্গে দর্গেই | কখনযোগা বলতে বোঝার তাই হার হস প্রতাক্ষ নর তাক নিল্সের কথিত 
হওয়ার প্রতি নিশ্চিত নির্দেশ রয়েছে ॥ ধার প্রতায় ও বোধ শুধু ভার ফখনের সঙ্গে সম্পর্কষোগেই ঘটে, 
ত হ্বজপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ অর্থাং বাক্তিম্বানস-অনপেক্ বলেই প্রত্যর হত্র। বিব্যনৃী ভঙ্গিতে দ্বপ্রকাশ 
ঘতে পারে এক শ্ংপ্রতিগাই । বিজ্ঞানের তথা শ্ববংপ্রতিঠ নক, এমন নৰ ঘা কারও প্রত্যদ্ব ন! হলেও ধাকবে । 

শ্বইংগ্রাতিট বিষ, ঘাকে দর্শনের ব্যাপার বলচি, বিজ্ঞানের বিধয় নষ। এননকি, তাকে 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অন্বীকার করা যেতে পারে । বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শবযংপ্রতি) বিয়ের পারপা 
করে কোনে! কাজের সুবিধ! হয় না। বিজ্ঞানের পক্ষে সব বিষহই ছানা ধাৰ, বাবছার করা ঘায। কোনো! 
বিষয় শ্যযংগ্রতিঠ একখা বলতে কিন্ত তাইই বোকার বে বিহ্বটা স্বক্ূপত মজে হলেও হতে পানে । 
বিষন্বী-অনপেক্ষ বিষ অজের হয়তো বাস্তবিক নর, তবু তাকে ছানাটা অদিকারস্থত্রে ঘটে ন!। বিজ্ঞানের 
কাছে একথা ফালতু বা মিখ্যে ঠেকবে। ত্য বে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, সে যে রছঙ্গ, নিজেকে 
প্রকাশ করাই যে তার স্বভাব এসব কথা বিজ্ঞানের কাছে গোপনতাবিলাস বলে মনে হবে। বিল্লানের কাছে 
কোনো দিকেই এমন কোনো! বিধর নেই বা তার নিছের প্রকাশ ঘটাতে পারে; বিষ্য অর্থ ই জাত কিংবা! 
জের বিঘয়, জালা নাও যেতে পারে এমন কোনে! বিব্ধ থাকতে পারে না। 

সব বিবন্নকেই বে জালা ধান, বাবছার করা ধার এটা বিজ্ঞানের কাছে তর্কাতীত বিশ্বাসেব জিনিস । 
এই বিশ্বাসকে তর্কের সভায় টেনে নিয়ে বসা! দর্শনের অস্ততম কাক্ষ। দর্শনের কাছে অমন বিশ্বাস 
বিষধর স্বস্নংসম্পূর্ণমানিতার প্রকাশ বলে ঠেকে । সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে প্রক্কুতিকে যে লচেতন্ভাবে 
তু হিসেবে বাবহার করা ছয় ভা বোটেই নয্ব। তার সঙ্গে লেনদেন চলে বরং আদিম বন্ধুতাত্ 
মনোভাব নিয়েই । বিষরের প্রতি বিজ্ঞানের এই উদ্ধত শোষখেচ্ছু মনোভাবের প্রতিবাদ এঠে দর্শন যা 
অমনি কোনো আাশ্যান্তিক প্রয়াসের রূপ ঘরে। প্রকৃতিকে বে শুধুষাত্র প্রনোছ্ছন সাধনের জনে ব্যবহার 
করা চলবে না, তাকে বে ধ্যানের বস্তু ছিসেবেও নিতে ছবে, এটা আধ্যাত্মিক চেতনারই দাবি 
বিজ্ঞানে হিয়োরি তৈরি হয় বাবহারিক স্বার্থে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক রীতি পদ্ধতিগুলি বাস্তব বা 
অবাস্তব প্রেকল্লের প্রয়োগমাজ, বাবছারসিদ্ধির কৌশল ছাড়! আর কিছু নর বেবরের প্রতি বিজ্ঞানের 
থে মনোভাব তার দোষ জায় অপূর্ণতার বোধ থেকে আসে বিষয় সন্ধে দার্শনিক উৎপ্রেক্ষার প্রেরদা ॥ 


৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


এই প্রেরণা বিজ্ঞানের তথাকথিত শ্বতোবিরোধিত! ইত্যাদি থেকে আসতে পারে না, কারণ দার্শনিক 
বেখানে দোষ আর অপূর্ণতা দেখছেন বৈজ্ঞানিক সেখানে কোনো অভাব বোধ করেন ন|। স্বযংগ্রতিষ্ঠ 
[বিষয়ের ধারণাটা হচ্ছে দর্শনের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানী বুদ্ধিকে সংশোধনের চেষ্টার প্রথম প্রকাশ। বাত্তববাদ 
অন্ত সব দর্শনের মতোই একট! বিশ্বাস। বিজ্ঞানের মনের কথ! খুলে বললে হবে শ্বহ্ংলম্পরণদানী 
ভাববাদের একটা প্ররোগবাদী জপ । 

বিজ্ঞান ও বিষ্তবের পারস্পরিক সন্দ্ধটা খোললা করা ফেতে পারে করেকটা বিশেষ বিশেষ 
লনস্কা আলোচলা করে। এই সমস্তাগ্ুলিকে কখনও কখনও ভুল করে দার্শনিক লমস্তা বলে ভাবা 
ছয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রয়োগ ও লন্ধ ফলাফল একত্রিত করে একট! বিশ্বর্ূপদর্শন খাড়া করাটা 
এদের মধ্যে একট! । কেউ কেউ খুবই চেয়েছেন বিজ্ঞানগুলির প্রাথমিক নীতিত্তলি থেকে বাপকতর 
সলনীতিতে পৌছতে । কিন্ত বিজ্ঞানের নিস পদ্ধতি ব্যতীত দর্শন বে এ কাজটা করতে পারবে অমন 
ধারণ! বাতৃলতা । এভাবে কিছু বর্ণনাত্ক ধারণ! সংগ্রহ করা যেতে পারে। ধৰি প্রকৃত কোনো নীতি 
এভাবে ধরা বেত তাহলে তে! বিজ্ঞানের কাজ দর্শনই হাতে নিতে পারত। এদিক দিয়ে বিশ্বের একটা 
কল্পনাময় বর্ণনা বেশ বানানো যেতে পারে। সেটা বাস্তবিক জান ছবে না, এমনকি এন প্রকল্পও হবে 
না ঘাকে পরে জ্ঞান বলে প্রতিপন্ন করা যার । তর্কনীতি বা অধিবিস্থার খিযোরির বে অভিন্ততানপেক্ষ 
নিশ্চিতে সেও এ ধরনের চিন্তায় মিলতে পারে ন! । দর্শনের আধের জানা না গিয়ে থাকলেও অন্তত 
খিয়োরিতে প্রতীত হঙ₹। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বকূপঘর্শন বিশ্বাসের ব্যাপার নয্ন। এ হচ্ছে শুধু নম্বনী 
কদনায গঠিত খানকপ, যার মূলা বিজ্ঞানের পক্ষে ইঙ্গিতে-ইশ্ারায আর দর্শনের পক্ষে উদাহরণপে উপমায়। 

এ ধরনের উৎপ্রেক্ষার উদাহরণ হিসেবে নাম করতে পারি তার দা অভিব্যক্তিদর্শন বলে খ্যাত 
হয়েছে, অভিব্যক্তি ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকে তফাৎ হয়েছে। অভিব্যক্তি বলতে কি বোঝায় 
লেট! সাধারণভাবে অধিবিস্কার আলোচন! কর! যেতে পারে । বন্তত ওটা জীবনের ধারদার সঙ্গে অভিন্ন । 
ওর পদার্থবাদী, অধ্যাম্মবাদী এষনি নানান্‌ ব্যাখ্যা সম্ভব! এই আলোচনার অন্তে খিবিদ্ভাকে বলে 
বসে বিজ্ঞানের সংগৃহীত তখারাশি ছুড়তে গোছাতে হবে ন1। তার ধা প্রমাণ দয়কার ত! পাঞ্জা 
বাবে পদার্থ, জীবন, মন-_ এদের অন্ভিত্বে। এ তো নিজেকে বেহী বলে জানার মধোই পেতে পারি! 
বিজ্ঞানের খুটিনাটি তথা ও বিশেষ বিশেষ সাসান্তসিষ্কা অভিবাক্তিদর্শনে ব্যবহার হতে পারে প্রমাণ 
ছিলেবে নব, শুধুই অধিবিষ্ঠার খিঝোরির উদাহরণ ছিসেবে। অভিবাক্তির বৈজ্ঞানিক বাধ্যাকে জান বা 
অন্তত প্রকজ বলতে ছয়, জীবনকে পদার্থ ও মন থেকে আলাদ। দেখে তার লম্পর্কীণ অধিবিস্থাকে প্রতীত 
বলতে ছয়, কিন্তু তখাকখিত অভিবাত্তিবর্শন হচ্ছে আসলে ধা জান! গেছে আর ধা ধরে নেওয়! গেছে 
ছু'ধরনের কথ! মিশিয়ে বল! গল্প, সেই একক অস্িতীয় বিশ্বঙ্গীবনের আশ্চর্য কাহিনী । বিশ্বজীবন বলে 
কোনে! তথা নেই, তাকে স্বংপ্রতি হিসেবে হ্ছতো৷ বা! প্রত্য্ করা যেতে পারে। বিশ্বঙ্গীবনের 
স্টৃতিছাসটা তাই বিজ্ঞানের তখাসমাবেশের ফ্াকফাটল কল্পনার ঘোরে ছুড়েবুজিয়ে বানানো গল্প, শ্বত: 
প্রমাণ লন, পরজপ্রবাণও নর। বিশ্ব-অভিবাক্তির কাহিনী বিজ্ঞান বা দর্শন কোনোটাই ন! ও 
হচ্ছে কমনাস্মক সাছিতস্বনী। 

বিজ্ঞানের বার্থ বা কাঠামোগত ধারণাশুলির প্রবচনকেও এককালে দর্শনের দত বশে মনে 


দর্শনচর্চার ভূমিকা ৬৫ 


ফর! হয়েছে । কান্ট তো বিশ্তন্ধ পদার্থবিজ্ঞান নামে একটা কিছুকে অধিবিদ্থার শাখা বলে ধরে 
নিযে সংক্ষেবধর্ধী জানের অভিভ্রতানপেক্ষ নীতিগুলি থেকে তাকে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন 
আজকাল রিলেটিডিটি খিপোরি দিতে হে রোসািক দর্শন চালু হয়েছে তার নধোও এই ধরনের চিস্টা 
বিপর্যর দেখতে পাই । তবে কান্ট দশনিকে বিজ্ঞান চেবে নিচ্ছিলেন, আন এখন বিজ্ঞানকে দর্শন ভেবে 
নেওয়া ছচ্ছে। উভতবক্ষেত্রেই তথা ও শ্বয-প্রতিষ্ঠের মাধকার অলঙ্ছনীর ব্যবধানকে অস্বীকার কর। 
ছয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের স্বত:লিদ্ধগুলি স্বীকার্যমাত্র, তাদের প্রবচন বিজ্ঞানেরই কাজ। দ্বীকার্য বলা 
ধাঘ সেই প্রকন্ুকে ধার উদ্দেশ্ব তখাকে এগিয়ে ছানা ন, তাকে সঙ্ঘবন্ধ করা। তার প্রতিন্বী মন্ত 
প্রকল্প সম্ভব । তাকে বাতিল করে দেওয়া ধায়, তথ্যের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে ন! এ কারণে নর, প্রত্িন্ধন্বী 
প্রকল্পের চেয়ে জবড়ঙ্$ ও মহৃবিধাছনক বলেই । বিজ্ঞানের শ্বীকার্ষ থেকে বিত্ষটাহ কোনে| ধারণাতে 
সরাসরি শৌছনো। ধায় ন|। জগতটা সত্যি পতা চত্যুপরিলর কি না, ব| আচরণে স্বক্পত অনির্েশ্ 
কি না, এলব কথায় কোলে। ছ্বাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকের তথ্যসমূহকে বে ধারবাকৌশল-গুলি লক্ষবন্ধ 
করতে পারছে তাদের ওপর নির্ভর করে পাওয়া হাবে না। বিজ্ঞানের দ্বীকার্ধ মায় বিদষের অর্দিবিদ্ভাগত 
ধারণায় মধ্যে কোনো তর্কনীতিসম্ত সম্বন্ধ নেই । 


বিষ 


তাহলে বিষ লম্বন্ধে দর্শনের কিই ব1 বলবার থাকতে পারে? বিষগুধী মনোভঙ্গি বোবা যায় 
শুধু বিষনীমূখী যা উপভোগী মনোভঙ্গির লঙ্গে ডুলনান্ব । বিবরকে, অর্থাৎ ঘাকে বিষয়মুখী ভপ্গিতে প্রত্য্ 
করা! ঘাস, বিষরীর সঙ্গে সম্পর্কিত ন! করেও বোকা যেতে পারে । তেনন ছলে লে বিবদ্দকে বলে তথ্য । 
বিদ্ঞালের কাত্স তখোর চর্চা। দর্শন বে বিধয় নিয়ে কারবার করে সে বিধয়কে বিধনীর লব্বদ্ধ ছাড়া বোঝা 
ধা ন।1 বিষয়ী বলতে বুঝি বাক্িপতা, 'মামি', একে খিয়োরিগত চেতনা সেই কখক্রিয়া বলে চেন। যায়, 
থেটা কথিত বিষের স্ধপে নিজেরই প্রতীক স্থ্টি করে । বে বিধষ্ের মধ্যে তার কথনের আবশ্লিক নির্দেশ 
রয়েছে সে বিষন্ন দর্শনের পক্ষে স্তংপ্রতিষ্ঠ । 

শবংপ্রতিউ বিষয়ের ধারণা প্রবচন ও বাাখাযান দর্শনে ছটে | অমন বিষ আর বিজ্ঞানের ভখোর 
মধ্যে মিল মানছে উড্বের বিধয়ডাব। এই বিধর্ভাবটা নিছে কিন্তু তথা ঘাকে বলে ত। নয় । এ ছল, 
বিষযমুখী চেতলাতে উভয়কেই বোবা! যান্ত, শুধু এই ছটনালংহোগটাী। বিষয়ের বিহ্যন্ধপটুকই তার 
্বপ্রতিষ্ জপ ; ভাই সেটা তর্কনীতিতে আলোচিত হতে পারে । এই গ্রপ কথিত তথা ও স্বরংপ্রতি্ 
উতদ্বেরই কূপ ; তাই তথা ব। প্রত্যক্ষলা কোনোকিছু লঙ্গে তার কোনো আবস্তিক লম্পর্ক নেই। এই 
রূপের ধারন তর্কনীতিতে ; তাই তর্কনীতি বিজ্ঞানের নয়, দর্শনেরই একটা শাখা । এই স্মপটা বিশুদ্ধ বিষ 
এবং বিশুদ্ধ বিষের স্রপ, এক সঙ্গের ছুইই । তর্কনীতির বিষয় অধিবিদ্ঞালভ্য বিশ্রন্ধ বিঘবেরই প্রতীক, 
তারই ছারা । তর্কনীতি ও অরিবিস্তা বিহ্তত্বের ছুই শাখা? 

তর্কশীতিগত কূপ বা বিষরত্বের ধারণা নানান্‌ বিষ বা তথাকে তুলনা করে তবেই যে আলে ত 
নয। বিষ বোঝা ঘা প্রথমত আধ্যাত্মিক চেতনার বত; প্রামান্য খের যে বিহদ্ি তারই সঙ্গে তুলনা 
করে। আখা্মিক পর্থাদবের খিযোরিগত চেতনাতেই বিষকে বিষয় বলে প্রথম চেন। যাহ । ‘মামি মাছি’ 

লি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


এই চেতনাহ বোকা। তা উপভোগী যনোভঙ্গি থেকে বিহন্ধমুখী ষনোভক্দির পার্খকা | অবশ্য এই চেতনায় 
বিষয়মুখী মনোভঙ্গিকে একটা প্রয়োছনীহ ছল বলেই মনে ছ্ব। সংস্থাপিত সতা বা 'মাছি'র চেতনা 
এখানে বিষদীর (‘আমা'র ) পক্ষে প্রয়ো অলীক প্রতীকের চেতন। ছিসেবে দেখ| দে । বিহর যে বিষরীর প্রতীক 
এর নানে বিষয় বিহন্বী থেকে পৃথক লন্তকিছু । নেতিকরনের চেতনা প্রভীকচেতনার সহুগানী, তারই হখো 
প্রথম দেখ। দে] । বিষ সম্বন্ধে চেতল। থাকতে পারে বিহহী সম্বন্ধে কোনো বিশেষ পরিস্ছুট চেতনা না 
থাকলেও। বিন্ধ বিষ বলে কোনে। অর্থ সম্পহ কিছু বুঝতে গেলে তাকে বিবহ্ীর নেতিকরণ ওথ। প্রতীক 
বলে বুজতে হবে । প্রভীকভাব এখানে আবপ্তিক । সেইছক্কেই ঘখন বিষযীর প্রতি নির্দেশ চেতনার অস্ফুট 
তখন বিষয়কে বিষন্বীর অবাবছিত প্রত্যক্ষ, এবনকি বাস্তব বলেই ঠেকে । তথাকে বিষদ্ধ ছিসেবে বোববার 
আগেই তাই বিষয়কে স্বংংগ্রতি ছিসেবে বোঝা। হায়। হৃতরাং যে বিষয়কে অর্থত বাস্তব বলে ঠেকে 
তার অর্বা অধিবিশ্বাগত বিষয়ের সম্পর্কেই বিষন্ের কূপ বা বিধযরত্বকে বুঝতে ছবে । এদিক থেকে দেখলে 
অধিবিদ্া তর্কনীতির পূ্বাহ্বন্ধ। 

অগিবিদ্ঞা বিষযষসম্পরবীণ দর্শন, খিযোরিগত চেতনার বিবয্বদূখী ভঙ্গিতে তার ডিত্তি। হিবীলম্পকাঁণ 
ধিবিদ্ঞ। সন্তাব নয় । ও নামে ধা চলে পে হচ্ছে বনকে একটা বিশেষ ধরনের বিষয় ধরে নিয়ে তার 
সম্পকীঁণ অধিবিস্থা। মখবা সেট! অধিবিতস্বাই না, শুধু আধ্যাত্মিক চেতনার আক্মগ্রতীকীকরণের 
বিশিষ্ট সপ 1৯ অধিবিগ্রার 'আাখেরগুলিকে পরম্পর খেকে পৃথক করার ঘুক্ি পাওয়া ফেতে পারে একমাত্র 
আপাম্মিক মাডিজতার স্সেবীক্ষণলডা পার্বকা থেকে৷ পধার্থ, প্রাণ, মন-__ এই বে দুল বিব্বিভাগ 
এও তথা থেকে মারোহপ্রণালীতে মেলে না। এইগুলি যে সব, আর কিছুই বে বকি পড়ে গেল না, এ 
ঝখাটা অস্তত আরোহ্প্রনাণীতে কিছুতেই বিলবে না। বিষরূপ বিশ্বের যে প্রতান্গ সেটা একটা জগীন 
এককেন প্রতারক, কোনে। একট! সানান্ত বা জাতির প্রতায় নয়। এমন একটা এফকের বিভাগ লীবিভ 
ক'টা ধনাম্মক পদে বেবাক লন্ভব হতে পারে ধদি সেই একক স্বতপ্রবাপণভাবে প্রতোকটা পদে 
নিচ্ছেকে প্রকাশ করে, যদি প্রতোক পদ প্রত্যেক অপর পদ এবং সমগ্র বিশ্বকে উদ্দেন্ত করে। 
কম একটা বিশ্বসংগঠন হ্বঅপ্রমাণ হতে পারে কেবল অন্তশীক্ষণলত্য ব| উপভোগলভা নাথেরের 
প্রতীক অখবা নিজে যে দেহ ধরে বাচছি এই সরল অখণ্ড চেতনার প্রতীবধর্ষী বিশ্লেষণ হিসেবে। 
বিগ্লে্ণ এখানে প্রভীকবরাঁ, কেননা আাবেয়ের তখাকশিত উপান্বানপদগ্ডলিকে-- অর্থাৎ পদার্থ, প্রাণ, 
মন, নেক: এই চেতনাত সম্পর্ক ছাড়। এমনিতে বোঝা ঘা না। ওদের পারস্পরিক পার্থকা 
অব্যবহিতভাবে অছভৃত হব, ওদের প্রত্যেক আপাতদু্িতে তথানিষ্ঠ বর্ণনা বোঝা ধায় শুধু এই মনুডূতির 
প্রতি সম্পর্ক বুঝে । 

অখিবিগ্তার কোনো ধারণাকেই বিধহী ব! আকার প্রতি তার সম্পর্কবিচার ছাড়া বোকা যায় না। 
বিষরী বা আব্বা কিন্তু অধিবিস্তার শাপেছ্কে ছাপিয়ে যাব | অধিবিগ্তার বিশিষ্ট চিন্কাগুলি একদিক 
খেকে দেশে ননে ছু ‘মতি উচ্চ ভুরঙ্গাত', আর এক দিক খেকে ভাষার বিকার” । আসলে এদের অর্থ 
প্রতীকম্যবের অর্থ, বূলা এদের মধ্যে প্রতীকীরৃত লাখ্যান্রিক 'ততিজ্ঞতারই সৃল্য। অধিবিদ্থার ভিতরে 
তাই ফেলো সতিকান বিচার নেই, জবিবিভাগত প্রতাঞুণিও তর্তনীতিলশ্গভ অনুমান দিয়ে পাওয়া 
হায় না। বদ পরই বে বিস্তারিত অবরোধী প্রদানাবলী দেখা দার সেগুলি ছল। কখনও 


দর্শনচর্চার ভূমিকা 


কখনও প্রমাপপ্রক্রিয়াকে কোনো অদৃইপূর্ব স্বিকক্তির পরিস্ুটন বলে ধরা ধা ; তপন অবস্ত ব্যাপারটা 
একটু মন্তরকন দীড়াবে। অধিবিস্তার যে চিন্তা মেলে সেটা প্রতীকভাবের ধার্ণাবলীর হীতিবশ্ধ 
বাখান। এই ধারণাগুলি বস্তুত উপভোগলভ্য প্রতান্নগুলির আধেয়ের প্রতীক । 

তথা আর শ্বন্ংপ্রতিষ্ঠ উভয়েই আক্ষরিক অর্থে কথিত হয়। উভয়তেই প্রতীত মাপের করলে 
সসপাদ্িত। তথা এই পাইপ ছাড়াই রয়েছে, কিন্ত হবহংপ্রতিঠ উপস্থিত হয় এই কপাহপ চিসেবেই ৷ 
উদ্বেরই কপ ভাষাগত । এমন ভাষান্তপও ছাছে হা উপপাতিক। তৰু কিছু না কিছু গঠনগত কপ 
আছে ঘা প্রতায় সংজ্ঞাপনের পক্ষে আবশ্তিক। এগুলি পালি ভাষাপ্ন লয় বোধগম্য আপেরের ৪ 
কপ বলে প্রতীত হস্ব। কথিত তথ্যের মধ্যে একটা বিশেষ দ্বৈতডাব, উদ্দিষ্ট এবং প্রতীত উভয়ের 
বোধগমা আধেয়ের মধ্যে একটা তক্ষাৎ থাকে । ঘা প্রতীত তা উদ্দিষ্ঠার্কে ছাপিগ্লে যাত, তা 
প্রতাক্ষলভা বলেই বোবা বান্ব। স্বপ্রতিষ্ঠের বেলাতে এই দ্বৈতভাব থাকে লা, উদ্দি্ট আল 
প্রতীত এক হয়ে ধায়। ভাষার আবস্থিক রপগুলি এখানের উদ্দিটার্বেরএ ক্ূপ। তর্কপীতিতে 
উদ্ছিটা্ের ন্বপগুলি আলোচিত হত । তর্কনীতির বিডি সংগঠন সন্ভব। কেননা শিবিগ্ঠা তর্কন তির 
পূর্বন্বন্ধ' আর অধিবিষ্মা় বিকল্প সম্ভব। তর্কনীতির মৃল বিতর্কগুলি আসলে দিবিষ্যারই বিতর্ক । 
তর্কনীতির কোনে! একট! বিশেষ সংগঠনে কোনে! উপপাততিক গলন আছে কি না লেকথা মবস্ 
আলাদ।। কোনো একট বিশেষ সংগঠনের চেয়ে অন্ত আর একটা সংগঠন ভালো কিনা সে প্রশ্লের 
জবান তর্কনীতিতে দিতে পারে লা, দিতে পারে ্রধিবিপ্ডার । অধিবিস্ার বিতর্কের সমাধান তর্কনীতি 
দিয়ে চলে না। কেননা অধিবিষ্তার প্রত্যেক সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ঘা তার নিজ্ব স্বতন্ত্র তর্কনীতি। 

বিষয়কে মার বিষন্বীকে বে একই ভাবে প্রতান্ধ করা হয় না এ সন্দেহ অধিবিদ্ার মধ্যে "দাসতে 
পারে না। অধিবিষ্ঞার মধ্যে স্বরংগ্রতিঠ ও বান্তবকে পৃথক করা যাত্ব লা। উদান্ছণত পনার্খ বা ৰনকে 
বাস্তব বলে ধরলে বখিবিদ্যান্ব আপাতত কোনো দোষ হনে হবে না। তফাতটা তর্কনীতি ও অধিবিলাব 
তুলনা করে ধারণ! হচ্ছে । তর্কলীতিতে উদ্দি্ার্থের যে পুলি আলোচিত হরে থাকে, সেস্বলিতে প্রতায় 
সন্তব, তৰ সেগুলিকে বাস্তব বললে নেছাং আত্গুবি শোনাবে । এগুলি বাস্তব নগ্ন, অথচ কিছুই যে লা! তাও 
নয়, তার মানে এগুলি স্ব্প্রতিষ্ঠ । তর্কনীতির রূপ বা বিবরত্ব হি স্ব প্রতি হয তাহলে মরিবিদার 
বিধয়ের স্থান কোথায়? সাকার নিরাকারভেদ তথ্যের মধ্যেই সন্ভব। বিষ তই বিত্ধ ছাড় আর 
কিছু বোবাবে না। অধিবিদ্যার বিষন্ধষে তখোর সঙ্গে তুলনা করে বিষয়ব বা স্বরংপ্রতি অর্থ হলে 
পরিচিত ঝরতে হয়। অধিবিদ্যার সংজ্ঞা তর্কলীতি ) 


অব্যান্বতন্থ 


প্রতি আর বাস্তব, এদের পার্থকাটা প্রকট ও প্রমানিত হয় আধ্যাত্মিক ধা উপভোগী চেতনাতে, 
যে চেতনায় বিষয়টা বাস্তব বিষন্্ীর প্রতীক হিসেবে প্রতীত হুত। “মামি আছি’ এই কথাটাম 
“জাছি' বলে ঘরংপ্রতিষ্ঠ সত্তাটাকে বিষয়সুখী চেতনা বোকা ঘাত, তৰু তা বিষৰীদুপী চেতনায় ঝেৎলভা 
“আমার প্রতীক মাত্র । কোনে! কিছু আখের উপডোগলভা বোধ লন্ভব হয় বিবরনুখী চেতনায় 
অবলোকিত কোনো অর্থৰিশেষকে তার প্রতীক করে। এরকম প্রতীক লা খাকলে বিধন্বীকে শুধু 


৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্াবদ-আন্বিন ১৮৭৯ শক 


উপভোগ করা ধায়, সঙ্গে সঙ্গে বোকা কিন্তু যাহ না। বিষয়ীকে বোকা বাহ হরংপ্রতিষ্ঠের মতোই নিজের 
কথন ব্যাপারটার প্রতি আবশ্যিক নির্দেশ সহিত; উপরম্ক বোকা ঘা বে ভাষাগত স্পট! তার প্রতীক । 
স্তরসমীক্ষণ বলতে বুঝি এরকম উপডোগী বোধ । আন্তলেশীক্ষণে ছিয়োরিগত চেতনা থাকে, কিন্ত 
বিষরদৃষী মনোভক্ষি বাদ পড়ে যার । এর আখের তথারূপ বিষয নন, এমনকি বযপ্রতিষ্ঠ বিষও নয়। 
এই আধের ‘দেহের অভ্ান্তর' নয়, তাহলে তো তথ্যই হুত। সনও নয়, কেনন! মন স্যংপ্রাতিষ্ঠ বিষয়। 
এ হল 'আনি”, প্রকটভাবে না ছোক স্ব, তভাবে। হদিও ‘আমি’ কথিত হুই বিযর ছিসেবে, “আমা'কে 
বোকা ধার বিষয় ঘা নন তাই অর্থাৎ বিষরী হিসেবে? 

অন্ত:লমীক্ষণ করা মানে উত্তবপুরুষে কথা বলা। উত্তমপুরুষে কথ! বললেই বে, বিধয় যা 'আমি' 
তা নই, এ হাশ থাকবে তা নয়। তেষল হুশ থাকলে তবেই কিন্তু অন্ত:লনীক্ষণ ঘটছে বোবা 
ঘাবে। আবার, অন্তরলমীক্ষপী কখলে বা বল। ছচ্ছে আবিই তাই এ চেতন! নাও থাকতে পারে। হদি 
থাকে ডো তাকে বলব আধ্যাত্মিক অন্তঃদমীক্ষণ। ঘা বলা হচ্ছে আনিই তাই, এ চেতনা বিষয়ীর পক্ষে 
তায় আপন সত্তার গভীরতর উপলব্ধি। বিধস্বনিষ্ঠ তথ্যের জ্ঞান এদন নয । তথাকে জানলে তথ্যের 
কোনো! বদল ঘটে না। অবশ্য এক ধরনের অস্বঃসসীক্ষণ সম্ভব ঘাতে আপাতদৃষ্টিতে আখেয়ের কোনে! 
পরিবর্তন ঘটে না) এরকৰ ছতে পারে বিবরী সত্তার কোনে! বদলি নিলে। একে আধ্াত্মিক অস্ত:- 
সমীক্ষণের সঙ্কৃত রূপ বলা যেতে পারে! কখনও আবার এ ধরনের বদলি নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে 
খিবোরিধর্ম| চেতনাকে বাঘ দিযে চলার চেষ্টা ঘটে ; এরকম হলে অন্ত:সমীক্ষণ গিয়ে ঠেকে 'মামা'- 
যিদ্ীন মনের বিষযসৃখী চেতনাই সাধারণত একেই বলে মনস্তাত্বিক অন্তংলমীক্ষণ। 

আধ্যাত্মিক অন্বঃলমীক্ষণে “আমি কখনও একলাই স্বীকৃত হয় না। সঙ্গে কিছু লা কিছুকে 
“আবার সম্পর্কেই উপভোগ করা ছয়। এর পাতত তিনটে । প্রথম পর্যায়ে বিবস্বীকে অল্ঞাত কারণে 
দেহধারী বলে বোকা! ঘাঙ্ব। বিষন্ীকে বিষ, মনও, থা নহ তাই ছিসেবে বোঝা এর থেকে অভিন্ন । 
দ্বিতীয় পধারে স্থান ব্যত্ডিসত্তার সঙ্গে নিজের ব্াক্কিগত সম্পর্কের চেতনা আলে। তৃতীব পর্ধারে আসে 
অতিবাক্রিক আব্মার চেতনা ; তাকে উপভোগ করে বোঝা ঘাত বিষয়ী “আসার সঙ্গে তার পন্্ধ, আর 
“আমার সঙ্গে তার একাত্মতার অহুকৃতির যতো একটা আধ্যাত্মিক সমাগমের অভিজ্ঞতা সম্ভব ছয়। 
এই উপভোগলভা একাস্মতাকে “তাদাত্মা' বা “মূর্ত অভিয্নতা’ বলা হয়ে থাকে । বিষয়দুসী যনোভগ্গি 
নিয়ে এ সম্বন্ধ বোবা অপন্ভব । বিষয়ততের ক্ষেত্রে অভিন্ুতা বিদূর্ত, তার মডেল হচ্ছে ক-ক। আর 
তখোর জগতে অভি্তা বলে কোনো সন্বদ্ধের স্থান নেই । অতিবাক্তিক আত্মার চেতনা এবং “মামি” 
ধশন অভিন্ন হস্ত তখন তাকে ধর্মচেতন| নাম দেব । "আমার প্রতি প্রকটভাবে নির্দেশ করে বে মস্ত 
আশের উপভোগলভা তাদের নিয়ে ব্ধ্যাস্মতব ৷ 

আধ্যাত্মিক চেতনা শুধু বাস্তবতার চেতনা নয়, বাত্তবতা স্ব্ং। তার বিশেষভাবে পর্মনিট 
ক্ূপটাতে ছাড়! অঙ্গ তপপ্তলিতে কেবল বিষয্নিত্ব ছাড়াও বিশেষভাবে বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ থাকে। 
আআস্যাকে বিষয়ে দেহ বা প্রতীক সম্পন্ন জেনে উপভোগ করে যে চেতনা, তাতে বিষয়কে স্বীকার করা 
হয়েছে শুধু বিধরী “আদা"র ছাষা যা প্রতীক হিসেবেই । সেট ছা! বা প্রতীকের চেতনাট! নিদ্রন্ধপে 
শৃহ্ত। ব্যক্তিগত সন্পর্কাধলীর চেতনা ‘আৰি’ এবং অন্্গন একে আর এক তো নইই, একে আরেকের 


দর্শনচর্চার ভূমিকা 


প্রতীকও নই। প্রতীক সংগঠন এখানে পরস্পর বিক্প। তন নামার কাছে আর এক “মামি' 
একথার কোনো 'াক্ষরিক অর্থ নেই অথচ তাকে এই এক ভাবেই বোঝা সস্তব। উত্তসপুরুধ “মামি তাব 
কাছে প্রথমপুরুষ “এই লোকটা", এও স্বতোবিরোধী কথাকে প্রতীক হিসাবে বাবছার করার নদুন! । এপানে 
প্রত্যেক বিকল্প উপভোগ বাস্তব, অথচ অর্থে বা ধিবোরিতে শ্বতোবিরোগী। ধর্মী্ঘ উপাসনা অতিবাক্রিক 
বাস্তবতার চেতনা, 'আষা'কে বোঝে তারই প্রতীক হিসেবে। “ামা'কে সচেতনভাবে প্রতীক করাট। 
আত্মবিপর্জনের অ-খিরোরিসন্তব অভিন্ঞতা। ও হল লচেতলে কিছুই-না হয়ে হাহা, কিন্ম কিছ-ন। 
হিসেবে “মামার চেতনাটা থেকে বাহন । খিক্োরিসম্মব ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ পাতন শুধু এই অতিবাক্তিক 
লত্তা। এইভাবে ধর্মীন্ঘ চেতনা সব শুট বিষবিত্বকে ছাপিয়ে উঠে লতার উপভোগলভা পর্ণতাঙ 
পরিণত হন্ব। 

ধর্ম-অভিস্ঞতা সত্তার সচেতন পূর্ণতা, সরল এবং বৈচিত্রাদূক । নন্ত অত়লনীদ পর্ম-অভিত্তা কিছ 
অনন্বলংখ্যায় সম্ভব । এদেয় পারস্পরিক সম্বন্ধ নিজেদের মপ্য থেকেই নির্ধারিত ছয়, বাইরে থেকে 
কোনো চিন্তা দিয়ে সয্ন। একটা অভিজ্ঞতা গভীরতর হয়ে ওঠে, তায় মশা দিবেই নত অভিজ্ঞতার 
বিরোধী বা ওর সঙ্গে সমস্থিত হয়! একটা অভিজ্ঞতায় হতো! বঙ্ক আর একটা ভিঙ্গতাঙ্কে উপভোগ 
করা হা প্রথমটার়ই আদিমতর পর্থায় হিসেবে । কিংবা এর একান্ত বিরোগী বলে একে দ্রেনে। তী্ 
কোনো অভিজ্ঞতা ছরতো! আবি্তি ছয়ে এদের উভদ্বকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ 
দুক্তি দিয়ে এদের কোনো! সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আপনা থেকেই এর! বেশ কিছু দূর সংগঠিত 
হয়ে ওঠে। লে সংগঠন কিন্ত কখনই একটা একমাত্র নন্ব। বহু বিকল্প সংগঠন উপস্থিত চক্ষে থাকে 9 
হতে পারে । প্রতোক অভিজ্ঞতাই সত্যের প্রকাশ, অভিজ্ঞতার এক-একট! লংগঠনও সনগ্রভাবে লতোন 
প্রকাশ বলে গ্রতীত ছতে পারে । অন্তিরোধশৃন্, অনির্দিষ্ট সীমা সম্পন্ন, ব্যাপক লংগঠনও বাস্তবিক 
প্রকাশ হতে পারে৷ অবশ্ত কোনো সংগঠনেরই কোনে! অভিজ্ঞতানপেক্ষ প্ররোজল মন্ুভব করা ঘাৰ 
না, কোনে। একটা এক মাত্র সস্কব লংগঠনের তো নম্বই। ছেগেলের দারণা ডিল সকল ধর্মকে 4 পর্ম- 
অভিন্ততাকে ধখাবখ স্থান দিয়ে একটা একমাত্র সম্ভব লংগঠন গড়া ধা; নানার কাছে অমন ধারণা 
মূলত ধর্মবিরোধী মনে হয্ব। 

ধর্মীয় সংগঠনের থিয়োরিগত রূপ ধর্মতত্ব। ধর্ষের ধতগ্খলি সংগঠন আছে ঠিক ততগুলিট পর্মতব। 
দর্শনের নিপ্ততর পর্যায়ে এদের প্রতিক্ূপ আছে। প্রাক্ধর্মীর অধ্যাত্মচেতনা, বিহরচেতল! বিষবতর এননকি 
তর্ধনীতিতেও। প্রতোক ধর্মতব্ের নিজস্ব অধ্যাত্বতত, অধিবিদ্তা ও তর্কনীতি ছাছে। তর্কনীতির বিতর্কগুলি 
মূলত 'ধিবিদ্থাস-ক্রন্ত, অধিবিস্তার বিতর্কগুলি হূলত আধ্যাত্মিক, ধর্মনিরপেক্ষ আধ্যাত্মিক চিন্তার 
বিতর্কগুলি মূলত ধর্মচিন্তার। ধর্মের সংখ্যা বাড়তে পারে, তারা৷ পরস্পরের সঙ্গে লমন্বিত হতে পানে, 
সীঘা অনির্দিষ্ট। সাধারণভাবে দর্শনের খিয়োরিতে তাই অনির্দিষ্ট পরিসর যয়েছে বৈচিত্রোর সঙ্গে বৈচিত্রের 
সঙদ্কের। দর্শনের পক্ষে কোনো একমাত্র সর্যদ্রনস্বীকার্ষ সমাধানের প্রতি এগোবার কোনো পরই উঠতে 
পারে না। লব দর্শনই সংগঠিত প্রতীকষালা, সব প্রতীকেরই বিকল্প খাকতে যাধ্য । টি 


॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্মিন ১৮৭৯ শক 


ললঙ 
ধর্ষে বিবন্ী “হামার বিরোরিগত অস্বীকার সম্ভব নঘ( উপাসনাতে অবশ্য বিহয্বী আত্মবিসর্ন 
ফরে থাকে; কিন্তু দেখানে লেটা উপভোগের ব্যাপার, পিক্সোরির নয্ব। “আমি কিছুই না, বিথী বা 
বাক্কিগত মাস্বো বে অলত্য, এরকন তিক্োরিধর্মী চেতনা হতে পারে । "মা'কে অন্বীকার করতে পারি, 
ঘধন কোনো একটা পরম কিছুকে মানি । পরম হা সে কিন্তু ধর্মে ঘাকে অতিবাক্তিক আত্মা পরিচবে 
উপভোগে জানা যায় তা নহ। পরন নানে তাই ঘা বিধ্বী ‘মাৰি’ নই। 'আমা'তে উপডোগলডা ও 
প্রতীকীভৃত বাস্তব ধর্মীছ চেতনা আর এ ধরনের ছিয়োরিগত মন্বীকার এক জিনিস নন্ব। ঘাকে পরম 
বল! ছয় ডাকে ইতি বলেই প্রতান্ন করি, কিন্তু বুকি নেতি নেতি করে। এ হুল এমন কিছু ধাকে যেমন প্রতায় 
করি তেমন বুকতে পারি না। প্রতীকের বাবছার ছাড়া তার কথন সম্ভব নন্ব। ধর্মে উপলব্ধ বাস্তবতার 
প্রতীক ‘আনি’ | হতদূর পর্যন্ত এই বাস্তবতার প্রকাশ আত্মা ত্বপে, ততদূর পর্স্ প্রকাশের ভাঘাগত রূপটা 
অঙ্ষরনিষ্ঠ । পরম সত্তার ইতির দিক কিন্তু কেবল “আমা*কে অস্বীকার করার মধা দিয়েই, ‘হ| আমি নই" 
তাকে দিয়েই প্রকাশ করতে হন্ব। এই প্রকাশের ভাষাগত র্ূপটা অঙ্ষরনিষ্ঠ ন্। সেইজন্তে ধৰি বলি 
পরম কিছু আছে, তখন থাকা বলতে বাস্তবতাকে না বুঝে বুঝি লত্যকে । বাস্তবতাকেই উপভোগ করা হা, 
সতাকে নর়। সত্য প্রতীত হয়, কিস্গ বিধযদুখী বা! বিহষীমূত্বী হনোভঙ্গিতে বোধলড। ছয় ন।। লতা 
কখনবোপা আক্ষরিক অর্খে নর, কখিত হয় বিশুষ্ঠ প্রতীকীকরণে। এই লতোর চেতনা ধর্ম-মতিগামী, 
আধিরোহী চেতনা । 

ধাকে প্রত্যয় করা যায় অথচ যাকে আক্ষরিক অর্থে বলা ধার না বলেই বুঝতে হয়, সে শ্বপ্রকাশ । 
বাস্বকে আক্ষরিক অর্থে বল! যার, তার প্রকাশ কখননির্ভর, যদিও কখনক্কিত্বা ( অর্থাৎ ‘আমি' ) সেগানে 
শৃস্ত বিষরিব নয়। সতা প্রতীত বা! প্রকাশিত হন্ব কথননিয়পেক্ষ ও স্বপ্রকাশ ছিসাবে। যা সভা তা “আমি” 
নয়। ওকে বলতে হলে ওকে পৃথক জেনে প্রতায় করতে হয! কিন্তু বার কাছে 'মামি'ও শুধু প্রতীক, 
তার মানে নিঞ্জরপে ফিছুই না, তাকে তো আর কিছু থেকে পৃথক করে দেখবার উপার নেই। ওই তো 
পরম। লতাকে পৃথক করতে ছলে আপনা খেকেই পৃথক করতে হয়। পরম লত্তার এই আব্মপৃথককরণ 
আর ধর্মী চেতনায় মাবস্তিক বলে গ্রা্থ তাদাব্মা এক নব । এই আত্মপৃথকফরণের কোনো আবন্তিকতা 
নেই। পরম সত্তা হতে পারে সভা, হতে পারে সত্য ৰা নব তাই, হতে পারে উন সপ্জাবনার পশ্চাংবতী 
কোনো একোর অপেক্ষা না রেখেই শুবু উভরের পৃথককরণ ব্যাপারটাই অর্থাৎ সেই অনিধা সংঘৃক্কভাব 
থাকে সতা বা সত্য-ন্ কোনোটা একমাত্র করে বল। যা না। ঘা সত্য না৷ অথচ ইতিখরমী পে হচ্ছে আমাদের 
বান্তব-মতিগামী মুক্তি, আমাদের ইচ্ছার পরম অনক্ষপেক্ষতা । অনির্ধারিতভাবে সত্য ও লতা-নন উভয়ই 
হতে পারে মূলাসতাই । পরম সত্তাকে সত্য, মুক্তি ও মূলা এদের একা বলে পরিচিত করার কোনো মানে 
ছয় না। এদের প্রতোকটাই পরম সত্তা । এদের বলা হচ্ছে পৃথক করে, কিন্ত বোকা ঘাচ্ছে, না পৃথক করে 
নাএক করে। পৃতোর ধিযোরিধর্সী চেতনা লত্যকে নিদের দুক্তিন্ূপ এবং এই অনির্ধার্ধ পৃধককরণ বা 
মূল্য থেকে পৃঘক করে জানে। ধর্মের উপভোগলভা বাস্তবতা ছাড়িয়ে গিরে হা আছে তা ছল বরা 
(সত্য ), অলকা (মুক্তি) আর অনির্ধার্ধ (মূল্য )। অহ্তৈবেদান্কে পরবলতাকে সত্য বলে ধারণা কর! 
হয়েছে। শুকতবাদী বৌন্ছার্শনে বোধ হয় পরনসত্তাকে মুক্তি বলে ধারণ! করা হযেছে! হেগেলের দৃষ্ঠ 


দর্শনচর্চার ভূমিকা 


পরল! হচ্ছে সত্য ও মুক্তির লংঘুক্রভাব ( অডিত্রত। বলে এ লক্ষদ্বকে চেলানো কুল হবে ) অথবা হূলা। 
এই কটা দাৰ্শনিক মত অখিরোহী পর্যায়ের । 

এই তরুণ পরনলন্তা থেকেই বিহহীর় জ্ঞান, অহ্ভৃতি এ কর্ম তিন ক্রিয়ার ভেদকে বোকা সম্ভব 
হয়। এ ক্রিয়াগুলি দাসলে অধিরোহী চেতনার জত্মপৃথককরণ। আধ্যাত্মিক চেতনায় এদের তফাত 
বোকা ঘা না। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সহজ ও অথণ্ড। “মাম।'র চেতনা এই তিন ক্রিয়ার কোনো একটা 
জটিল খঁকোর চেতনা নয্ন। এমনকি এ তিনের প্রতোকটার মধ্যে আলাদাভাবে প্রকাশ হচ্ছে এনন 
কোনো একোরও নছ। তার মধো আব্মবিক্েদণ ঘটে না, ঘটবার কোনো ছেতুও পাওক। ধায় না । 
চেতনার এনন অজিহ্বাবিচাগ অন্ত:লমীক্ষণের ব্যাপার নন, ধিরোহী ব্যাপার । পরমসরাগুলি নিজেকে 
নিছেই প্রকাশ করে। “নাম|'র ড্রির শুধু তাদেরই ছায়া বা! প্রতীক হিসেবে । পরনদত্রাপ্ুলি একাপদ্ব্ধ- 
মুক্ত নগ্ন, তাই তাদের বিবসবীগর্জাস্থিত ছাত্রাগুলিও এঁকালগ্ন্ধবুক নয্ন। এননি “মানা"র কোনো ভিন্ন ভিন্র 
অংশ বা দিক নেই । এই তখাকবিত ক্রিয়াগুলিকে বিশ্বন্ধ ক্রি যা “আমা'র স্বারথবৃত্তি বলে বোকা যাদব না। 
এগুলিকে বিবদ্ধীর দিক থেকে বোঝা ধায় না, বিধীগত অনন্ত অভিজ্ঞতা বলেও চেনা যায় না। মন্থঃ- 
সমীক্ষণে ও এগুলিকে পৃথক করা ধায় ন।॥ এগুলিকে বোবা! ধাঘ কেবল স্বপ্রকানী পরন লতার বৈচিত্র্যকে 
হেতু মানলে । 

লতোর খিয়োরি অস্ত দুই পরন লত্তারও খিযোরি। লঙ্গে লক্ষে প্রতোক পরম লত্তার নিজস্ব 
খিরোরি পরিশ্দুট করার সম্ভাবনাও মেনে নেওয়া হল মৃলগত এই থিয়োরিগুলির ছাদ বা প্রতিস্থপ নেলে 
দর্শনের নিদ্বতর পধায়গুলিতে । সত্যের ব্রোরি, বার ধারণ! হয় অধিরোহী পায়ে, ছায়া ফেলে 
অধাযতত্বের অন্তর বিজ্ঞানতবে, আর বিন্বতবের মাঝখানে, অধিবিদ্ভা ও তর্কনীতির নধাবতী কোনো 
এক স্থানে, বিধয়তবের রূপ ব! বিবরযাত্রাগুলির খিয়োবিতে। 


পরিস্তাাপ্চী 

অতিগামী transcendent অক্ষরনিষ্ঠ (চিন্তা ) literal ( thought ) 
আপিয়োছী transcendeutal আক্ষরিক ( অর্থ ) litera! ( meaning ) 
অধিবি্ড৷ ॥etaphysics আখের coutent 

অনস্তদাপেক্ষ absolute আবাস্তিক necessary, obligatory 

অনির্মার্য indetermiuate ইতিবৰ্মী ০০৮৩ 

অবলোকন contemplation উতপ্রেক্ষা speculation 

অব্যবহিত immediate উদ্দেশ (০ mean 

অভিজতানপেক্ষ priori উপপাত accident, chance 22 
অভিজ্ঞতারাপেক্ষ a posteriori উপডোগ eujoyment 


অভিন্রতাশ্রদী en pirical কথন peaking | 


কথনযোগ্য speakable 

তথা fact 

তর্কনীতি 1০816 

থিয়োরিগত, খিরোরিধ্মী theoretic 
ধ্যান meditation 

নন্দনী কল্পনা aesthetic imagination 
নির্দেশ reference 

পদার্থ matter 

পদার্থবাদ materialism 

পরম absolute, supreme, ultimate 
পর্ধার grade 

পূর্বামূবন্ধ presupposition 

প্রকট explicit 

প্রকল্প hypothesis 

প্রজাগত ধারণ! idea of reason 
প্রতিপন্ন deduced ( justified ) 
প্রতিযোদ্রী correlate 

প্রতায় belief 

প্রবচন formulation 

প্রয়োগবাদ pragmatism 

প্রস্তাব proposition 

বন্ধ subsistent 

বাস্তব reality 

বিচার judgement 

বিচারাভাল apparent judgement 
বিজ্ঞানতব epistemology 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ্রাবণ-আস্বিন 


বিবরণ speaking of 

বিমূর্ত abstract 

বিশ্বাস faith 

বিষয় object 

বিষহলিঠ, যিহদ্বপূত objeclive 
বিষয়দাত্রা category 
বিধছসাধার্ণ object in general 
বাক্তিবিশেধত্ব individuality 
মূর্ড অভিন্নত] concrete identity 
ন্ধপ form 

সংগঠন system 

সংজ্ঞাপন communication 
সত্তা being 

সম্পর্ক reference, conneclion 
সঙ্গত implicit 

স্থনিশ্চিত positive, definite 
শ্পষ্টার্থবাদ positivism 

( গূঢ়াখবাদ mysticism ) 
স্বতংপ্রযাণ self-evident 
শ্বজসিদ্ধ axiom 

স্বপ্রকাশ self-revealing 
শ্বরপত, নিজন্ধপে, আপনাতে in itscl( 
প্রতিও গ!{-subsistent 
্বযংম্পূর্ণঘানিভা solipsism 
দ্বীকার্ঘ postulate 





অস্বপরিচয 


ধূসর পাতুলিপি ৷ জীবনানন্দ দাশ। লিগনেট প্রেস, কলকাতা । তিন টাকা 
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ট কবিতা । নাভানা, কলকাতা । চার টাকা 

সাতটি তারার তিমির ৷ জীবনানন্দ দাশ ॥ গুপ্ত রহমান জ্যাণড শুণ্ড, কলকাতা । আড়াই টাক! 
প্রেমেন্্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা ।. নাভানা, কলকাতা । পাচ টাকা 

সাগর থেকে ফেরা । প্রেমেন্র মিত্র । হৃত্তিয়ান আাসোসিদ্রেটেড পাবলিশিং, কলকাতা । তিন টাকা 
সংবর্ত । শধীশ্রনাথ দৱ। সিগনেট প্রেস, কলকাতা । দু টাকা 

পারাপার । অমিহ চক্রবর্তী । সিগনেট প্রেস, কলকাতা । আড়াই টাকা 

পালা-বদল । অৰিন্ন চত্রবর্তী। নাভানা, কলকাতা । হু টাকা 

বৃদ্ধদেব বস্তুর শ্রেষ্ঠ কবিতা। নাভানা, কলকাতা । পাঁচ টাকা 

শ্বীতের প্রার্থনা : বদন্তের উত্তর । বুষ্ধদেব বন্ধ ॥ নাডানা, কলকাতা । মাড়াই টাকা 
বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা । নাভানা, কলকাত|। চার টাকা 


বিগত তিরিশ-চল্লিশ বছরে বাংলা কবিতার গুরুতর যে-সব পরিবর্তন ঘটেছে, আশা করা অসংগত নর যে, 
আগ্রহী পাঠকমাহেই ভার খবর রাখেন । পরিবর্তন শুধুই বাচনভঙ্গির নব, বক্তবোরও। আঙ্গিক এবং 
বিধ্বস্ত, উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে প্রুত, পরে বিলম্বিত লয়ে সেই পালা বলের স্থর ধ্বনিত হরেছে। 
প্রথমেই ছুত লয়ে, কেননা লর্বব্যাপারেই ঘা! হয়ে থাকে-_ রাতারাতি একটা পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতেই 
বাডালী কবিরা তখন বাস্ত হয়ে উঠেছিলেন । তার! ভেবে দেখেন নি, সমকালীন ব্যক্তি- অথবা লমান্র-মাললে 
কিংবা পারিপাশ্থিক ঘটনা-পরিবেশের মধো এমন কোনে দাবি নিহিত ছিল কিনা, ধা সেই স্বপাস্থরপ্রকে 
কার্ষকারণের সংগতি দান করতে পারে । খুব সম্ভব ছিল না। ‘কলোল'এর প্ঠথমিক বিত্রোহ যে পরে 
অনেকটা বিষিয়ে এসেছিল, সকলেই তা ছানেন। হয়ত বা পূর্বোক্ত কারণেই তার গতিবেগ মন্বীনৃত 
হয়ে খাকবে। 

মন্বীভূত হয়েছিল, কিন্ত কন্ধ ছয় নি। হওয়া সম্ভবও ছিল না। তার কারণ, বিগত তিরিশ-চল্লিশ 
বহরে পশ্চিম এবং পূর্ব-গোলার্ঘের বাবধান ক্রমশ অনেকখানিই স্বাস পেষেছে। এবং, এই কারণেই, 
বাঙালী কবিঘের মধ্যে ধারা পশ্চিমী চিন্তাঁবিস্লবের সুত্রটিকে তস্ূর্ডেই হারিয়ে ফেলেন নি, বরং দেশজ 
পরিস্থিতির পটভূষিকাধ খীরে-ধীরে আরও দৃঢ় মুষ্রিতে তাকে ধারণ করতে চেয়েছেন, তাদের কাব্যকলা 
এখন আর আমাদের হৃদয় অথবা মত্তিককে ততখানি বিপথ করে না, আগে যেষন করত। 

আলোচ্য গ্স্থগুলি পড়ে এই কথাটাই আবার নতুন করে মনে হুল। গ্রন্ককর্তাদের প্রত্যেকেই 
একালের অগ্রগণ্য কৰি; এবং অনেকেই, 2 
বিত্রোহের সুত্রপাত হয়েছিল_ আলোচনার প্রারস্ভেই ধার উল্লেখ করেছি_ তাতে উল্লেখ্য 
নিয়েছিলেন। লোই মি পর থেকেই কবিতা বকা এব: বিজ নিঠুর নিভানৃতন পরীর 


১, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন ১৮৭৯ শক 


নিরত থেকেছেন। তার ফলাফল বে সহক্ষেতেই শুভংকর হয়েছে এমন নত, তবে বহু ক্ষেত্রেই হয়েছে। 
এবং তারই ফলে বাংলা কবিতায় বে ইতিমধোই নূতন একটি চারিত্র হোজিত ছবেছে, তাতেও সম্দেছ নেই। 

একালের প্রখ্যাত চারজন কবির “শ্রেষ্ট কবিতা"্র সংকলন আমাদের এই আলোচনার অন্তত 
হয়েছে। চারখানিই উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । কিন্তু প্রথমেই বলে রাখি, কোনো কবিতাকে কোনো কবির শ্রেষ্ট 
কবিতা বলায় আনার আপত্তি আছে। কোনো সংকলনকে ভার শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন বলাহ্। এই 
ধরনের নামকরণের মধা দিয়ে যে একচক্কু অলহিষকতা মূর্ত হয়ে থাকে, তা আদৌ লমর্থনযোগা নয়। বিশেষ 
করে এই কারণে যে, লচরাচর যে-সব কবিতা খানিকটা প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, তাকেই আমরা শ্রেষ্ট কবিতা 
বলতে প্রলুন্ধ হই । এবং ভুলে বাই বে, কোনো কবির চিন্তাভাবনার আহুপূর্ব পরিচন্জ নিতে ছলে শুধু তার 
প্রসিদ্ধ কবিতাবলীর সাছাহ্য নিলেই চলে না; এমন অনেক কবিতার সাছাঘা নেবার প্রন্থোজন হয়, ঘা ছত্ুতো 
পাঠকমছলে তেমন আদৃত ছয় নি, কিন্তু কবির কোনো! জরুরী চিন্তার পরিচন্ব বহন করছে। 

নাভানা থেকে বে-কটি “শ্রেষ্ঠ কবিডা”র সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার আপত্তি অস্ত 
নামমাত্র, মাত্রই নামকরণে। খ্শ্থগুলি পড়লে বুবতে অস্থবিখে হয ন! বে, সম্পাদনাকাপে শুধুই প্রসিদ্ধ 
কিছু কবিতার উপরে লক্ষ্য রাখা ছয় নি; লক্ষা রাখ! হয়েছে কবির সামগ্রিক কাবালাধনার উপরে; 
এবং এমনভাবে কবিতা নির্বাচন করা হয়েছে, কবিকর্মের সম্পূর্ণ চেহারাটি ঘাতে পাঠকের কাছে স্পট 
ছয়ে ওঠে। 

“বরা পালক", ধূসর পাগুলিপি", “বনলতা সেন", “বহাপৃথিবী" এবং “সাতটি তারার তিমির'_ 
জীবনানন্দ দাশের এই পাঁচটি গ্রন্থ থেকে কবিতা বাছাই করে নিয়ে তার “শ্রেষ্ট” কবিতা” প্রকাশ করা 
হয়েছে। তা ছাড়া এবন অনেক কবিতা এ-বইসে আছে, যার কিছু-কিছু ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থের অন্তত 
হয় নি, এবং কিছু কিছু এই প্রথম ছাপায় অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করল । 

জীবনানন্দ বিষক্ধে কোন আলোচনা করতে গিষে প্রথমেই একটি কথা বলে নেওয়; দরকার । নানা 
স্থানে নানা আলোচনায় এই ধরনের একটি ধারণ! স্থির প্রশ্বাস লক্ষ্য করেছি যে, তিনি নিতান্তই নির্ধনতার 
উপাসক ছিলেন। এর চেয়ে ভমাস্মক ধারণ! বোধহয় আর কিছুই হতে পারে না। সন্দেছ নেই যে, তার 
কবিতায় শব্থবিরল শান্ভিময়তার এমন অসংখ্য চিত্র বারবার দেখা দিয়েছে, ঘাতে মনে হতে পারে, হওয়া 
স্বাভাবিক যে, নিঃসঙ্গ নিভৃতির এক স্থির স্বগ্রই তিনি লালন করতেন। এমন এক করুণ অথচ প্রশ্ন 
পৃথিবীর স্বপ্ন, যেখানে 

হলুদ পাতার ভিড়ে ব'লে 

শিশিরে পালক ঘ'হে-ঘ'ষে 

পাখার ছায়ায় শাখা ঢেকে, 

তুম আর ঘুমন্তের ছবি দেখে-দেখে 

মেঠো চাদ আয় নেঠো তারাদের পাথে 
Beat হাগে একা অঙগ্তানের রাতে 

লেই পাখি। 

t শসার গজ) ধূসর পাণুলিপি 


্রস্থপরিচয় 


দিনের উজ্জল পথ ছেড়ে দিয়ে 
ধূনর স্বপ্রের দেশে গিহা 
হৃদয়ের আকাজ্ফাহ নদী 


চেউ তুলে তৃপ্তি পায_ 
ক্ষতের হাতে । ধুসর লাগুলিশি * 


কিন্ত একমাত্র এই নিরাকাক্ষ নির্জনতার পটস্ৃমিকাহ ঘি কেউ ঠার লাম্িক কবিচিত্তের বিচার করতে 
বসেন, তাতে ভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা। তার কারণ, “বনলতা লেন” এবং “মহাপৃথিবী-র পর্যায়েই আরা 
ভার এই সুন্দর স্বপ্রবাসনাকে ইতস্তত ঈষৎ বিশ্নিত হতে দেখেছি, এবং “স্যতটি তারার তিমির" এর পর থেকে 
এই স্বপ্নের সঙ্গে তার অতি সামান্তই যোগ ছিল। 

কবিদের মধ্য এমন অনেকে থাকেন, তাংক্ষণিক ঘটনার কেজ্জে এলে গাড়ান ধানের অলাধা নয়। বরং 
তাতেই ধাদের চিত্তববত্তির তি ঘটে । জীবনানন্দ তাদের সগোত্র নন। বন্ধত, ঘটনার ঘনঘটায় তার চিত্ত 
তি অল্লই আলোড়িত হয়েছে। কিন্ত তার কারণ এই নয় যে, জনজীবনের সঙ্গে তিনি যোগ বাগতে চান 
নি। চেয়েছিলেন, তার নিজস্ব উপায়ে। তাংক্ষণিকতার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে গিগ্কে নালবদ্ঠীবনের 
সারাংদারকেই তিনি'তার কাবো স্থান দিতে চেয়েছিলেন। দূরে হাবার দরকার ছিল। (তিনি জানতেন, 


"আছে আছে আছে" এই বোখির ভিতরে 
চলেছে নক্ষত্র, রাজি, সিন্ধু, রীতি, মাচ্ছষের বিষয় হৃদয়; 


জয় অন্তস্থর্থ, অন, অলখ অকুণোদর, ছয়। 
সময়ের কাছে। জীবমালন্ন দাশের পেট কবিতা 


তখন মনে হয়, দূরে পিছেও হত দূরে গিেই__তিনি আমাদের কাছে খাফতে চেষেছিলেন। 
শ্লাতটি তারার তিনির*এর রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৫* | অর্থাৎ এবইদ্বের প্রাচীনতম কবিতা রচিত 

হয়েছে আল থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে ; নবীনতম কবিতার বহসও প্রান্ত পনেরো বছর ছল। কবি 
জীবনানন্বর সেই সময়কার মনোভক্ষিরই পরিচয় এখানে বিশ্বত হয়েছে, আপন কাব্যসাধনাত ধারা একটি 
স্পট পর্ধার থেকে আর-একটি ইস্পে্ পর্যানে উত্তীর্ণ হবার প্রাক্কালে চেতনার এক অস্থির, অনচ্ছ দিন্ঞাসায় 
তিনি যখন নিরন্তর পীড়িত ছয়েছিলেল ৷ জিজ্রালা,_ “সাতটি তারার তিমির" নামের এ ছাড়া অন্ত আর 
ফী ব্যাখা! হতে পারে, আমি জ্ঞানিলে। সপ্তধিষপ্তলের কথা বলতেই মহাকাশের মে এক অনাদি বিপুল 
্রশ্চিন্ের কথা আমাদের মনে পড়ে হাব, জানি না সেই প্রশ্চিছেল দ্বারাই জীবনানন্দ তার এই লমঘকার 
চিন্তাকে চিন্ত করতে চেহেছিলেন কিনা । খন তাকে বলতে শুনি : 

ছীবাপুর থেকে আত কৃষক, নাহ 

জেগেছে কি হেতুহীন লংপ্রসারণে শাসিিহ 


সরান্ধিবিলানে নীল আদচ্ছহ সাগরে! 
ক্ষেতে প্রান্তরে ৷ ইর্াভটি তারার ভিথির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


এরকম কেন তবে ছয়ে গেল সব 

বৃদ্ধের মৃত্যুর পর ক্ধি এলে দাড়াবার আগে । 

একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে 

আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে? 

হিত । সাতট তারার ভিসির 

তখন অন্তত সেইরকমটিই মনে হওয়া স্বাভাবিক । কথাটা প্রান আপ্তবাক্যের মত শোনাবে, কিন্তু বলতেই 
হয় যে, "সাতটি তারার তিষির"এর মধ্যে বে প্রগাচ এবং 'অসছার যন্ত্রৰ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয্েছে, একমাত্র 
সেই বন্ছনাই হয়তো জীবন-জিজ্ঞাসার স্থির এবং বিশুদ্ধ কোনে! উত্তর এলে দিতে পারে ॥ জীবনের একেবারে 
শেষের দিকে এমন-কিছু কবিত! লিখেছিলেন জীবনানন্দ, যা পড়ে যনে ছয়, তেমন কোনো উত্তর তিনি 
পেয়েও থাকবেন । আধুনিক বাংল! কবিতার চরিত্র নির্ধাণে জীবনানন্্র ভূমিকা যে কতখানি শুক্রবপূর্ণ, 
এবং তার পরবর্তী কবিদের উপর যে কী অপরিসীম প্রভাব বিস্তারে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন, তা কারও 
অজ্ঞাত নয়। ৃতরাং লগত কারণেই আশা করা যেতে পারে, কবিতার অছ্রাশী ব্যত্রিসাত্রেই তার 
কাবা-চেতনার শুধুই সুর অংশের নথ, ঈষৎ ভৃস্চর অংশেরও পরিচন্ক গ্রহণে উৎসাহী ছবেন। “লাতটি 
তারার তিমির" বে ঈব দুর্গম গ্রন্থ, ভাতে সন্দেহ লেই। বিন্ধ জীবনানন্বর লামগ্রিক ফবি-সত্তাকে দিনি 
উপলব্ধি করতে চান, জিজ্ঞাসার তিমিরে আবৃত এই গ্রন্থধানিও তার অবশ্তপাঠা ॥ 


জীবনানন্ছর অন্ততন প্রধান বৈশিষ্টা এই থে, বৃদ্ধি আর বোখি, মন্তিষ্ধ আর হৃদ, এই ছুষ্ধের মধো 
লেতুলাধনে তার প্রশ্বাস কখনও র্লাস্থি মানে নি। এব্যাপারে এই কালেরই আরও একজন কবির কাছে 
/ | মাদের খণ স্বীকার করতে হয় । তিনি প্রেষেজ্ মিত্র । আবেগরছিত বৃদ্ধির চর্চাডেই অধিকাংশ বাঙালী 
* ] ফবির হন আতান্তিক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, সেই একছেশদশিতার মূহূ্ডেও তিনি তার কবিতার 
হদ্ধের উত্তাপকে গছ রাখতে পেরেছেন। গ্রেষেন্র সিত্রর কবিতা বে মূলত হদয়নির্তর, তাতে দদ্দেহ 
নেই ; সন্দেহ নেই হে, হময়নির্তরতাকে প্রচ্ছ॥ রাখবার কোনে! অহেতুক প্রয্নাসও ওার ছিল না। কিন্তু 
একইসঙ্গে আারও-একটি কথা স্বীকার করতে হয় : বাক্তি-মাহবের অল্পে-তৃই স্বে-স্রখী জীবনের পাশাপাশি 
সানগ্রিক মানব-ীবনের ছকুরী কিছু-কিছু সংবাদকেও তিনি তার কবিতার বিষয়বস্ধ হিসেবে গ্রহণ করতে 
চেয়েছিলেন। বাক্তিস্বাতস্্ের বর্জনে তিনি কদাচ সম্মত নন, আবার জনতার সঙ্গে বোগসাধনেও তীয় 
অপরিলীম আগ্রহ । এবং এই দ্বিধা আকর্ষণের কারণেই তীর কবিতা স্থন্দর একটি ভারসাম্য 
খুঁজে পেয়েছে। কয়েকটি পংকি উদ্ধৃত করলেই, আশা করি, এই উক্তির যাখার্থা প্রমাণিত হবে: 
সমবাছে সুখ আছে আর আছে শান্তি, 
যত পারো গড়ো সমবায় সমিতি স্থতরাং ! 
কিন্তু সাবাদ্যও যে চাই আমার 
তোমার আমার সকলের চাই লাহান্বা। 
॥ শুধু সমস্ত আমর! নই, আমরা! বে স্বাট ! 


গ্রন্থপরিচয় 


শুধু লভ্যাংশে মন ভরে না, চাই সান্রাজ্য। 


বিধাতার লাখে সেই তো মাষাদের চুক্তি 
- সম্রাট ! হছে দিতের শ্রেষ্ট কষিত! 


প্রেষেন্র মিত্র লমদর্শ কবি; তার কাবাসাধনার আম্পূর্ব পরিচয় ঘিনি পেতে চান, “প্রেবেজ্র মিত্রের 

শ্রেষ্ট কবিতা” তাকে ঘখেষ্টই সাহাবা করবে। *প্রথনা”, “সম্রাট” এবং “ফেরারী ফৌদ”, প্রেমেজ মিত্রর 
এই তিলধানি কাব্যগ্রন্থের বত বিধ্যাত কবিতা_- লমদ্ব এবং রুচির পরিবর্তন লবেও যে-সব কবিতা আজও 
আমাদের সমান জ্বাকর্ষণ করে, এবং ব্যর একাধিক পংক্ষি এখন প্রা প্রবাদবাকোর নত প্রসিদ্ধ লাভ 
করেছে বললে বোধহয় একটুও বাড়িয়ে বল। হয় নাঁ_ এই গ্রন্থের মন্ত ত হবেছে। তা ছাড়া এমন কিছু 
কবিতা এধানে আছে, এই সংকলন প্রকাশিত হবার আগে যা কোনো গ্রন্থে স্িবিষ্ট হয় নি। এগুলিরও 
অধিকাংশ এখন "সাগর থেকে ফেরার পাওয়া ধাবে, এখনো পর্যন্ত বেটি শর সর্বশেষ কাবাগ্রস্থ। শেঘোক 
শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা পড়ে স্পইই মনে হয, গ্রেমেশ্র মিত্রের কাবাচিন্তা আবার নতুন কোনো পথে মোড় 
নিচ্ধে। করেকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি: 

আমার শহর নয়কো তেমন বুড়ে!? 

অতীত কালের অস্থি মৃত্রা চৈত্য বিহার কিছু 

পাবে না তার কোথাও নাটি খুঁড়ে । 

ছুঠাৎ কখন নদীর ধারে ব্যাপারীদের নাথে 

আমার শঙ্কর নেষেছিলে! কাদামাধা পায়ে 


এই তো সেদিন নারকেল আর খেছুর গাছের বোপে। 
-শকর। সাগর খেকে কের 


খুঁজে দেখো, আছে, আছে 
আধ-আালে| এদোগন্ধ পুরানো পু খিতে ঠাসা 
কোনো এক বেচারী দোকানে, 
কিন্বা পথে পড়! কোনো! রোয়াকে ছড়ানো 
কাঙালী বই-এর ভিড়ে 
বিস্বত সে লেখা 
যু সমগের শৃক্যে কার কবেকার 
জিজ্ঞাসা ও বিশ্ময়ের চিহ্ন এক ছিটে, 
উড়ো এক ভীরু ক্ষীণ সন্ভাযের কাপাশের আশ ! 
মশা | সাগর থেকে কেরা 


এই রকমের পংক্তি আরও কিছু কিছু তুলে দেওয়া বা, ঘা খেকে বুঝতে অহবিধে হয় না যে, প্রেমে 
নিত্রর কাব্যে নতুন করে আবার ছাওয়া-বদলের কাজ শুরু ছয়েছে। কবি ছিষেবে সেটা তার অনমা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আশ্িন ১৮৭৯ শক 


প্রাণশত্তিরই পরিচারক । সাহিত্যিক অর্থে জীবন্ত থাকাই বে সাহিত্য-জীবনের লবচাইতে বড় কথা, তা 
নিবে নিশ্চয় মতক্ৈধের অবকাশ নেই । 


দীবলানন্প অথবা প্রেমেন্র মিত্রর কবিতা যে বুদ্ধি এবং বোধের মধ্যে সমন্বয্লাধনের একটি স্থস্পষ্ট প্রন্থাস 
বর্তমান, একথা বলবার পরেও স্বীকার করতে হুর, হৃদরবৃত্তিই এদের কবিতার প্রাধান্ত পেয়েছে । 
্বীন্রনাথের কবিতায় যেমন হুক্তিবুদ্ধি। বাংলা কবিতার পালা-বদলের দহ অধ্যাটিকে ধার! সত্যিকার 
একটি তাৎপধ দিয়েছেন, তাদের সংখ্যা খুব বেশি সহ | স্থখীশ্রনাথ সেই শ্বতসংখাকদেরই অন্ততষ। যেন 
প্রবন্ধে, তেমনি কবিতার ক্ষেত্রেও তিনি বৈজ্ঞানিক বুক্তিবিুদ্ধির পক্ষপাতী ) এবং বে অপরিমিত 
আবেগকেই একদা কাবাকলার দীনিবাধ দর্ভ বলে গণ্য করা ছত, তা তার কাছে কোনোদিনই প্রশ্রয় পায় 
নি। স্বধীন্্রনাথ মিতভাষী কবি, শব্ধনির্বাচনে তিনি খরপদী পন্থায় আস্থাবান। ফলত, কাবো খারা 
হৃদযোক্ছাসের প্রাবলা, যাগ্বুলতা এবং ঘরোদ্া ভাষারীতির প্রত্যাশ। রাখেন, নুখী্্নাথের কবিতা তাদের 
কাছে ঈদ দুন্তহ ঠেকতে পারে। তবে পরিশ্রমী পাঠকমাত্রেই জানেন, সেই প্রাথমিক বাধ! কিছু অনতিক্রমা 
নর। এবং লেটিকে অতিক্রম করতে পারলেই বুগসংপ্ে পীড়িত, প্রশ্নার্ড অথচ বীমাংসাজিজ্ঞান্ম এক 
অলাধারণ শিল্লী-নানসের সারিধ্য পাওয়া বায় । শুধু তা-ই নয়, তিনি ধধন বলেন: 
"বন্কত জোছারে 
ততটাই ফিরে আসি, বতটাই এগোই ভাটাতে । 
অন্পরীর! ব'লে আঘাটাতে 
নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে; স্তন্ধপাখা 
লাগরবলাকা 
অধীর চিৎকার ছানে লক্থ্যার আকাশে । 
_ফেসন্‌ । সবর্ত 


নাটকী নায়ক-জ্রপে আজীবন দেখেছি নিজেকে ; 
ভেবেছি আমার সঙ্গে অনৃষ্টের দবৈরখসমর : 
মর্তোর প্রতিভূ আহি, প্রতিপক্ষ সত্ত্বস্ত অমর, 
-_কছুঙ্ধী। সবর্ত 
চিন্তার ক্ষেত্রে তখন তাকে এই বিংশ-শতকীয় দ্বিধাতাড়িত মানবসমাছের পরাত্থীয় বোধে গ্রহণ করাও 
অনেক সহজ ছয়ে ওঠে। সুধীশ্রনাথ, আগেই বলেছি, নীমাংসাছিজাহ কবি কিন্তু প্রশ্বের ধ্ণাকে 
এড়িকে গিয়ে অন্তর, সহজতর পথে মীমাংসার উত্তীর্ণ হওয়াতে তার আস্থা নেই । বস্তুত, প্রশ্নের হস্বাকেই 
* টনি নীমাংসার মূলা বলে যেনে নিয়েছেন । তার সাম্প্রতিক কাবাগ্রহ “সংবর্ত' অন্তত সেই কথাই বলবে। 


প্রতায়ের ক্ষেত্রে খাযুনিক কবিদের খধ্যে ধার সঙ্গে স্ববীহ্গনাখের ব্যবধান প্রায় অনেতুসাধা, তিনি 


গ্রস্থপারিচয় 


ববির চক্রবর্তী । এমন নর যে, সানবন্ীবন এবং তার পরিবেশের নানা অসংগতি জমিন চক্রবর্তীর চোখে 
কখনও ধর! দেয় নি। দিয়েছে; কিন্তু তা তার কাছে পূব পীড়াদান্ক হ্য় নি বলেই বিঙ্গাল করি। তার 
কারণ, সেই অসংগতির চিত্রটিকে তিনি নিতাম্বই আপাত্তক বলে ভাবতে পেরেছেন, এবং একইসঙ্গে 
বিশ্বাস করেছেন যে, এই মুছূর্তে বাকে আমর! অসংগত, প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করছি, তাঁও কখনো কোনো 
বৃহৎ দৃষ্টপটের অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ এবং পারম্পর্বময হে উঠবে । “সংগতি” কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্বরণীয়, 
যেখালে কোড়ো হাওয়া, পোড়ো বাড়ি, ভাঙা দরদ ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই এক অনিবার্ধ উত্তরলংগতিয় 
কথ! বল! হয়েছে । দৃক্তিনিরপেক্ষ এই বিশ্বাস, কবির কাছে এরও মূলা হুছতো অপসিসীন, এবং এট [বস্মাস 
আছে বলেই সিদ্ধ চক্রবর্তীর পক্ষে এত লহজে বলা লন্তব হয়েছে : 
মধ্যান্ছের রিক্তপটে রৌত্র লেগে 
এ দেখ বৃষ্ষচ্ছবি আছে জেগে ॥ 
ধ্যানের মতন 
বিশুদ্ধ তাকেই দেখ, ষন। 
'আলোম্ব রয়েছে ডুবে, ছাওধা তাকে ধার স্পর্শ করে, 
মত্ত লাগে তারাষন্ত ভোবে । 
শাহ । পারালা॥ 
“পারাপার"এর পর “পালা-বদ্ল"। নাম দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাডাবিক যে, এবইবে অমিয় 
চক্রবর্তীর কাবা-ভাবনার কোনো উল্লেখ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ঘটে নি বলেই আমাদের বিশ্বাস । তবে 
দৃত্পট পরিবতিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। অত্যন্তই ছোট ছোট শব্দ-পর্মী দিরে নিতাস্বই 
অনায়াসে হবন্দর এক-একটি ছবি তিনি বানিয়ে তুলতে পারেন। সেই ছবির বিধ্বস্ত এখানে ভিন্ন চেহারায় 
দেখ! দিয়েছে, এইটুকুই ধা পার্থকা। তার মাধুর্ধ অবশ্ত মাগের দতই নিবিড় । নিবিড় এবং সংহত । 
ছঁ-একটি পংক্তি এখানে তুলে দিচ্ছি, কথাটা তাতে আরও পরিষ্কার হতে পারে : 
পুরোনো শালের লাল পশমের লাল 
ৰেপ্‌ল্‌ পাতায় 
বরে ব্রদ-আয়নায় । 
আগুনি বেগুনি বেল! হঠাৎ দারুণ 
জ'লে উঠে ভোবে বহুগুণ, গাড় ঢেউয়ে । 
এই চুদ । পালাবদল 
অমিষ্ব চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে যে-কখাটি সবচেয়ে আগে বলা উচিত ছিল, তা ছল 
এই যে, তিনি একটি কুচিহস্কর, শুচিতুজ হৃদয়ের অধিকারী । রই সমসাময়িক আরও এফদ্রন কবির 
সম্পর্কে একথা বলতে পারা ঘায়। তিনি বুদ্ধদেব বসু | বিগত তিরিশ বছর ধরে বাংলা কবিতায় 
বে-সব পরীক্ষা চলেছে, বুদ্ধদেব বোধহত কখনও তার থেকে গৃহে সরে থাকেন নি। কিছ এই 
সাহিখা, লবেও ভার কবিতার থে কখনো কোনো উন্মার্গতার চি পরিদৃ্ট হয় নি, তার একমাত্র কারণ 
বোধহর এই যে, চির ঈশা স্বলনও তাঁর ক্ষমার অযোগ্য ছিল। ভার কবিতা! মূলত প্রেমকেছিিক, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আাশ্বিন ১৮৭৯ শক 


এবং সেই প্রেম মূলত মানবকেন্দিক । যৌবনের প্রগাচ় বঙ্ণাকেই তিনি তার ভাষার পিক্ষরে বন্দী 
করতে চেয়েছিলেন । সেই ভাষা যে ইতস্তত গার ভাবনার পরিধিকে ছাপিয়ে গিয়েছে, বর্ণনীরের চেয়ে 
বর্পনাই যে ইভন্্রত তার কাছে অধিকতর প্রাধান্ত পেয়েছে, তাতে সন্দেহ করি না। এবং এমন মনে 
ছওয়াও বিচিত্র নব বে, তার কবিতা বড়"বেশি বর্ণনাবহল, বর্দনাও বড়-বেশি শব্ববহল। কিন্তু সেইলছে 
আরও একটি 'ফথা যোগ করতে হুয়। ভাষাকে এত ুন্দ্রভাবে, এত সার্থকভাবে, তার শরীরকে এত 
নমনীয় করে, এত বাকিরে-চুরিয়ে, এবন বিস্ববকর দক্ষতার বোধহয় সম্রাতি আর কেউই ব্যবহার করতে 
পারেন নি। এবং সেই ভাষাই কি মাত্র একরকম? 
একপান মেঘ, সরু, এলোষেলো, আঁকাবাকা কালো সাপের যতো 
গাছের শরীরে জড়ারে শরীর রয়েছে পড়ে ) 
স্বাকাবাকা বেঘ, এক! বাকা চাদ, বাকারেখা চাদ জলের নিচে, 
ত্বাকাবাকা জল, এক] বাকা চাদ, আকাশ ফাকা । 
- কন্াবতী । বুদ্ধদেৰ হর শ্রেষ্ঠ কৰিত! 
এই ক্ষিপ্র, স্ষীণকটি ভাবার নৃপুরকংকার মিলিরে আসতে না-আসতেই তার কণ্ঠে ধধন শুনতে পাই : 
“শরুজপাহী উদ্ধত সভিনে 
স্থন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে, ্ৃত্যাবহ পুপকে উজ্ভীন 
বর্বর রাক্ষ ধাকে, “আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেরে বড়ো।' 
দেশে-দেশে সদূত্রের তীরে-ডীরে কাপে খরোখরে! 
উন্মত্ত দন্ধর দুখে জীবনের সোনার হরিণ। 
_ন্ৰীশ্ৰনাখের প্রতি । সুঞ্ধদেৰ বব্র শেষ কবিতা 
্বরগ্ামের রেখাবে-নিধাদে তার অনান্থাস সঞ্চরপের ক্ষমতা তখন বিষ না নেনে উপাহ থাকে ন!। 
বৃক্ষদেবের সাম্প্রতিক কবিতা পড়লে অবশ্ত সনে ছয়, ভাষার সৌকর্ষের চাইতে ভাবনার সংহতির 
দিকেই তিনি এখন বেশি মন ছিক্বেছেন। তার নৃতন কাবাগ্রন্থ “সতের প্রার্থনা : বসম্কের উত্তর" পড়ে 
তা-ই মলে ছল। আগের চেয়ে অনেক বেশি ভরাট, অনেক বেশি গন্ধীর হয়েছে তার ক$গ্বর, এবং 
কিছুকাল আগেও ভ্বে-সব কথা বলতে গিরে অনেক বলেও তার বন তৃপ্তি পেত না, সেই কথাগুলিকেই 
তিনি এখন অনেক সংক্ষেপে বলতে পারছেন কয়েকটি পর্যজি উদ্ধৃত করি : 
তরু ঘদি মনে হয তুল 
নীলিষার নিন্দেরে বিলাও, 
মুছে ধাক ব্যবহার্য নাৰ; 
হাওয়ার আনন্দে বারে যাও 
তারার রুপালি অন্ধকারে ; 
পি তরঙ্গেরে বলো, ‘বাৰি আছি, 
পৃথিবীরে : “আমিও ছিলাম ।? 
-লিশের পর়ে। ঈতের আার্ধন। : বলবে উর 


্রন্থপরিচয় 


বুদ্ধদেব বন্ুর কবি-হৃবয় অত্যন্তই হবেদী। সাযাস্কতম আলোড়নেও সেখানে কখার ঝংকার বেছে 
ওঠে) সেই কথাগুলি এখন ঈষৎ বিষয়, স্বতরাং অনেক বেশী বনাম হয়ে উঠেছে। এর চেয়ে সুখের 
কথা আর কী হৃতে পাত্রে। 


এতক্ষণ ধাদের কবিতা নিয়ে আলোচন! করেছি, তাদের প্রান্ধ সকলকেই কাউকে কম, কাউকে 
বেশি-_ কলাকৈবলোর সাধক বলে মনে হতে পারে । তার অর্থ এই নন্ব যে, সামাজিক ঘটনা-পরিবেশের 
দাবি তাদের রচনায় উপেক্ষিত খেকেছে। কোনও সং সাহিত্যিকের বচনাতেই তা থাকে না। কিন্ত 
সেই দাবিকে মাত্রাতিরেকী প্রাধাক্ না দিয়েও লাহিত্যিক তার দায়িত্ব অতি হইভাবে পালন করতে পারেন । 
আনল কথা, আর্টের নিজেরও কিছু দাবি-দাওয়া থাকে, এবং সমাজের দাবির চেয়ে তার শুরুত্ব কিছু 
কম নঙ্ব।, এই সহজ সতাটাকে কেউ-কেউ বিশ্বত হুন বলেই সাছিতোর আসরে বিশেষ এক ধরনের 
শর্বাচীন মেঠো"বকৃতা মাঝে-মাঝে প্রশ্রব পেরে থাকে ৷ সাহিত্য তাতে লাভবান ছয় না। চ্ছমান 
করি, সমাদও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হর 
বিষ্ণু দে অবস্রই সমাঅনি্ঠ কবি। তার কবিতা পড়ে অনুমান করতে পারি, নিজেকে তিনি 
প্রথমত সমাজবন্ধ মান্য হিসেবে গণা করেন, এবং__ এই কারণেই-__ সামাজিক বক্তব্য নিয়ে লাহিতা- 
রচনায় তার কিছুদাত্র ক নেই। বেটা কিছু উল্লেখ্য ব্যাপার নয়। তার পরে তো বটেই, তার 
আগেও 'মারও অনেকেই তা করেছেন। কিন্তু সেই আরও-অনেকের সঙ্গে বিষ্ণু দের একটি প্রবল পার্ধকা 
বর্ডমান। পার্থকা এইখানে যে, সামাব্দিক বক্তব্যকে প্রাধাস্ত দেওয়া সবেও তিনি সাহিতোর মতিলরলী- 
ফরণে আস্থাল নন। কখনও ছিলেন না। তা ছাড়া মানব-হাদক্ের ফেলব নৌল প্রবৃত্তি জাগতিক 
ঘটনা-পরিবেশের হবার! সামান্তই প্রভাবিত হয, তারও দূলাকে তিনি সর্বত্রই স্বীকার করে নিয়েছেন। 
এবং এরই ফলে তার কবিতা এমন একটি লমজল সম্পূ্ণতার স্বাদ পাও! ঘার, তত্র ঘা খুব সুলভ নয়। 
আনলে, তাৎক্ষণিক সমস্যার আঘাতে গ্রতিনিত্বত অর্জর হয়েও তার কবি-সন্তা কখনও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের 
ক্ষেত্র ঘেকে চোখ ফিরতে নেয় নি। হদি নিত, সেটা খুব শোকাবহ ব্যাপার হত লন্দেহ নেই, এবং লেক্ষেতে 
ছুর্দিন আসে লেলিহয়সনা ৷ পাগ্লা ছাতির পাল 
ছটেছে অর্ধ, অস্থযাতালের অদ্কুশে। 
1 am Cinna the Poel, Cinna the Poct. বি দের কবিতা 
এই ভয্বাবহ চিত্র রচনার প্রান্ন পরমূদ্র্ডেই এত শাস্ব, এত গ্রসহগ কণে তার পক্ষে বলা লম্ব হত না: 
সোনালি ছাসি, সোনালি গানে ভরি 
তাই বিরল সন্ধ্যা, সহচরী, 
কাজে কাছে তোমাকে আজ শ্বরি, 
মরপজর্ী প্রাণের যসতায়। 


সহ রোমান্টিক । বিষ্ণু দের শ্রেষ্ট কবিতা! * ~~ 


বিষ্ণু ঘের কবিতা পড়ে আমার বনে হয়েছে, প্রখাটা এবাবং যতই নিন্দিত ছয়ে থাকুক, চিন্তার 
ক্ষেত্রে একই সনরে দুই নৌকোছ পা রাখাটা হত সত্যিই খুব ক্ষতিকারক নহ । *তাতে, আর কিছু না 


৮১১ 


৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা স্রাবণ-আসশ্বিন ১৮৭৯ শক 


ছোক, সিদ্ধান্তের উগ্রতা অনেক প্রশমিত হরে আলে, চিন্তার ফলিত শরীরে একটা ভারসাম্য খুদে 
পাওয়া বায 


অত্ান্তই অল্প পরিসরে অনেকগুলি বইয়ের পরিচন্ছ এধানে লেখা হল! প্রতিটি গ্রন্থ নিরেই সবিস্তার 
আলোচনার অবকাশ ছিল তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সে-পখে না] পিছে শ্রন্থকর্তাদের চিন্তা আর অহচতির 
মৌল করেকটি লক্ষনকেই এখানে চিনি্ছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক আশা করি বুঝতে পারবেন 
বে, অস্থা্ী এবং অস্থির নান। পরীক্ষার বধ্য দিয়ে আধুনিক কালের কবিতা এখন স্থায়ী এবং সংহত একটি 
ক্ষপ নিয়েছে; কাব্যচিন্তা এমন একটি দু প্রসঙ্গতা এখন দেখা দিয়েছে, অকস্মাৎ ঘার অবসান ঘটবার 
কোনো সংগত ছেতু নেই। সেই চিন্তার নতুন ফসল কী হয, সেইটেই এখন লক্ষ্য করবার । আধুনিক 
বাংল! কবিত! ইতিমখ্যেই আমাদের হাতে আশার অতিরিক সম্ভার তুলে দিয়েছে; স্বতরাং আপন 

অধিকারেই লে এখন আমাদের সাগর প্রতীক্ষা দাবি করতে পারে। আমর! প্রতীক্ষায় খাকব। 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


দেবতাসত্ব! হিমালর ) প্রন ও দ্বিতীয় খণ্ড। প্রীপ্রবোধকুমার সান্তাল। বেক্গল পাবলিশাল* কলিকাতা । 
দাম প্রথম খণ্ড: সাড়ে আট টাকা, দ্বিতীন্ব ধণ্ড : সাড়ে নয় টাকা। 


প্রযুক প্রবোধরুমার সান্সাল রচিত এই বইয়ের ছুইখণ্ড পড়া শেষ করে সপ্রশংস বিস্ময়ে আবিষ্ট হতে হয় 
এর মৃল্যারণে প্র হয়ে কিছু বলতে কথা সরে না। কি করে লেখক এত দেখেছেন, এই তর্গৰ 
স্থযিস্বৃত পর্বত-অঞ্চলের সকল কথা তা সে বজ্রঘোষবানীই ছোক আর দ্বহুমধুর গুপ্ঘনই ছোক কেমন 
করে শুনেছেন এবং মনে গেঁখে রেখেছেন, ভাবলে অবাক হতে হুয়। 

এ গ্রশ্থে আছে বিবিধ সন্তার। ভৌগোলিক বৃত্তান্ত, ইতিহাস, পুরাপকখা, প্রকৃতিবর্শন। তো আছেই ? 
তা ছাড়া পথে-দেখা কত নরনারীর চিত্র, চমৎকার কত গল্পের উপাদান এর মধ্যে হত্রতত্র বিক্ষিপ্ত । এমন 
বিচিত্ররললমুদ্ধ ভ্রমণ-নছাকাব্য নিতান্ত দুর্লভ । 

এ-দাতীর রচনার একটা সুবিধে এই যে, আঙ্গিকের বিশেধ বাধাধর! নিঘ্ন মেনে চলতে হ্য় না; 
এর আদি-মন্ত, বলে শ্বনিদ্দিষ্ট কিছু না থাকলেও চলে । এর কাঠামোটা ঢিলেঢালা : যে-কোনো স্থানে 
খুলে পড়া শুক করা চলে, পূর্বের অধ্যান্থ না পড়েও পরের অধ্যান্ব বোকার বা উপভোগের বিশেষ 
কোনো বাধা নেই । এই ঢিলেঢালা কাঠামোতে একজন নানারসের রসিক, সংবেদনশীল, দিজ্গাথ 
মাহুষের 'ঘনেক দেখা, 'অনেক শোনা, অনেক ভালোলাগার পরিচন্থ অনাহাসে স্বান পেয়েছে। লেখক 
তার লারা ভীবনের ভাবনা ও সাধনার নির্ধাসটুকু খেন এ গ্রন্থে ঢেলে দিয়েছেন; অথচ তার চিন্তার বা 
মতামতের প্রকাশ, কিংবা অহভূতিয় বিশ্লেষণ অপ্রাসঙ্গিক যনে হয় না, পথচলার কাহিনীর সঙ্গে এমন 

সহ্য ভা মিশে গিয়েছে। 

নগাধিরাজজ ছিমালর এই কাছিনীর মন্থান নায়ক । আশ্চর্য তার রূপ, কখনো ভীষণ কখনো! মনোহ্য়। 
এই ব্ছান চরিত্রকে কেপ্র করে বহুকাল ঘরে নানব-ইতিহাসের বেসব রোমাঞ্চকর অধ্যারে রচিত হয়ে 


শস্থপরিচয় 


এসেছে, লেখকের তা জালা আছে ॥ তাই নাকে বাকে হিমালয়ের কোনো একটি বিশেষ প্রকাশের পাললে 
দাড়িয়ে ভার দৃক বর্তমান থেকে সরে গিয়ে স্বদূর অতীতে নিবন্ধ হকেছে, লানাকালের নান! পরিবর্তনের 
মধা দিতে গিরি-পখে-পখে বিচিত্র বর্ণের ও ধর্মের বিবিধ নাহুষের মিছিল তিনি দেখতে পেয়েছেন । 
নিজেকেও তাদের মধো দেখেছেন, কেননা ছিথালতেরে সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ । এ প্রসঙ্গে তিনি লিবেছেন, 
‘প্রতি পাথর কথা বলেছে আমার কানে কানে। ইতিহাল শুনির়েছে, রহ্তত-হবলিকা তুলে ধরেছে।'- 
দেখে এসেছি আমার লক্ষ লক্ষ বছরের কাহিনী এই হিমালত্বকে সাক্ষ্য রেখে । ওরই ডঠরে, কোটরে, 
গহযরে, গুছায, ছাত্বায, মারা, আবার আবহুমানকালের প্রাপসন্তা আছে লুকিছ্ধে।' 

এটা অহ্ষিক! নয়, ঠিক তার উল্টো । এ হল বহতের প্রতি একটা সহজ 'াকরধণ, এবং তার সঙ্গে 
ন্তরঙ্গতার একটা দিব্াহ্ভূতি । বিস্মিত হতে ছয় যে এই হুদবীর্থগ্রন্থব্যাপী নিজের নান! অভিজ্ঞতার 
বিস্তারিত বিবরণের মধোও লিজেকে বড় করে দেখাবার প্রয্নাস নেই, আব্মারিবার স্পর্শ কোখাও নেই ; 
সত্যিকারের ভালোবাসায় একেই তো অচছমিকার স্থান নেই ; তার উপর লেখকের মম্থরাগের পাত্র এক্ষেত্রে 
এতই মহিষাঙ্গিত যে তার কাছে গড়িয়ে গার বৃদ্ধিবিস্তার, খ্যাতি প্রতিপত্তির চেতনাই ক্ষীণ হয়ে মাসে । 
হিমালয়ের াহ্বানে তিনি বারবার ছুটে আসেন সব ফেলে__ তার কাজ, তার মাত্বাম, তার অভান্ত 
জীবনের সকল উপকরণ। তার সঙ্গে জন্মজন্ান্তরের নিবিড় সম্বন্ধ বারে বারে নৃতন করে উপলব্ধি করার 
ছস্ত তার প্রাণ ধবন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সে তাগিনের কাছে জীবনের আর সবই তার তুচ্ছ মলে 
হয়। প্রিন্বজনের শ্বেহ, বন্ধুর প্রীতি, কোনো বানবীহ্ লক্ন্ধের মান্বা ডাকে ধরে রাখতে পারে না। 
এমনকি কেউ ংদ্দি তার সঙ্গ নেয় তো লে পখের লাখীকেও তিনি বিবাগী করে ছাড়েন; স্ববস্থবিধাই বে 
শুদু তাকে ছাড়তে হয় তা নব, তার চিন্তার রীতিই বদলে ধান, তার পরিচিত মূল্যবোধের ওলট পালট 
হয়ে ধাদ্র। এটা কিন্তু লক্ষণীয় যে ধার ডাকে তিনি বেরিছে পড়েন তার কাছে এসেও তার একটা 
অতৃপ্লি থেকে যায, সে এত বিরাট ও এন্বর্ম বে তাকে বেন হৃদয়ে ধারণ করতে পারেন না। তাই 
অনেক স্থানে এলেষার একটা! বিষাদের স্বর বেছে ওঠে । 

পূর্বেই বলেছি যে ছিমালগ্ে এই বিশাল পরিক্রমার বৃতান্ত প্রথমত এবং প্রধানত হিমালর-কথা হলেও 
প্থে-দেখা নামুযের কথাও এতে কম নেই । লেখক নিপুণ কথাশিল্পী, তাই এইলব মানুষের চরিত্র অনায়াসেই 
তিনি এঁকে গিঞ্ছেছেন। এরা এত জীবন্ত বে একবার দেখেই এদের মনেককে ভোল। শক্ত। ধীরগতি, 
পরিছালপ্রিয, সাবধানী পালিত মশাইয়ের শ্রষকাতরতা। ঠাণ্ডায় তার মুখ বাটার জালা এবং পার্বত্য ছোট 
শহরে কোথাও ভেললীন কিনতে না পাওয়াহ ক্ষোভ ; বাঘের ভয় সন্বেও লেপমূড়ি দিতে অনলেক গজের 
এক দোকানঘরের মেঝেতে শুয়ে তার গভীর নিশো ; পথে ইঠাষ প্রর্োজন ছলে বে সোনার ছারটিকে বেচে 
পাখের সংগ্রহের জন্তে আন! হরেছিল, প্রন্বোজন সবেও সেটিকে না বেচে গলার পরেই তার প্রত্যাবর্তন 
এবং ধথাস্থানে প্রতার্পদ_ এইসব উপদানে তৈরি একটা চেছার! মনে একে ধায় । বঅমরনাথ-াজ্জায় লেখকের 
অশ্বরক্ষী, হর্যোগে আতঙ্কে অভয়দাতা, দীর্ঘকানধ হুর গৌরবর্শ গণিশের, মুখেচোষে ঘার সহান্ত বন্ধুর, 
অশেষ বিপদসঙ্ছল পথে অক্লান্ত দার সেবা ও সহবোগিতাঁ_ সেও অবিস্বরবীহ । 

এমনি আরো! বহু চরিত্রচিত্ণ ননে দাগ কাটে। ছিতীষ খণ্ডের অনেকখানি জুড়ে আছেন উমতী _ 
মায়া ওপ, মিনি ক্ষণকালের জন্তে দেখা দিয়েছিলেন প্রথম খণ্ডে। নগরে এক অস্ভতপূর্ব দর্ষোগের রাতিতে 
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তাঁর অতিখিলেবার আশ্চর্য নিষ্ঠা; বাড়িঘর ছেড়ে পথে বেরিরে পড়ার হঠাৎ লক্ষ; সামাস্্-চেনা লোকের 
সঙ্গে আলাপ ছমাবার স্বাভাবিক শক্তি; প্রধাসী পতির গুণবর্শনান্গ অক্লান্ত উৎসাহ; পথকষ্ট তুচ্ছ করার 
ক্ষমতা; এবং, সর্বোপরি, প্রলাধন-মা্ছিত চেহারার ভিতরে হ্বেহে কোমল ভক্কিতে নদ অন্তর-- এমনি 
রকমারি রঙে আকা তার ছবিটি স্ৃত্বাক্ৃতি নহ, প্রার প্রমাপসই । 

তখ্োর দিক খেকে এ বইরে কোথা কি তুল আছে ভা বিচার করবার মতো! জ্ঞান আমার লেই। এক 
হিসেবে লেটা স্থবিধে বলেই মনে করি, কারণ পড়তে পড়তে হিমালয়ের একপ্রান্ত থেকে অক প্রান্ত পর্যন্ত 
মানস-ভ্রমণে কোথাও হোঁচট খেতে ছয় নিও অর্থাৎ হুটো-চারটে তুলে আটকে গিয়ে এ বইয়ের রস 
মান্বাদনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছতে ছয় নি। লেখক বে বহাল চিত্র একেছেন তার সহ লহন্ রেখার 
নিপুণ বিক্তাসের মধ্যে কোথায় দু চারটে টান অস্পষ্ট বা মলম্পূর্ণ থেকে গেছে, এ সন্ধান করতে প্রবৃত্তি ছয় 
না। বড় কথা ছল এই বে, বহবিষ্কৃত এই গিরি-অঙ্কলের একটা সামগ্রিক স্বপ পাঠকের চোখের 
সামনে ধরা দেয়, এবং লেখকের মনে সে কূপ কি নাক! বিস্তার করেছে তার কতকটা! আন্দাজ পাওয়া 
যায়। এ কৃতিত্ব সামাল নয় 

এ কথা অবনত স্বীকার করতে হয় বে, দ্বিতীহ খণ্ডের চেছে প্রথম খণ্ড পাঠককে অনেক বেশি আনন্দ দেয়। 
তার প্রধান কারণ প্রথম খণ্ডে বিধনবন্তর আকর্ষণ অধিক, এবং উপকরণ বেশি থাকাতে কথ! বাড়াবার ইচ্ছা 
সংবত করতে হয়েছে; ফলে কাহিনীতে এসেছে একটা গতিবেগ। লে গতি দ্বিতীয় খণ্ডে মন্থর হয়ে 
গিবেছে, মাঝে মাঝে কাহিনীর স্থান জুড়েছে ঈবং-ফেনিল ভাবালূত|। অবস্ত প্রবোধকুমার ভাহার দক্ষ 
শিল্পী : এসব স্থলেও ভাষার তার কারিগরি পাঠক তারিফ ন! করে পায়েন ন!। তবে স্থানে স্থানে মনে হয় 
লেখক শব্ম-বিলাসে বিভোর ছয়ে কথার সঙ্গে কথা গেঁখেই চলেছেন যেন তিনি আপন রচনা-শৈলীতে 
আপনি মুদ্ধ। তা ছাড়া একই রকম প্রসঙ্গের আলোচনা বেশি দীর্ঘ ছলে খানিকটা ক্লান্তির ছতে বাধ্য। 
তাই একএকবার মনে হয়েছে বে, প্রথম খণ্ডের পর ও-বিধরে আর না লিখলেই বোধ ছয় লেখক ভালো 
করছেন, যেছেতু উৎকৃষ্ট জিনিসও পরিমাণে বেশি পেলে লোকে তার কদর করে কম। 

উপশংছারে বলব যে এ গ্রন্থ বাংল! সাহিত্যের একটা দিক বিশেষ সম্বন্ধ করেছে। এর বছ্রিবববও 
মনোছর। কাগজ অত্যুৎকৃষ্ট; এবং ছাপা বাধাই প্রভৃতির শিল্পে আমাদের দেশে কি বিশ্বয়কর উন্নতি 
হয়েছে, এ বই তার প্রকট গ্রনাণ। 

শ্ীসোমনাঘ মৈত্ৰ 


স্মৃতিরঙ্গ । শ্রীতপনযোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা, কলিকাতা । আড়াই টাকা । 


ইংরেজির যতে! বাংলাসাছিত্যেও এখন ফে-যুগ চলছে সেটা প্রধানত স্বতিরগ্গের দুগ। হঠাৎ হঠাৎ 
__ চকে দেবার মতো কবিতা, এবং কিছু গল্প প্রবন্ধ যে সা লেখা হচ্ছে তা নয়। অহব্যদও প্রচুর হচ্ছে, 
7 ধার শ্রেষ্ট অংশ আবার কবিতা থেকেই করা। কিন্তু পরিমাণে বেটা অতিমাত্রা হচ্ছে তা এমন 
কি উত্তম্রেণীর মাসিক ॥তমাসিক ওলটালেও চোখে পড়বে; দেখ! বাবে, কী পরিমাণ সাম্প্রতিক গন্ভ 


গ্রন্থপরিচয় 


লেখার প্রধান অবলস্থন হয়ে উঠেছে স্বতি, অতীতের রোমাঞ্চিত রোমদ্বন। রাজনীতি করতে গিছে 
অনেকে অনেক মহৎ কর্ম করেছিলেন; লেখক হতে গিয়ে অনেকে বহুবিধ প্রশস্তিপত্রাদি পেরেছিলেন; 
ভ্রমণ করতে গিয়ে বিদেশের অ্র্টবা জিনিসপত্র অনেককে হয়তো সমাদর ক'রে দেখানো! হয়েছিল, 
আসত্মকখার নামে সেইসবের লিঠী পড়তে পড়তে প্রাণ ঘাদের হাপিয়ে ওঠে তাদের দোষ দেওরা ধায় না। 
এর বেশির ভাগ লেখাই এমন নি:সার, রচনায় পরিপত-কারিগরীর চাব এমন প্রকট দে প'ড়ে ওঠার 
ব্যাবামটা শেষ প্স্ত অবৈতনিক কসরতে গিয়ে দাড়ান । বিরক্তির আরো একট! কারণ বোধ করি 
এই যে, কথার-বার্তায ভুলিয়ে শনেক ক্ষেত্রেই লেখক াললে ঘা আমাদের দেখাতে চান তা হচ্ছে 
তার নিজের আক] মালাচন্দনস্ৃষিত নিজেরই একখানি প্রতিকৃতি । পাঠক অপ্রন্ধতের একশেব 1 

অন্তপক্ষে পশ্মতিরঙ্গে'র লেখক নিছেকে তো তার লেখার নান্কক করবার চেষ্টা করেনই নি, বরং 
“খানকযেক পুরনো চিঠি, গোটাকয়েক রংছুট ছবি, ডারেরিতে টুকে রাখা কতক টুকরো-টুককো খাপছ্যড়া 
কথা, কিছু উপহারত্রবা-- এই উপকরণের সাহাযো প্রবাসকালের প্রা মূছে বেতে বলা শ্বতি থেকে 
এই স্বেচগুলি উদ্ধার' ক'রে, তাদের পুরো চেছারাটা ধরাবার মতে! জায়গা তার বর্তমান লেখায় না-থ্যকার 
ভক্ত উপরন্ত তুখ প্রকাশ করেছেন । কিন্তু জাকতে ছানলে স্বেচও রীতিৰত উপভোগ করার গ্িনিস হয়ে 
ওঠে এবং শিল্পের জান পাকা না থাকলে স্কেচ কখনো! ওতরার না। শ্বতিকখার ছলে এই বইতে স্বতিকথা 
প্রবেশ করে নি, লেখক তার স্েছ কৌতুক ভালোবালা মিশিয়ে এইভাবে তার স্বতির খপ শোধ করেছেন । 
এবং ভার কৌতুকবোধ এমন স্বাভাবিক যে, বইয়ের আমিটিকে স্থানে স্থানে করুণ, প্রা ছাক্ফকর ক'রে 
তুলতেও তার আটকার নি; কাছেই এ লেখাকে আমরা অচিরাং ভালোবেসে ফেলি । 

এই যেসব বিদেশী চরিত্রের ঝ্রেচ তিনি একেছেন তার মধ ক্যাবস্টলের মালিক ছন, শিল্পীর 
মডেল আরলা। স্াগুছাম, দেশলাই-বিক্রেতা! রহস্তময় রবার্ট ব্রাউন এবং কনসার্ভেটিভ দলের মাস্বনির্জরনীলা 
মেয়ে অলিভ আইভিদের দেখা! গেলেও বাদবাকি প্রায় লবাই কবি শিল্পী লাহ্িতাক, নব তো সম্পাদক 
এবং ডাদের মখো। কারো! কারো নাষ বিখ্যাতদের তালিকার না দেখে খাকলেও, হয়তো বিশেষ ক'রে 
লেইছস্তেই, তারা আমাদের মন ছুড়ে বলেন। হার্ার্ট পামার এই বইতে তুলে দেওয়া গ্রাষ্য বাংলা গানটির 
থে অন্থবাদ লেখককে তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন সেটি চষৎকার হলেও কবিখ্যাতি তার সবিশেষ না-থাকাই 
সম্ভব; তংলবেও, লণ্ডন শছরের য্যানহাটান নামক অধ্যাত চায়ের দোকানটি যেঙগিন প্রথম খোলা ছয় সেনিন 
এই কবির আত্মহারা কবিতা পড়বার দৃশ্ঠটি লেখক অতি ষনোজ্ঞ করে একেছেল। দরিড কবি টেডি কোলের 
সঙ্গে লেখকের লাক্ষাতের বিবরগটি তাই । ্যানছাটান, জন, লেলশক প্রস্তুতি রচনা তে! রীতিমত ভালে! 
ছোটোগাহ হযে উঠেছে । কিন্তু আমাদের উৎপাহ বিশ্বে করে সেইসব লেখার যেখানে পাউও-ইদ্বেটস্‌-এর 
মতো! কবি, আরনেস্ট রীদ্‌-এর মতো সম্পাদক, রুটেনস্টাইনের মতো শিল্পীকে লেখক খুব কাছের থেকে 
তাদের ঘরোর! পরিবেশের মধ্যে দেখিয়েছেন। লেখকের উদ্দেশ্য এদের প্রতিভার বিক্সেষণ করা নয়, মানুঘ 
ছিলেবে এঁদের স্বেচ স্বাকা। ভার সে উদ্দেশ্ত খুবই সার্থক হয়েছে। বিশের যুগের কোনো এক ন্ধ্যাদ্ 
একর! পাউণ্ডকে আরনেন্ট, রীদ্‌-এর বাড়িতে ঘরাজানেো| টিউলিপ ছুল চিবিয়ে তার মনের ক্ষোভ 
মিটিকেছিলেন-_ লে কথা তার প্রাষাণিক কোনো ছীবলচরিতে লেখা থাকবে ন! বটে, কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক 
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রলালে| করে বলতে পারলে ছমির়ে আড্ডা দেওছাটাও একটা আর্ট হয়ে উঠতে পারে। এবং 
সেরা আড্ডার উপকরণ হচ্ছে শিল্প লাছিত্য এবং সেসব ধারা স্ত্রী করেন তারা, হদিও সে সম্পর্কে তর্ক 
বিতর্ক অর্থাৎ আলোচনা প্রারই মনাস্তরে গিয়ে পৌছন্ব। “স্বৃতিরঙ্ষ” বইখানি থেকে পাঠক এই শ্রেণীর 
উৎকৃষ্ট আড্ডার স্বাদ পাবেন, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং রুচির একটি পরিমণ্ডুল গড়ে তুলতে যা বিশেষ সহান্বক। 

বিদেশের শনীদ্নম গুলীর ঘরোদ্া আলরে সমাদরের আলনটিই তিনি পেরেছিলেন । শুধু পরিচন্পত্রের 
বলে নয়, তার নিজের গুণে । তার একটি প্রমাণ_ মোহিনী চাটাছির স্বরণে লেখ। ইঘেট্স্এর কবিতাটি । 
(তিনি নিজে বলেন নি, কিন্তু ঠার পিতার উদ্দেশে লেখা এ কবিতা একরকম তাকেই ছে উৎলর্গ করা 
সেটা মামরা অন্যান করে নিতে পারি )। তার চাইতেও বড় প্রমাণ আলোচা এই বই। 


নরেশ গুহ 


শিক্ষক ও শিক্ষার্থী । হসানূন কবির। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা -১২। হুই টাকা। 


জীবনের লমস্তা আর তার সমাধানের চেষ্টাকে আমরা ডিন ভিন্ন করে ভাবতে অভাম্ত। ফোনোটাকে 
ভাবি আধিক, কোনোটাকে পাষাছিক, কিছু কিছু আলোচনা ধর্মমত, কতকগুলি বিক্ষা-কেজ্িক 
এইভাবে নানা নামে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে বান্ুবের জীবনের কাছ-চিন্তা-মন্কৃতিকামনার বিচার- 
বিশ্লেষণ আমরা করে থাকি। শ্রেণীবিভাগ করে বিচার করান আপত্তি হে থাকবেই এমন নগ্ন; বরং 
সমস্তাটিকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হলে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করে দেখা একট! সার্থক উপায় বলেই মনে 
করা উচিত॥ কিন্ত আপত্তি আছে একটি জাগাদ্থ। খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করতে গিয়ে আমাদের বিচার- 
দৃষ্টিটা এ খণ্ডের মধোই সচরাচর আবদ্ধ হ'হে ঘান, বিচারী হন তখন খণ্ডিত পমস্তাটির বাইরে বকর 
ভুমিকা থেকে বিচ্ছিয় হ'য়ে পড়ে, তখন মন ভুলে বসে থে জীবনের কোনো-কিছুকে একান্ত করে 
দেখা, ধায় না। সাধারণত: মাহষের বি্লেষণে মনের বন্দিথ ঘটে বলেই সতর্কবাস্ি উচ্চারণ করেন 
উত্যারদু্িসম্প্। মনীহীরা। শিক্ষার আলোচনার নিশ্চই শিক্ষার ব্যাপারটিকেই মুখ্য করতে ছবে, 
শিক্ষা-প্রচে্টার লকল দিকই যথাসাধ্য বিশ্বে করে বুঝে দেখতে হবে, শিক্ষা-পদ্ধতির সম্ভাব্যতা লক্ষা 
সবই বিশদভাবে জানতে হবে, হৃদয়ংগম করতে হবে। তাই বলে শিক্ষার বিশেষ বিযয় নয় ব'লেই 
যে, ধর্ম সমাজ ব! আদিক ব্যবস্থার দিকে চাইতে বারণ করা হবে, সেট! ঠিক নয। মন ঘদি তার পাকা 
অভ্যাসবশে গৃণতীবন্ধ শিক্ষাঁব্যাপারের মধ্যেই থেকে ধার, ত! ছলে ধত বিশুদ্ধ নিল বিশ্লেষদই করুক 
না সে, তার বিচার লমগ্র জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিরর্থক হবে, অর্ধাৎ নির্তংল বিচার-বিস্সেষণ জীবনের 
ক্ষেত্রে গোটা সমাদ-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যবহারিক দিক দিতেই বার্থ হয়ে দাড়াবে । সেইজন্ত 
বিশ্লেষণ যেমন দূরকার তেমনি খণ্ডিত ক্ষেত্রের বাইরে বড় জীবনের ভুমিকা ক্রমাগত মনকে টেনে 
আনো দরকার ॥ সার্থক চিন্বানীল ব্যক্তিদের এই সভর্কবাস্ী কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রেই সত্য নয়। জীবনের 
কোনো বেণ্ডিত অংশই সমগ্র জীবনের মতো সত্য নয় ব'লে যাস্ৃবের সকল চিন্তায় চেষ্টার এই বাণী সত্য । 

শপ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তে লেখক কেবল বিশ্লে্ণ করেন নি, ব্যাপক সনান্ধের ও সমাস্ডের “বিরাট 
সিসি হি তন তা ক 


গ্রন্থপরিচয় 


জায়গার গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে, সমাধানের পরানর্শ লিও সত্যই বাস্তবগ্ধপসস্পর হ'য়ে উঠেছে। 
সমঙ্গার মূল কোছাত্স কতদূয়ে সেট। ঠিক ঠিক অহুলদ্ধান করতে গেলে যেমন বিজ্ঞানীর দৃঠিভঙ্গী দরকার, 
ত্ষেনি দরকার খুটিনাটি বিহরের যবার্খ অভিজ্ঞতা। লেখকের লেখা এই বিরল গুণের পরিচন্ন আছে 
পাতায় পাতার ॥ তার সঙ্গে আছে দার্শনিক মন, বা শ্বভাবত;ই লব বিষয়কেই বৃহতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখে ॥ 
ছোট বই, কিন্তু তার চিন্বাসম্পদ অত্যন্থ মূলাবান্‌। মৃল্যবান্‌ হয়েছে অভিজ্ঞতা, বিপ্রেহণে, বৃহত্তর দৃষ্টিতে 
আর বিষ্টি সামাজিক পরিবর্তনের বিশাল স্থমিকাহ্থ বিচার করা হয়েছে ব'লে । 

লেখকের চিন্তার ছু'একটি উদাহরণ নেওয়! যেতে পারে । ছাত্র-ছাত্রীনের মাচরণে একটা! শৃঙ্খলার অভাব 
দেখা যাচ্ছে আজকাল । দু'একটা জাগার এই ক্রটি দেখা যাচ্ছে ত! নয়, প্রা সর্বত্রই এই অনভিপ্রেত আচরণ । 
এক-একটা বিস্তালচছ বা কলেজে এ বিধ নহুলস্ধান করলে শুনতে পাওয়া! ঘাবে ছাত্রদের 'অন্তায়' 'কণ্ঠৃপক্ষের 
নিঠুর সহাহন্তৃতিহীন আচরণ’ “মডিভাবকদের প্রশ্রহ' বা এই রকন একটা কিছু । আঞ্চলিক লনস্কা হিসাবে 
দেখলেও এই সব কারণ যথেষ্ট মনে ছবে না॥ আনানেরই ধন বলবে আকলিক সমস্থ! বা রাদ্য-ছ্োড়) 
কটির মূল কোনে! বিশেষ কলেজের বা! বিশেষ বিস্বালস্বের যধো নেই, মূল আছে আরে! গভরে। শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর বিশ্বাস ছাত্রসমাজের এই ব্যাপক শৃষ্খলাহীনতার মূলে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মান্তহের মনে বিশেষ 
কোনো আদর্শের অসস্তাব। লেখক বলছেন, “পৃথিবীর সকল দেশেই পুরাতন দীবনদূ্ী ও লনাতন আদর্শ 
ধ্বংস হ'তে বলেছে। তার ফলে বে দাদর্শ- হানি ও শৃল্ততা, তাকে পূরণ করবে এনন কোনো নতুন দাদ ও 
আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি।* ভারতের বা "মস্ত দেশের ছাত্রসমাজ, পৃথিবীব্যাপী আদশ্শৃস্ততার আবছা ওয়ায 
থেকেও শ্বতস্্রভাবে ্দুট-মাদর্শ হতে পারবে কি? লেখক বলছেন, “তাদের ( ছাত্র-ছাত্রীবের ] জীবনের 
ভিত্তি টলে গিয়েছে এবং তাই সানান্ত কারণেই বিপর্যয়ের সম্ভাবনা দেখা বায় ।” 

ছাত্রবিশৃঙ্ঘলাকে লেখক কোনো স্থানবিশেষের সমন্তান্রপে দেখেন নি, দেবেছেন বর্তনান যুগে মাহষের 
মনের অস্থিততা ও অনিশ্চয়তার ভূমিকার । মানুহ এবন মাদর্শগত, সমগ্রঙ্গীবলগত পরিবর্তনের হছাবর্ডের 
মধ্যে পড়েছে_প্পৃথিবীর সকল দেশেই মাঘ আছ নতুন মালো, নতুন পরনিরদেশের প্রত্যাধ, কিন্ত 
মে-মালোক বা নির্দেশের প্রকাশ আহও স্প্ নহ।" নৃতন আদর্শ নূতন দ্রীবলডঙ্গী আলছে, আআ ডানে 
আসছে, তবে স্পট হ'য়ে ওঠে নি। পুরাতন চলে ঘাচ্ছে, নূতন আসছে । এই বিরাট পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন লেখক স্থানীয় ছাআবিক্ষোভের, কোনো স্থিতি ক্ষত লিকার নয়। 

শুধু বৃহত্তর ভূমিকার নর, শুধু গতিশীল পরিপ্রেক্ষিতে বিচার নয, রীতিষত স্বানী্ন মবস্থার বিশ্লেষণও 
করেছেন লেখক । তিনি বলছেন, “::- ভা ছাড়াও ভারতবর্ষের ছাত্র-বিক্ষোভের কতকগুলি বিশিই 
কারণ রয়েছে। সমস্ত কারপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা সহজ নয়, কিন্তু পুজ্ধাহপুঙ্খ আলোচন! না করেও 
এ-কথা বল! চলে থে শিক্ষকের নেতৃত্বলোপ, সমাজে মখসংকট, শিক্ষাপ্রপালীর গলদ এবং জনসাধারণের 
একটি বিরাট অংশের আদর্শচ্যাতি, মোটামুটি এই চার পথারে তাদের ভাগ করা চলে।” ধার! শিক্ষক 
ও শিক্ষাদান বযাপারের সঙ্গে দী্থদিন ঘূত্র আছেন এবং একটু বিস্তৃত ক্ষেত্রের অডিদ্ছতা লা করতে 
পেরেছেল তার! সকলেই এই বিদ্েষণে সম্পূর্ণ সাহ দেবেন । এই বিস্লেবণ ব্যস্তব জ্ঞানের দ্বারা চালিত ও 
নিরহ্ধিত। একেবারে ঠিক আরগাছ দৃক পিকে পৌছেছে । কোনো! একটি বা ছটি ক্রটিকে নিরে 
'্বালোচনা করা হয় নি; লবগুলিকে অঙ্গাদীভাবে দেখা হয়েছে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আশ্বিন ১৮৭৯ শক 


সমাধানের নালা পথ খোজা হয়েছে, পরামর্শ হা দেওয়া হয়েছে তা! যেনন স্পষ্ট তেমনি নিভীকি। 
সরকারের দায়িত্ব যে কত বড় এবং তার এতটুকু ক্রটিতে কত বিষময় ফল হ'তে পারে তার ব্ধাহীন 
ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে; অপর দিকে শিক্ষকদের আত্মবিশ্বালে উদ্বুদ্ধ হবার গুরুত্ব বিশেষ করেই বোবানো 
ছয়েছে। সামা[জক মাদার অভাব, আতিক মৈত্র, অনিশ্চন্ততার ভাব, আত্মবিশ্বাসচাতি সমন্ত মিলে 
এক পাপচক্ কৃতী করেছে। এই পাপচক্র ব। প্রমাদের গোলক-ধাধা ভেদ করার দায়িত্ব অবস্ত 
লরকানেরই বেশী, অন্তত বর্তমান অ্ববস্থান্থ। বড় বড় আধিক ছাঘ্িত্বে কথা এনে সরকার এই দায়িত্ব 
লঘু করে দিতে পারেন না। শিক্ষার্থীরা শিক্ষাশেষে দেখছে তাদের স্বপ্র ভেঙে গেছে, চারি দিকে শুধু 
আধিক নৈয়াশ্ত । আদর্শ অম্পই, শিক্ষার লিখন মর্যাদা নেই বললেই চলে, কোনো! দিকে কোনো পথ 
খোল! নেই আত্তরদ্ধার । দলে আখিক অনিশ্চরতা সনন্ত মনকে নৈরাশ্তে পঙ্গু করে দিচ্ছে । আবার 
ছতাশ পঙ্গু মনের আধিক ভবিশ্ং অনিশ্চিত, সামান্ছিক মধাদাও দূরপরাহত-_ সেই একই পাপচক্ষ । 
এখানে তাদের মনকে, তাদের শিক্ষকদের মনকে আরো ছোটো করে আনছে চারিপার্থের বিচারহীন 
্রদ্ধাটীন নিন্দা । যিনি বোঝেন তিনি তরু একটু আশায় কথা বলেন সমালোচনার দমন্ব ; আর অর্ধিকাংশই 
ঢালাও নিন্দা করেন শিক্ষকের, শিক্ষার্থীর, শিক্ষাব্যবস্থার, শিক্ষাপ্রপালীর, সরকারের । একেবারে 
লব দিক থেকে ক্রমাগত নিন্দা-সমালোচনা শুনে শুনে সকলেরই ষন ক্রমশ নৈরা্তে আত্মমবিশ্বাসে 
নেমে আসে। লেখক এই লিবিচারে চারি দিক থেকে নিন্দা করাকে অত্যন্ত অনভিপ্রেত বলে বলে 
করেন। লেখকের এই বিশ্বাসের সঙ্গে মত না মেলালে তুল হবে আমাদের । সবই নিন্দার হোগা নয়, 
নিন্দার হোগা বলে মনে হয় সব বাবস্থাকেই হখন খণ্ডিত ক্ষেত্রে দেখি । 

এইখানে ( এবং প্রচ্ছতভাবে অন্ত্রও ) একটি বিশ্বাসের হুর স্ুটে উঠেছে লেখকের । লেখক মোটেই 
ছতাশ নন, সাময়িক নৈরাস্তের পর বে পুনর্গ নেয় বিরাট কাছ আরম্ভ হবে সে বিষয়ে লেখকের আশা 'আছে। 
তিনি বলছেন-_"এ-কখাও ভরলা করে বল! চলে বে ছাত্র-ব্দসংবম আজ এদেশে যে পর্যায়ে পৌছেছে, ডা 
ভাবনার বিষয় হ'লেও হতাশ হবার কারণ নেই৷" 

লেখকের সমস্ত পরামর্শ ই সর্বজন-লমঘিত হবে এমন ন। বরং ছুই-একটা! কথার সঙ্গে আমাদের 
অভিচ্ছতার পার্থকা রয়েছে । কোনে! শিক্ষাকেন্দ্রে উপ্নতিবিধানের ড় কেন্ত্রের অধাক্ষ ঘতখানি 


আগের যুগে অধাক্ষের! স্মভাবত:ই সহকনীদের সসম্মঘ আহ্ুগতোর অধিকারী ছিলেন; তিনি আদর্শবান 
বুদ্ধিমান ও পরিশ্রনী হ'লে অপর সকলে তকে সাধ্যমত নিষ্ঠার সঙ্গে সাহায্য করত ॥ এধন অধ্যক্ষের 
অধিক বেতনের প্রতি বিরাগ কটাক্ষ রেখে কাছ চালিয়ে যাওয়াটাই একপ্রকার রীতি হয়ে দাড়িবেছে। 


ছাড়া অন্ত কোনো অধাক্ষই সহকর্মীদের খ্ধাহীন আহুগতোর অধিকারী হ'তে পারছেন না। অর্থ-গৌরবের 

দিনে, আদর্শ-শুন্ততার ক্ষণে, ব্যাধিক বৈষমাটাই বড় হয়ে বাড়াচ্ছে মনের মধ্যে) তাই প্রধানদের আধিক 

সন্মান খুব বাড়িয়ে দিলেই হথেষ্ট নন, অপরদের দিকটি ঠিক একই নাত্রান্থ না হ'লেও প্রাণ এক মাত্রা 

তুলে দিতে হবে। এটা অবস্ত ছোট একটা মতামতের কথা। 

* সহজ সরল নির্ভীক ভাব! । স্পই চিন্তা । প্রবন্ধ আকারে লেখা বলে যে কোনো অন্থবিধা হয়েছে তা 
__ নহ । কানে! কোনে! বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেবার আন্ত একাধিকবার সেদিকে পাঠকের দুষটি-আকর্ষন 

করা হয়েছে, সেটা ঠিক পুনরাবৃত্তি নহ । বইটির উদ্দেনত সার্থক হোক কামনা! করি। a 


{ সমীরণ্‌ চট্টোপাধ্যায় 


স্বরলিপি 


শ্বপন-পারের ভাক শুনেছি, স্রেগে তাই তো ভাবি__ 
কেউ কখনো খুঁছে কি পায় স্বপ্রলোকের চাবি ॥ 
নয় তে! সেখার ঘাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে, নাই কিছু তার দাবি 


বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্রলোকের চাবি ॥ 
চাওয়া-পাওয়ার বুকের ভিতর না-পাওয়া দুল ফোটে, 
দিশাহারা গন্ধে তারি আকাশ ভরে ওঠে । 
খুজে হারে বেড়াই গানে, প্রাণের গভীর মতল-পানে থে ছন গেছে নাবি, 
সেই দিয়েছে চুরি করে স্বপ্রলোকের চাবি ॥ 
কথা ও স্থুর ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : গ্রীঅলাদিকুসার দস্তিদার 
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চিঠিপত্র  গরদমল হোষকে নিধি পাপী হইতে নির্বাচিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শান্ছিবিকেনে 
খোলপুর 
কল্যানীষেৰু, 
তুমি আমাকে তোমাত্ব কল্পন। দিঘ। দেখিখাছ। তোৰার বলে এইকঝপ দেখ! প্বাভাবিক। কিন্তু এ 
দৃষ্টি লতা নছে। কজনার রীন আলোকে দুটি স্বচ্ছ থাকে না। তোমার দৃক সত্যপ্রতি্ঠ হউক । 
আমি অ-গাধারণ নই। লাধাব্রণ মাহষের মতই জামি রাপবিরাগে অভিভূত হই, স্বার্থবৃস্ধি হইতে 
'ঘামার চি মুক্ত নর়। কিন্ক ইহার বেদন| মালাকে স্থির থাকিতে দেয় ন!__ সকল তৃক্ছতা ও ক্ষুদুতা হইতে 
মুক্তির কাজন। নিরস্তর মানাকে অশান্ত রাখে। কাছাকেও জামি পথনির্েশ করি এবন শক্তি আনার নাট । 
দেশের বূবকদের উপর আমার আশার মন্য নাই। তোমরা একদিন জ্ঞানে ও কর্ণে, দাধনাঘ ও 
নিদ্ধিতে এ দুর্ভাগা দেশের ব্দপমান দূর করিবে এই ডরল! বাশি । জালের চর্চায় অবহিত থাকিয়া লেবাধ 
ও কল্যাণকর্শ্বে স্বদেশের উপর আপন 'মধিকার স্থাপন কর, কোন সহঙ্গ উপাযে কি কেবলনাত্র হুংসাছসিকতাষ 
স্বদেশের উদ্ধারলাধন কল্পনা কদাচ মলে স্থান দিও না। বহু বিনিত্র রগনীপ্র কঠোর সানা, দীরঘদিদের ' 
তপন্তা তোমাদের সঙ্গুপে অপেক্ষা করিঘা রহিয়াছে । আড়তের দে জঙ্গাললূপ. মৃচতার যে লাঙ্ছন!, বহ 
শতাব্দীর যে শত মাবর্জন। আমর| সঞ্চয় করিযাছি, তাহ! তোমরাই দূর করিধ। দেশের নিলন্ত ললাটে 
তোমরাই রাছটিকা! পরাইবে। আপনাকে প্রস্তুত কর, আপন শ্বদেশবালীকে প্রশ্বত কর ।-_ নিম্ন তোষর! 
জ শ্রচিঠ হও, চিত্ত তোবানের বলিষ্ঠ হউক । ইতি ১৯শে অগ্রহথা্ণ, ১৩১৬ 


ই্রবীর্্নাথ ঠাকুর 
শিলা 
কলামীরেবু, 
তুনি এখানে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ॥ কোন বাধা লাই । শুধু যেন পূর্বান্ধে খবর পাই, . 
কেন না আমাকে জমিদারীতে ঘুরিদ্বা বেড়াইতে ছইবে। 


আমিএখানে লিহ। পদ্ধার হস্তে আব্ভলমর্পণ করিবাছি। তাহার দ্রিন্ধ শান্তিতে আমার লকল ক্লাগি 
ও ব্বলাদের অবুলান ঘটিয়াছে। পশ্ম। আমার বহুদিনের সঙ্গিনী কিন্তু তাহার প্রতি ধাকে এখনো আমার 


বিশ্বভারতী পত্রিক! কাতিক-পৌধ 


পরব বিশ্ব তিপরিচবের অবজাদু্টিতে জানি তাহাকে কোনদিন দেখিতে পারি নাই । নিরঞ্জন বালুচরে 
আনার বোট বাধা, অদূরে আবাদের কুঠিবাড়ী বেতের ছাদ ছইতে দেশ! ধার । ইতি ২ জাষাড়, ১৩১৭ 
শুভাধী 

পররবীন্্নাখ ঠাকুর 


শান্তিশিকে্জন 
বোললুর 
ৰল্যানীযে, 
সচলা্বতন নিয়ে বাংলাদেশে বে ক্ষোভের স্ত্রী হয়েছে তার উত্তাপ তোমাদের ছাত্রযছলেও সঞ্চারিত 
হয়েছে দেশচি । তোমার ইন্তরীটিছুটের বন্ধুদের বোলে! থে ‘ভারতের ধর্দসাধনাকে ছোট করবার জর 
শোণপাংশুদের বড় কর! হয়েছে’ একশ। রূপ । ধর্মের নাসে. সমাঞ্জের নাষে, আচারের নানে থে বিয়াট 
কারাগার মামর। ঘামাদের চারপাশে গড়ে তুলেছি সেই বন্ধীশালা থেকে, যাদের সংকারকে, নচা লকে, 
ঘুক্তিকে মুক্তি দেবার আছ্বানই অচলারতনের আাছ্বান। 
সখ্যাৰ্লাধনার মের স্থান মামি কোনদিনই দশ্বীকার করি নি__ মামার পিড়দেবের ও পরিবারের 
দীক্চ। ও শিক্ষ! উপনিষদের মতেই কিন্তু সে বন্ধ বপন নিরর্থক নারৃত্তিক্রে তার নিছিতার্থ লু) করে দেঘ 
তখন সে মুকির নামে বন্ধনই করে শবঠী। প্রাচীনের জবঘোধনার করতালি লাড আবার পক্ষে কঠিএ 
নাং, একদিন ত পেবে ওছি, কিন্তু মনকে আর দেশকে লনাতনের চুষিকাঠি হাতে ধরিয়ে ছেলেডোলানোর 
গ্রবরি নেই শার। দেশের তঞ্চপদের কাছেও প্রি্বচন ছড়িয়ে প্রি হতে চাই নে-_ আছাত দিতে ও 
নিতে প্রস্তুত বত দ্ুখই পাই নাকেন। আমার আশীর্বাদ নিয়ে।। ইতি এই অগ্র্ারণ, ১৩১৮ 
উরবীজনাখ ঠাকুর 
» লতোনকে চিঠিখানি দেখিও। শুনেছি লেও নাকি ক্ষু ছযেছে। 


৪ শান ফলন 
কল্যামীরেহ্‌ 

অজিতের কাছে জান! গেল থে তুমি নাকি কি কাগজ বের করে লাহিতাচর্চার এন মনোনিবেশ করেছ 
থে কালেছের পাঠ) পড়বার আর অবকাশই পাচ্ছ না। তোমার বমভিভাবকলল্প্রনা তোমার এই অকাল 
লাহিতাীতির দূলে শান্িনিকেভনের যোগ কল্পনা করে ক্ষৃদ্ধ শুনেছি । 

কুৰি পরীক্ষা পাশ করবার পূর্বেই বিশ্বলাহিভা পালিছে ঘাবে ন, ঠিকই খাকবে। ইস্থলপালানে! 
ছেলের দলে ভিড় বাড়িরো৷ না, আমার নজীর সর্ব নাও চলতে পারে । 

নববণে আমার আশির্বাদ ছেলো। তোষার গুলনুদ্ধি ও কল্যাণকাষনা করি । ইতি ২য়! বৈশাখ, ১৩১৯ 

উরবীন্নাগ ঠাকুর 
ক্করুছনদের আপনি না থাকলে রাজ। দেশতে শাসতে পার ছুটির আগে । এবার জারে। ভানো ছবে । 
রর 


চিঠিপত্র 


৪ 
কলাশীয়েৰু, 

অমল, অক্িতের সত তার বন্ধুদের অস্বযে যে স্থান শৃস্ত রেশে গেল তা যে পুরণ ছ্বার নয় তারি ক্রি 
পর্নিচন্ন রক্ষেছে তোমার চিঠিতে । তরুণ বসেই নন্দিত আবার কাছে এলেছিল, অনুসাসে ও শ্রদ্ধায় তার 
নবন্ম সৱ আমার স্বরীর সঙ্গে একাত্ম হবেছিল অতি লল্পদিনেট । তার সাছিত্রাবিচানমুদ্ধির সঙ্গে 
মিলেছিল তার উনার দৃক । এননটি অন্তর দেশা যান । তাত যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি লে দিয়েছে এগালে 
আমাকে ফিরে । ইদানীং লে একটু দূরে সরে গিবেছিল., সেটা একদিক খেকে ভালই হয়েছিল তার 


শাৰ্বিসিকেন্ডন 


শ্বাআাধিকাশে । 
চারটি শিশু অতি শলছাত হববস্থায় মাচ লাবপার উপরে ৷ বুড়োও অকালে চলে গেল। ভেবে পাই 
না ৰি ছবে। 
তোমার বাখিত চিত্ত শান্থ ছোক্‌ এট কামনা করি । ইতি ২* পৌষ, ১৩২৫ 
শুভাছুদাাযী 
জ্যবীশ্বনাথ টার 


ফলাাসীয়েৰু, 

লর্বাঙ্ছে ভাকযোহরের নাষাধলী ছড়িয়ে তোষার চিঠি অবশেষে উপনীত এইখানে । 

আমি বলিনের জনতার হাত শেকে পালিয়ে দেচেছি এখানে এক ছাজন্প্রাসাদে। বকুনির কিন্ত 
বিরান নেই । কেছজায়লিংএর নাম শুনেচ নিশ্চয়ই আছুনিক জন্মানীর বড়ো লিখিয়ে কেজন। ভারতৰ? 
ঘুরে এলেচেন। শাস্মিনিকেতনের ধরণে তার গাদ্ধতলার ক্লে প্রতাহ কিছু বলি। 

তোবার কাগছের জন্য আমার “জরঘাতআাম্' কিছু বিবরণ চেৱেচ। লেটা আমার কাছ খেকে অলঙ্গত 
হবে হয়তে| অবিশ্বাস্র ও ছবে। তবু তোমাকে একেবারে নিরাশ করতে চাইনে। লম্প্রতি অয়কেনের 
লঙ্গে আমার বে পত্রালাপ ছুটেচে তার নকল তোষাকে পাঠাল । ছাপতে পার। তবে জস্বকেনের 
ইংরেলী। খবরের কাগজের পাঠকমের সহজবোধা নাও হতে পারে। হঙ্গি ছাপ, তার একটু পরিচয় 
দিতো । আমার সঙ্গে তার প্রেধষ দা সেবার আবেরিকার । 

খেকে থেকে দেশের খবর পাই আলোই-খাধাবে নেশা | শুনচি নন্‌্কো-পারেশনের ডেউ কৃবনতাগার 
শুকনো মাঠ তাসিবে দিল-_ মা্টারশাইঘের অনেকে নাকি কোমর বাধচেন কীপিয়ে পড়বেন বলে। 
গান্ধিকে আনি অন্তরের সঙ্গ শ্রদ্ধা করি, ওর চারি্রযাহাস্ছোর তুলনা নেই । কিন্তু পাপ যে আমাদের 
অনেক, বছ দুগের লঞ্চ । সে কি ঘূচবে 'অসহধোগে ? ইতি 

র্‌ শুভাষী 
শ্ীরবীন্রনাখ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


6 0৮৪15885515 Tagore Lane 
০০০৩৪ 
Sept. 7, 1921 
কল্যাদীরেবু, 
আমার একেবারেই ইচ্ছা নয মহাত্মাস্রির লক্ষে আমার কালকের আলাপ আলোচনা কাগজে কিছু 
বের ছর়। তুমি লে অভিপ্রান্ ত্যাগ কর) এগ ছকে ও আমি সে কথ! জানিয়েছি ॥ 
আছ সন্ধার এলে কথাবার্। হতে পারবে । তোমাদের কাগছে জোড়াদাকোর প্রার্থণে অগ্নি 
সংকারোৎসবের বিবরণ ঠিকই বেরিয়েচে। 
উরবীন্্নাধ ঠাকুর 


৮ শান্ধিসিকেতন 
কল্যাশীরেষু, 
তোমার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলাম না 
খবরের কাগন্ছে বিশ্বভারতী প্রতিঠার রিপোর্ট ফলাও করে বের করবার কোনে! প্রন্নোজন আমি দেখি 
না। ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে একদল সাংবাদিক নিরে তুষি এলে শান্তিনিকেডনের শাস্কিডগ ছাড়। 
আর কিছুই হবে না। ইতি ৪ঠা পৌষ, ১৩২৮ 
উরবীজনাখ ঠাকুর 


[ Jane 8, 1922) 


কল্যাসীয়েদু 
কুলিযার উপবাসী বিদ্ধগ্ধনের সহায়ার্খে তোমার দান---পেয়ে খুব গুলি হুলুম। কবিটি বাধবার জন্কে 
শত্ষই কলকাতায় ধাব-_ ইতিমখে। তুমি প্রমথ বীড়ুয্যেষশান্ধের সঙ্গে কখাবার্ত। করে রেখে! তিনি ঘদি 
প্রস্থত থাকেন তাহলে তাকেই দেজেটারির পদে বরণ কর ধাবে। ভিনোগ্রাডক্ষের পড্রের অধিকাংশ 
(খামার সন্ত প্রশংসাবাণী বানে ) খবরের কাগজে পাঠানো ধাচ্চে। 
শুভাকাজ্ষী 
জরবীআনাথ ঠাকুর 


নোড়াসীকে। 
বুধবার 
(8921 

কল্যাণীর়েষ্‌ 
অমল, কাল তোমার ওখানে রাজ্রশেধরবাূর সঙ্গে কথা বলে ভারি খুসি হয়ে এসেচি। “তুর হাতে 
কুঠার আছে কিনা জানি না কিন্ত হর অন্তরে আছে পাবক ধ। নিঃশেষ করে চিতবৃদ্ধির আবর্জনা । উনি 


চিঠিপত্র 


সহ করে লব জানেন-_ লহঙ্জ করে সব বলতে পাহ্রেন। প্রকে একবার শাশ্বিনিকেতনে নিয়ে আসবার 
ভার রইল তোনার উপর । 
শুডাগী 
জরবীন্তরনাধ ঠানুর 


কলাদীয়েষু 
অমল, অসম গরমের বিশ্রীযিকায় ভরতপুর ঘুর্গছয়েহ সন্কদ ছেড়ে দিযেচি 
নটরাছ কপি শেষ হয়েছে, মোকাবিলান্ধ উপদেশ দিছে লেটা তোমার হাতে দেব-_ অতএব মহম্মদকেই 
পর্কাতের কাছে আসতে ছবে। কবে তার তারিণ পড়বে ভানতে ভাই । হদ্দি শীঙ্ছ মাসতে'পার তা হলে 
বিচিত্রা সম্বন্ধে আরো কিছু মালোচনা হতে পারবে । প্রমথকে এ সপ্ষছ্ছে একপানা চিঠি আজ দিয়েছি 
আশা! করি রাজি হবে। তুষি ইচ্ছজন্স নিয়ে অতাস্থ নিবিষ্ট আছ, আনার নত পরজন্মধ্যাননাজসম্বলকে 
তুমি উপেক্ষা করতে পারে! কিন্তু এমন কোনো ফোনো কাঙ্ধ আছে যব! ইহ্জম্মের মত অতি নিকট 
ও পরজস্মের মত অতি শ্বদূর সঃ ঘা পৃথিবীর মাটিতে লন্ব বটে কিন্তু পৃথিবীত বআসমালে_ লেই 
কাজের প্রযোদনে এখনো আমার দ্বারে আানাগোনা করতে ছবে। ইতি ১২ চৈত্র ১৩৩৩ 
শুভাকা কী 
উরবীুনাখ ঠাকুর 


জোল়ার্সাকো 
অনল 
চন্দননগরে চলেছি কাল ফোট! নিতে নাল! পরতে। সঙ্গ চাও তে| কাল সকালের সঙ্গে, সঙ্গেই 
দেখ! দিও। অসছ হবে না। 
দক্ষণাও মিলবে শুন্চি। তোমার বিচিত্রার দক্ষিণে] বৃত্ক্ষা মিটবে না। দংশন চরষে পৌছেছে । 
অতএব গৌদলপাড়ার আমি ধাবই ঘাবই বাব। ২* বৈশাখ ১০৩৪ 
রবীন্ছনাথ 


বল্যাসীয়েষু 


অমল, যে বন্সে হরিনাম করবার সেই বন্ধে আমাকে লাগিবে ছিলে গল্প লিখতে । ঘার| কোনোকালে 
কোথাও ছিল না! সেই একদল মানুষকে দিনরাত মাখার মধ্যে করে বেড়াচ্ছি_- তারা পরিচিতদের চেয়ে 
বেশি পরিচিত ছয়ে উঠল-_ কেন না তাদের মনের কথা লক্দ্ধে কিছুই আমাকে আন্দাজ করতে 'ছই্ না। 
আৰিই তাদের অন্তর্যামী। এর থেকেই বূববে কার্ট লেকে ও সার্জেন্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নিয়ে আমার 
গলের গাড়ি চুলেচে__ টাষিনাস্‌ এখনে! দূরে কিন্ত টীৰের অভাব নেই-_ অতএব নিশ্চিন্ত থাকতে পারো 


বিশ্বভারতী পত্রিক কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


বে কবিতা নববধে লিপেছিশেম তার নাস “হাসির পাছের"__ তার সংশ্ারিত ও সম্পূর্ণ রপটি তোষার 
কাছে নেই ৷ অিদ্ধকে বলেছি কপি করে তোমাকে পাঠাতে ॥ 
নম্বলাল পোষ্টকার্ডে আমাকে একটি পাছাড়ী ছবি পাঠিয়েছে কনিহ থেকে_ আহি তাকে ভার 
জবাবে পাহাড় ও মেঘ সত্বন্ধে একটি শুকলারী সংবাদ পাঠিবেচি । হখালময়ে দেশতে পাবে।- 
এশন চনুম তোনার গল্প লিখতে | ইতি ৩ জৈন, ১৩৩৪ 
তোমাদের 
উরবীশ্রনাখ ঠাকুর 


শিল: 
কলাানীয়েষু 
এখানে বেষন গানিক কৃতি খানিক ক্োম্ছুর তেমনিভাবে গল্প লিশে চলেচি-_ খানিকটা লেখা, 
প্রানিকটা না-লেঙার বুস্ছনি | বিষবটা কঠিন, মনন্ততটা হু্গম, এবং হয়তো পরিণামে মন্রসংছিতার সঙ্গে 
অসঙ্গতি ঘটিরে সর্মমপ্রাণ পাঠকদের চিত্তবেদনাকর ছতেও পারে। তখন আমাকে ঘোষ ছিরে! না, অদৃষ্টকে 
অপরাহী ফোনে, কারণ সাহিতা-সংলারে ভালো! মন্দ ঘা কিছু ঘটে অনিবার্শা বলেই ঘটে আমাদের 
কলহ পেটা ঘটার এ কখা কল । আহি নিশ্চয় জানি জন্ুকালে বিধাতাপুকুধ আবাদের কপালে প্রধন 
প্যারাপ্রাক্ষটা লিখে দেন তার পরে সেই প্যারাপ্রা্ম বাকিপুলোকে টেনে জানে । ইতি ১৬ জো ১৩১৪ 
ক্বেছানুরুক 
উরবীজনাখ ঠাকুর 


(১০৯) 
ফ্ল্যাসীয়েষ, 
বিচিত্রা দেবে খুলি হথেছি একথা বলতে পারলে খুসি হতুম । এ কাগজের লাহিতানধাদারক্ষার ভার 
কি অপু শীরবী্ন!ৰ ঠাকুরেরই ? প্রবাসীর এ রাজকীর সংস্করণে উক্কাসের কোনো কারণ দেধ্চি নে। 


প্রকে ধরি পাদ্রী করাতে পারতে এর চেয়! জন্তরকম হোত-_ খেচরা না, পয়বাছ। 
শ্রীয়বীজনাথ ঠ!বুর 


09২61000051 11088 
Singapore 
কলাাীৰ্বেৰ্‌, 
আমল, পবর যি চাও আমার কাছে নহ; জগৎলংপাক্কে বেসেজ দিতে মামি ব্যস্ত অর্থাৎ এই 
ভবলংসাৱে প্যাসেঞ্জার ট্রেনে আমার যাত্রা নর, আবার গতি মালগাড়িতে__ প্রত্যেক ইষ্টেশনেই জানাকে 
বোঝা নাৰানানি করতে হচ্চে। কোন্‌ পাপে পোস্ট আৰু ছোসেনকে প্রফেটের সিংহাসনে চড়িয়ে দিলে 
-_ দেযতার এই কৌতুক নাহুষ হয়ে সালাতে পারচি না। 


চিঠিপত্র 


ানীকে যে চিঠি লিখে চলেচি, সেঞ্চলে| বিচিত্রার দন্ত তোমার ছাতে দিতে বলবো। কীঠালেব 
ঝাকাৰ ছুল পাঠাবার চেষ্টা কর! কুল. ছুটোর সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক্ষন হওাতে বিপত্তি ঘটে । 
চিঠি ডাকে দেবার অস্ত লোক গড়িয়ে আছে। অতএব, বাহুলা কথা বাদ দেওয়া ঘাক। শিলতে 
খাকতে নন্দলালের সেই পাছাড়ের উপর দেবৰাঞ ্বাক। কার্ডের উত্তরে যে কবিতাটি লিখেছিলাম তার 
একটা সূপান্ধর পাঠাঙ্ছি__ দুগলমিলন ঘটিকে দিবো! । চিহটি তে! তোমাবট জাতে । তি ংষ্ট শ্রাবণ, ১৩৩৪ 
শ্বেছাসক্ত 
ইরবীক্জনাখ ঠাকুর 


পান্ধিবিকেতৰ 
কলানীরেৰ্‌, 

কাল রাত্রে তুমি ছাবল-সনাখ বারে মালবে এমন জনশ্রুতি শোনা গেল। হাহ স্টেশনে পাভি 
গেল-- শুতে ধাবার পূর্বে নিশ্চ স্থির করলুষ যে, সেই ধানবাছনযোগে তোৰর। হথাস্থানে ঘখাসমযে এসে 
ধখানিদ্দিই কক্ষে ধখোচিত বিশ্রাম করবে। প্রত্াষে ছানার চাদের টেবিল প্রস্বত হবার পূর্কেট তোমাকে 
আবস্রণ করে লোক পাঠালুষ লে কিরে এসে বল্‌লে তুমি মালনি। আস্লে কি ক্ষতি ছিল? 

অভিনববের জক্যে কলকাতার ননেকগুলি ছেলেনেরে নিয়ে ধাবার কথ! । কিন্তু দি স্টেটুদৰযানে 
পড়েছে যে কলকাতা টাটফর্বে প্রকৃতি রোগ ব্দতিমাজ্াথ প্রযল হয়েচে। সতা ছলে ভেলেনেস নিধে 
দাবার দাদি কিছুতেই নিতে পারিনে। নীশ্ খবর দিযে, পরামর্শ পিখো, আব যদি অনস্তব না চৰ তে। 
দর্শন ছিষে।। মাবে। অনেক কখ! আছে। টতি ১* অগ্রাকণ ১০৩৪ 

হিধবীজনাথ ঠাকুর 


শা'র্বৰিকেডন 
কলানীয়েৰ, 

মল, তোদার উত্তেজনা অস্বাভাবিক না ছতে পারে-- কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে নেবার চেষ্টা কেন? 
সাছিতানীতি নিযে যে কোলাহল তুনি দিল্লীতে সু করেছিলে, তা বেড়েই চলেচে। তাতে কান ছিতে 
গেলে যে বামী মন্যর থেকে শুনতে চাই সে মার শোন| হয ন!। কি ছবে এলব ক্ষনডীবী বাকাপতক্ষেব 
খরছনষখনিতে মনকে হিস্ষিপ্র করে? এমন কতযার কত হল্স। শোন! গেল-_ ধূলো ওড়ার চোটে মনে চয় 
হুধ্যটাকে বুঝি অতান্ত মঙ্গল! ঝাড়ন দিছে দুছেই ছেল্লে, তার পরে দেখি আকাশে কোন চিছই নেই। 
এবারকার ধূলো ওড়াতেও আকাশের ক্ষস্যে আশঙ্কা কোরো! নাঁ_ কাটা লাগাবার দরকার ছবে না। ইতি 

১৩ জগরহাইণ, ১৩৩৪ ঠা 

তোমাদের 

ই্ররবীন্্নাখ ঠাকুর 


৯ বিশ্বভারতী পত্রিকা কা্তিক-পৌঘ ১৮৭৯ শক 


পান্তিনিষেতৰ 
ae 
কলানীয়েষু 
অমল. কপকাতার রাস্তা বাড়ির নক্করবিভ্রাট লিগ্ছে যে বিপাকে পড়েছিলু একবার তোমার 
99/1/N-এ পৌছতে, তারি শগরণে আমার এই প্রস্তাবটি পৌরকর্ধাদের দরবারে পেশ করলুম-: তোমার 
কাগজের মার । অপূর্ব এপানে আছে ॥ সে পড়ে বাহব| ছিলে। তবে ভার বখেষ্ট সন্দেহ তোমার 
বাধিকীর কাছে লাগলেও তোমার কর্বপক্ষের! এটি কাছে লাগাবেন কি না। 
তোমার জডিপ্রাঘমতে| স্বাক্ষরিত ফোটে! খাচ্ছে শুভেচ্ছাস্। ইতি 
জবীস্্রনাধ ঠাকুর, 


পডপরিচর 


১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যা প্রবাগীতে অচলাহ্তন মুত্বিত হইলে 'এই নিয়ে কাগদপত্রে বিস্তর যারাষারি 
কাটাকাটি’ চলিম্বাছিল ; রবীজ্-রচনাবলী একাদশ খণ্ডে অচলারতনের 'গ্রন্থপরিচে তাছার কিছু বিবরণ 
আছে, এই প্রলঙ্গে কবির দুইখানি পত্রও মুত্রিত আছে। এ্রদমল ছোষ লিখি্বাছেন, লত্োন্্নাথ 
দৰ অচলারতন পড়িয়া ক্ষুদ্ধ হইয়/ছিলেন এই সংবাদ সত নহে, কৰি কুল শুনিয়াদ্ধিলেন। 
ইনইটিবট - ক্যালকাটা! ইউনিভাসিটি ইনস্রিটিট । 


এট সময় শীনমল ছোম তাছার কষেকজন বন্ধুর সহযোগিতার জাৰী নাৰে একখানি মাদিক পঞ্জ 
নম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয্বাছিলেন। 


. 

অজিত ৷ শাশ্বিনিকেতন বিভালঘের গ্রথম যুগের ত্যাগন্ততী শিক্ষক-_ ববীন্্রনাথ। মহবি দেবেন্্রনাগ ঠাকুর, 
কাব্যপরিক্রস। প্রকৃতি এ্ন্বের লেখকরূপে খ্যাত অছিতকুমার চক্রবর্তী । লাবদা - পরী লাবণ্যলেখা। 
বুড়ো - অঙ্গিতকুষারের ভ্রাতা স্থবদিতকুমার । 

৬ 

স্বানএ্রাসাদে ॥ কৰি এই সনত 17021876824 শহরে Grand Duke of Hesse এর প্রীলাদভবনে 
আতিথা স্বীকার করেন। এই থাত্রায কবি ঘুরোপের বিভিন দেশে বিপুল ভাবে সংবৰিত ছন । 

কোরলিং ॥ Count Herman Keyserling (১৮৮১0) তাছার Significant Mentories 
গন্ধে রবীশ্রনাথ নৰ্বন্ধে সত্রন্ধ অভিমত অ্রষ্টব্য। তাহার সম্পাদিত 7 Book ০1 Harriage 


চিঠিপত্র 


প্রবন্ধদংগ্রহে কবি ভারতবর্ধীৰ বিবাহ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন। এই সময় তিনি 70217751204 একটি 
বিস্তা্বতন পরিচালনা করিতেছিলেন। 

তোমার কাগজ ॥ কলিকাতার অধুনালুপ্ত হবিখ্যাত দৈনিক পত্র [iওn 775£10 N৪০৪-- মনল হোম 
তখন ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন । 

বপ্ধকেন 8 Rudolf Christoph 750665 ( ১৮৪৬-১৯২৬ ) বিখ্যাত র্মন দার্শনিক ॥ কবিকে লিপিত 
অয্কেনের উক্ত পত্র প্রথষে [lian Daily News, পত্রে Calcutta Municipal Gazette, 
‘Tagore Memorial Special Supplement ( September 1941) এ প্রকাশিত । 


মহাস্থাজির সঙ্গে--.আলাপ মালোচনা ॥ ১৯২১ লালে অসহযোগ মান্দোলনের প্রচারকল্পে মচাস্মান্ছি 
কলিকাতায় আসিয়া, জোড়াসাকোর বাড়িতে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ; কুদ্ঘানুকক্ষে বীর্ঘকাল উভয়ের 
আলোচনা চলে-_ একমাত্র পি এক এপ উপস্থিত ছিলেন। 'বনীন্ত্রলাথ এই অধীর যে চিত্র 
ত্বাকিন্বাছিলেন তাছা বিশ্বডারুতী পত্রিকা নাঘ-চৈত্র ১৩৫২ সংগ্যান্ব প্রকাশিত হুইয়াছে। 

জোড়ালাকোর প্রাঙ্গণে অদ্নিসংকারোৎসব ! এই---আলোচনার ললৰ একদল লোক জদধ্বনিলহকানে 

ছোড়ালাকোর বাড়ির প্রাঙ্গণে বিলাতী কাপড় দাহ করেন। ববীন্্রনাপ বিলাতী কাপড় পোড়াইবার 

ব্যাপারে বিরুদ্ধ মত ছিলেন। 


৬ 
১৩২৮ সালের ৭ পৌ বিশ্বভারতী প্রতিঠা-উৎসব প্রসঙ্গে এই পর লিপিত॥ 
> 


১৯২২ লালে রাশিয়ার হুতিক্গে বিপন্ন মনন্বীদের লাহায্যের জন্য সর্বত্র যে মাবেৰন প্রচারিত হয, তদসুব্ূপ 
আবোদন অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক পি ভিনোগ্রাডক রবীন্দনাখের নিকট প্রেরণ করেল 
তাহার পত্রের প্রারতে অধ্যাপক মহাশহ্ লেখেন__ 

Oxford May 19, 1922 

When I met youn in Calculta eight years ago, I little thought that 
I should Lave to appeal to yon on behalf of my unfortunate countrymen in 
Russia. 

The impression I carried away after our interview was that I had met oue 
who was fitled to represent the great Indian nation that 1195 struggled for 
cenluries with all kinds of hardships— physical aod moral. Itis to Such 
humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their Qotice 
a grievous and pressing need— the need of the intellectual leaders, the 
brain-workers of Russia who are thereatened with destruction--- 

২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌব ১৮৭৯ শক 


প্রবীন্্রনাখ বিনীতভাবে এই কাধে নিচের অবোগ্যতা জানাইস্থা তাহা সত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে 
অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইস্বদ্ধেন। তাছার নিকট 
শান্তিনিকেতন ভাকঘরের ঠিকানা মিনি ঘত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্রিশ্বীকার করিব! 
হথাস্থানে পাঠাইছা দিবেন ।+-_ প্রবাসী, আযাচ় ১৩২৯ 
প্রষণ বাড়়ঘো ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্থালরের কৃতপূর্য মিন্টো-নধ্যাপক যুক্ত প্রনখনাথ বন্ছো/পাাহ । 


কবির সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎসম্বস্ধে শ্রীযুক্ত রাজশেধর বসু যাছ। লিখিয়াছেন তাত! এট প্রসঙ্গে 
উদ্বরতিযোগা-_ 


প্রথম পরলো 


প্রা কুড়ি বংসর আগেকার কখ|। অনল ফোম মছাশছ্ধ বলে পাঠালেন রবীন্ত্রনাথ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে 
আালবেন, আনাকে দেখতে চান। চর ছল, কারণ আনি দর্শনীন্ব লোক নই, বন্ধ হলেও অভাস্ত গণ্ডির 
বাইরে লাজুক, কুনে! আর অপামান্িক বলেও আমার বদনাম আছে। কাবাচ্ঞান কিছুমাত্র নেই, 
অন্ত লাহিত্যের সঙ্গে পরিচন্নও নগপা । কি সম্বল নিযে কবির সঙ্গে মালাপ করব? আমার পরিচিত 
একটি ছেলের কাছে শুনেছিলাম সে একবার কবির সঙ্গে কথা কইতে গিরেছিল, কিন্তু দরজা পৌছেই 
প্রচণ্ড বুক ধড়ফড় করা বেচারা ফিরে আসে । সামার অবস্থা ততটা খারাপ ছুছনি, কিন্তু ভন ছিল 
মামার সঙ্গে কথা করে কৰি নিরাশ ছবেন। 
কবি কি মনে করেছিলেন জানি না, কিন্ আনি নিরাশ হই নি। আগস্বকের সমস্ত সংকোচ এক ঘুরতে 
দূর করবার আশ্চর্য ক্ষনতা তার ছিল। হার ঘে বিষয়ে যতটুকু দৌড় তাই বুঝে নিয়ে তিনি আলাপ 
করতে পারতেন । পরে দেখেছি, শিক্ষিত অশিক্ষিত ছেলে বুড়ে! সকলেই তার সঙ্গে অবাধে মিশেছে 
এমন কি উপস্রবও করেছে। তার কাছে ঘোসটাক্রান্। পদ্নীবূরও ছড়তা দূর হয়েছে, যেষন তীর্ঘন্থানে 
হা। স্বান কাল পাত্র অচুসারে নিতেকে আবন্তকমত এ্রারিত বা সংকুচিত করবার এই শক্তি তার 
লোকশ্রিযতার অন্তত কারণ॥ “হার গগন নিলে তোমারে ধরবে ফেবা*_ এই কবিতায় তিনি 
অন্ঞাতলারে নিছের স্বভাবের একদিকেয় পরিচয় দিয়েছিলেন | ১২-৪৬ 
-_ পঁচিশে বৈশাখ, শীসতী মৈত্রী দেবী সম্পাদিত লংকলন গ্রন্থ । 


ভরতপুর ঘর্গকর ॥ কবি অবশেষে এটবারেই ভরতপুরে গ্ি্াছিলেন, হিন্দী লাহ্ত্যিলশ্মিলনে সভাপতিত্ব 
করেন। 

নটরাম্ব ॥ এই সময়ে শীউপেজ্রনাপ গন্গে পাখ্যায় সম্পাদিত বিচিত্র পত্তিকা! প্রকাশের আয়োছন চলিতেছে ; 
উদুক অবল হোমের ম্তাবতিতায় কবির নটরাজ খডুরঙ্গনালা, পরে তিনপুরুষ ৰা বোগাযোগ উপন্যাস 
(১০ ও ১৪ লংখাক চিঠিতে ইহাই উন্লিশিত ) ও ছন্া্ত অনেক রচন। ( পরবর্তী কুযেকটি চিঠিতে 


চিঠিপত্র 


উল্লিখিত ) বিচিত্রা প্রকাশিত হুয়। ১৬ সংশাক পত্রে উল্লিখিত '্রানীকে বে চিঠি লিগে চলেচি' 
বেসুলিই জাভাধাত্রীর পত্র নামে বিচিন্রাঘ প্রক্কাশিত হয় । 
প্রষথকে এ সন্ধে চিঠি । ‘চিঠিপত্র' পঞ্চন খণ্ড মৃত্রিত, প্রবপ চৌধুরীকে লিখিত ১২ চৈত্র ১৩৩ তারিসের 
পত্র তষ্টবা । 
১২ 


এই সময়ে ( ২১ বৈলাগ ১৩৩৪ ) প্রবর্তক সংদের আনস্থণে উৎসব উপলক্ষে কবি চন্দননগরে গিয়াছিলেন। 


ছাবল ॥ হিরণকৃসার সান্যাল । দিছ॥ দিনেন্রনাথ ঠাকুর । 


১৮ 

“যে কোলাহল তুমি দিল্লীতে সরু করেছিলে" ॥ ১৩৩৩ লালের পৌষ নাস দিল্লীতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত- 
লশ্মিলনে সমল হোম পঠিত “অতি-মাধুনিক বাংল! কথাসাছিতা" প্রবন্ধে বে আন্দোলনের হুযপাত 
হু, ১৩৩৪ শ্রাবণ সংগ্যা্ধ বিচি্রান্র রবীন্দ্রনাথের ‘সাছিতাসর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহা বিস্তার লাভ 
করে। এ বিষয়ে তর্কবিতর্কের লংক্ষি্ত বিবরণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষণ ও রচনাবি রবীন্র-ব্রচলাবলী 
আন্বোবিংশ খণ্ডে মৃত্রিত মাছে । এসন্বদ্ধে আরে! লিশিবার অস্থবোগের উত্তরে এই পত্র লিখিত। 


“আসার এই প্রস্তাব" ॥ শামবাজার ট্রানডিপোর কাছে একটি অনামা গলিতে প্রীমমল হোমের 99/1N 
কনওয়ালিল চটী বাড়ি খুজিতে গিয়া! রবীন্দ্রনাথের দে অস্থবিগা ঘটিস্বাছিল তাহার যাহাতে নিরাকরণ 
হইতে পারে সেই অভিপ্রায় রবীক্নাথ একটি প্রবন্ধে_-06 Poct Wants a Street Number 
থে প্রস্তাব করেন, অনেক বৎসর পরে তাছা ফার্ষে পরিণত ছন্ব। প্রবন্ধটি Calcutta Municipal 
3০5৫/০-এ রবীন্রস্বতিসংখ্যা্ ( সেপ্টেম্বর ১৯৪১ ) পুনদুত্রিত আছে । 

অপূর্ব ॥ মপূর্তভুষার চন্দ । 


প্রাচীন ভারতে গোড়ীয় সংগীত 


জীরালোশ্বর মিত্র 


ভারতের লাটাশাহে যে সংগীতের পরিচ্ন দেওয়া আছে সেটিই হচ্ছে আমাদের সংগীতের ভিত্তি। 
পরবর্তীকালে সংগীতরয়াকর নামক গ্রন্থে শাঙ্গদেব সেই ভিত্তিকে অবলস্বন করেই প্রশস্ততর সংগীতের 
লৌধ নির্দাণ করলেন । অরোদশ শতকে তিনি সংগীভকে চমৎকারভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে আদর্শ স্থাপন 
করেছিলেন অন্বর্তাগন তাকেই সাধারণভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। নিঃশ্ক শাক্ষ দেব প্রাচীন ভারতের 
লংগ্িত এবং সমসাবদিক সংগীত উভয়েরই প্রান্ছল বর্ণনা দিয়েছেন । এর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন 
সিংছছুপাল এবং কমিনাথ। এই ছুটি টীকা এবং রযাকরের বিষন্ধবন্ত আমাদের সংগীত সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারপার 
অবকাশ দিয়েছে । রদ্াকরকে অবলম্বন করে প্রাচীন গৌড়ীয় সংগীতের করেকটি তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করলে ইতিহাসের কিছু উপাদান মিলতে পারে। 

সংগীতের প্রধান বন্ত হল সীত। রাগ-রাগিযী, বিবিধ সাংগীতিক ক্রি্বাকলাপ-_ এই গীতের উপরেই 
বিশ্বস্ত ছয়েছে। শাঙ্গ দেব মাগধী গীতির পরিচয় নিয়েছেন। এই গীতি জাতির সাহাধো ক্পারিত হত। 
ছাতিই ছচ্ছে বর্তমান রাগের আমি তপ । জাতির লক্ষণগুলিই ক্রযে রাগের লক্ষণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। 
মাগধী দুগের পরে এল পঞ্গীতির যুগ ॥ এই পাচটি গীতি হুচ্ছে_- শুদ্ধা ভিন্থা গৌড়ী বেরা এবং সাধারী। 
এই সীতিগুলি ঘাকে অংলস্বন করে স্বপাহ্ছিত হৃত তা গ্রাময়াগ নাষে পরিচিত । এই খ্রামরাগপ্ুলির সঙ্গে 
জাতির ঘনিষ্ঠ লনব্ধ বর্তমান । 

শুদ্ধাসীতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অবক্র এবং ললিতম্বরের প্রয়োগ । ভিন্বাগীতিতে বক্র অথচ লুক্ষে এবং 
বধূর গবকমূকত স্বরের প্রয়োগ ছত। অতিরিক্ত আবেগপূর্ণ অর্থাৎ রপ্রনধষী একপ্রকার সীতের নান ছিল 
বেলরা বা বোগস্বর।। এটিকে রাগলীতিও বল! হত। সবরকম লীতের লক্ষণ মিলিরে যে গীত তৈরি হয়েছিল 
তার নাম ছিল সাধারণী । গৌড়ী গতির বর্ণনা উপলক্ষে রন্বাকর বলছেন__ 

পাঢ়ব্বিস্বানম্মকৈরোছাটি-ললিতৈ: দ্য 
অধা্িতৰ্িতিং স্থানৰে গোঁ মত| সতাদ্‌ ৪ 

অর্থাৎ, গাঢ়, ড্রিস্থানে গমকযুক্ত এবং স্থানত্তয়ে অধত্ডিতস্থিতি ওছাটীযুক্ত ললিতন্বরে যে সীত রচিত হয়েছে 
তা গোৌড়ী গীতি নাৰে পরিচিত । 

গাচ শব্দের অর্থ নিবিড় । লিংছ্কূপাল এর অথ করেছেন প্রথর। কিন্তু নিবিড় শব্বটিই এক্ষেত্রে 
শুযোজ্য বলে মনে হয়। ত্রিস্থানে গমকযুক্ত মানে মন্ত্র মধ্য এবং তার-_ এই তিন ঝারগাতেই ঘখোচিত 
পরিমাণে গমকের প্রয়োগ; স্থানত্রয়ে অখওুস্থিভি কথাটির অর্থ এই বে, খাদে নধাস্থানে এবং চড়ায় গানটি 
সবানভাবে পরিব্যাণ্ড থাকবে | করিনাখ এর অর্থ করেছেন-- ‘নবিজ্ধিত্র অবস্থান'। ওহাটা শবের ব্যাখ্যা 
প্রয়ঙ্গে লাঙ্গদেব বলছেন_ 


১. পাঠান : হিতে 


প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সীত 


আসলে ওছাটা বস্তুটি একপ্রকার গদক ॥ শাঙ্গদেব ‘কম্পিত’ শব্দটি প্রস্থোগ কনে এটিকে স্পতৈর করেছেন, 
কেননা “কম্পিত' নামক একটি গমকের অস্তিত্ব রয়েছে । শ্রোতৃচিত্রহ্খাবহ সবরের ফম্পনকে গমক বলা! হয়। 
ওহাটা নামক গষকটি বন্তস্থানে করতে হয় । এট কারণে চিবুককে নামিয়ে এনে হদলংলঘ্ করে এই খাদের 
কাজটি নিম্পত্র করতে হন্ব। কজিলাখ বলছেন__ “চিবুকে হৃহান্তে সতীতি মহ্রস্বরপর্পরাপ্রযোগে 
প্রধরোক্তিঃ।  হুকারৌকারঘোগেপে।পলক্ষিতৈ;, তন! হকারৌকারাহুকারপ্রতীতিঁবতি, ন তু 
সাক্ষাতাবেবোচ্চারবীয়াবিতার্থ:। এতেনৌকারহকারাবটতি গচ্ছতীত্যোহাটীপদনিহ্কক্তি: শ্থচিতা। এবং 
প্রহরে ক্রিয়নাণে সব কোষল: ধবা ভবতি তথা ক্রততরৈরধরাধরং সজৈ: কস্লিতৈ: কসম্পিতাখাপমকযুকৈর্মন্দৈ: 
শ্ববৈরোহাটা ভবেদিতি লক্ষণার্খ:।* এই ব্যাখ্যা সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার হরে গেছে এবং এইটাও বোকা 
গেল যে ও-কার এবং হ-কার যে সব সমন উচ্চারণ করতে হবে এনন কথা নত, খাদের দিকে বে গমকটি 
অন্ত ছবে সেটি হবে ঘৃত কোমল এবং স্রুত। 

গৰকের বিশেষ প্রন্থোগ থাকাতে গৌড়ীগীতিতে কিছুটা ওজ:প্রকাশক গুণ যে ছিল ল। এমন নম্র, তবে 
ফাবোর দিক দিযে গৌড়ী রীতি যেমন ওজ:প্রকাশক আড়ঙ্রমূক এবং সমাসবহণ ছিপ, সংগীতে এই 
ওজ:গুণটি তদপেক্ষা অনেক কম ছিল বলেই ননে হয । 

শৌড়ীগ্রীতির লক্ষণণ্ডলি যখোচিত ব্যাখ্যার প্র কল্লিনাথ বলছেন-_“গৌড়প্রিদ্ত্বাং গৌড়ী ইতি সং] 
অবগন্তব্যা।* এই উক্তি থেকে গৌড়ী গীতি যে গৌড় থেকেই সংগঠিত সেটাই ধারণা হয । 

এ পঞ্ষদীতির সঙ্গে পূর্বোক্ত মাগধী নীতির ডেদ কোথার সেটি কপ্মিনাথ বোকাবার চেষ্টা করেছেন। 
মাগধী গীতি প্রধানত পদতালাশ্রিত ; আর শুদ্ধ প্রতৃতি সীতিগুলি প্রধানত হ্বরাশ্রিত। এ থেকে বোক। 
ঘা সংগীত বজনধর্মকে স্বীকার করে ক্রমেই কাবাসংলীভের দিকে কুঁকেছে। এই গীতিগুলি কিন্তু আমর! 
হাকে দীতগ্রবন্ধ বলি সেই যন্ত ন! । এই সীতিকে বলা হত আক্ষিণ্রিকা। ররাকয় বলছেন 

চ্ডপুটাদিতালেন ছার বিকুষিতা । 
আক্িণ্ডিক। স্বপদত্রখেৱা কিতা বুদ ৪ 


অর্থাৎ স্বয়াশ্িত হলেও এ গানের আত্তি-গ্রকতি অনেকটা! জাতিগারনের যতই ছিল। তবে এ সংগীতের 
পূর্বে আলাপ-করণ ছিল ; তাতে করে এটি অধিকতর রঞ্নকারী। ছত। এই ধরনের দীতিকে পার্স দের 
গান্ধৰ্বের অন্তু ক্র করেছেন) "গান শব্দে কি বোঝান তাও শাঙ্গ দেব বলেছেন__ 

খত বাদৃগেরকারেশ রচিত: লক্ষণান্থিতৰ্‌। 

জেলীরাগািদু প্রো ভষ্গানং জনয্‌ ।- - 

শিকদসসিবন্ধং ভয্‌কেণা সিগৰিতং বুদ্ৈ । 

ৰস্ধং বাতুত্তিরজৈশ্চ বিবন্যতিবীজতে। 


বে জনরজক কাবা কলিদ্বারা নিবন্ধ হয়ে দ্বেসীরাগে ক্ূপান্থিত হচ্ছে তাকেই বলা ছয় গান। অর্থাৎ আমাদের 
বর্তমান সংগীত এই গানের পর্বাহেই পড়ে । 


পূর্বোক্ত পঞ্ষসটীতি গ্রামরাগের সাছাব্ো গাওয়া হত । এই গ্রাবরাগের সংখ্য! ছিল তিরিশ। আলোচ্য 
গৌঁড়ীগীতিতে আশ্রিত ছিল তিনটি গ্রামরাগ-_ শৌড়কৈশিকমধাম সৌড়পঞ্চ এবং গৌড়কৈলিক । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৭৯ শক 


এর পরে শাঙ্গ দেব যে কুড়িটি রাগের উল্লেখ করেছেন তার মধো ছুই প্রকার বঙ্গাল রাগের উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
ভার পরে আলছে ভাবায়াগের প্রসঙ্গ । ইতিহাসের দিক পেকে ভাষ। বিভাষা এবং অন্তরভাষ! বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এইলব আখা! থেকেই বংরীতের বিবর্ডন বোবা হাহ । ভাবার/গের ব্যাথা প্রলঙ্গে 
শাঙ্গ দেব বলছেল-_ 
গাব) সখা] দ্বরাখ্য। 6 দেশাখ্যা চোপরান্মরা! 1 
চরুদ্ধিৰা দতদ্ধোজ্| দহ্যাসন্মোপবীষেনী ৷ 
ব্ৰরদেশাখ্যয খ্যাত রাখা! বেশ হদাৎ । 
আঅড়োপরাগরা তাজ্যো বাষ্টিকেনোদিতা: পুনঃ ৫ 
ভাষারাগের চারটি প্রকারভেদ ছিল-_ মৃধ্যা স্বরাধ্য। দেশাধ্যা এবং উপরাগজ! ॥ 
মুখ্যা ভাব! হচ্ছে অনস্টোপজীবনী অর্থাৎ যেটি স্বতস্্রভাবে বিকশিত হবে উঠেছে। কম্মিনাথ 
বলছেন-_ “অনস্তোপছীবিত্বং শ্বরদেশাপেক্ষরা প্রবর্তমানথষ্‌ তেন বিন! দ্বাতঙ্থোণ প্রবর্তমান! অ মৃখযা”। 
অর্থাং যেটি স্বর এবং দেশকর্তৃক প্রবতিত নহ, যার বণে। স্বাতস্থা রবেছে, কাউকে অবলঘন করে গঠিত 
ছা লি সেইটিই মুখা!। স্বরজ ভাবা ব! বে ভাষাটি ম্বরগত তাকে বল] হয় ম্বরাখা ভাষা। দেশাধা 
ভাষ। দেশজ বা ঘেশেয় জনপ্রিয়তার সংগঠিত হয়েছে। অপরগুলিকে উপরাগজ বল! হবে থাকে। 
সিংহকূপাল বলেছেন, মুখ্য! শ্বরাধ্যা এবং দেশাখ্যার মিশ্রণে বে ভাবার সুর ছয়েছে সেগুলি উপন্লাগছ। 
এখন, ভাষায়াগ বলতে কি বোঝার সেটি বলা ধাক। কল্পিনাখ বলেছেন-__ “প্রাময়াগাণানের 
আলাপপ্রকার! ভাষা বাচ্যা। ভাধাশব: অস্ত প্রকারবাচী ইতি ॥ এবম্‌ বিভাধ! অস্তরভাধাশন্বৌ। অপি তং 
তং অনন্তর উৎপএ আলাপপ্রকারবাচকৌ ইতি 'অবগন্তব্যম্‌।” অর্থাং গ্রামরাগের আলাপপ্রকারকে ভাষা 
বলা হয়। ভাষাশন্ব এখানে প্রকার-বাচক ৷ এখানে আলাপপ্রকারকে বলতে বিবিধ গায়নভার্দ বোবানো 
হয়েছে। দেশ, গোম এবং শিক্ষ! ভেদে এামরাপের গাযনরীতি কিছু কিছু পাণ্টে গিয়েছিল এবং সেই 
variation বা পরিবতিত রূপটিই হচ্ছে ভাষা । এই পরিবর্তনের আধিক্য অহুসারে বিভাষ! এবং 
ব্ন্তরভাষায় সার হন্বেছে। 
ভাষারাগের জনক পনেরোটি গ্রাষরাগ ॥ এই গ্রামরাগের ভাষাগুলিয় মধো কোথায় কোথায় গৌড় 
বা বঙ্গালের উল্লেখ আছে সেটি এই ছকে দেখানো হল 


আমরান্ম ভাষা 

ছিন্দেংল গৌড় 
ালবফৈশিক বাঙ্গালী, গৌড়! 
ভিব্রধড়জ বাঙ্গালী 


ক্রমে এই প্রামরাগ এবং ভাষাগুলি পরিবতিত হতে হতে দেশীরাগের পর্ধারে এসে পড়ল। দেসীরাগত্ব 
হেতু এদের আখ্যাও পরিবতিত হয়ে দাড়াল চারটি লাষে-_ রাগাদ ভাবাঙ্গ ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ। 
অর্থাৎ বহুতর মিশ্রণের ফলে এইসব রাগকে কেবলমাত্র মূলের অক্দোৎপঙ্ বলে স্বীকার করা ছব্েছে। 
এই অঙ্গগুলিও বহকাল ধরে চলে এসেছে) এই কারণে এদেরও পূবীপ্রসিদ্ধ এবং অধুনাপ্রসিস্ধ_ এই ছুই- 


প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত 


ভাগে ভাগ করা হয়েছে! পূর্বপ্রসিন্ধ মঙ্গাদির মধ্যে গৌড়ী বা বঙ্গালের উরেগ নেট । 'দধুন!প্রলি্ক 
অঙ্গাদির অখো এই রাগণুলির উল্লেখ এইরকম-_ 
রাগাঙ্ষ_বন্ধাল, গৌড় 
ক্রিয়াঙ্_সৌড়ক্ৃতি 
উপাঙগ-__গোঁড়মল্ছার, কর্ণাটপৌড়, দেশবালগৌড়, তুরুত্বগৌড়, ত্রাবিড়গৌড় । 
এখানে দেশ! ঘাচ্ছে যে ক্রমে ক্রিছ্বাঙ্গ অর্থাৎ বিবিদ ক্রিদাকলাপে অছুষিত সংসীতও রাগনংসীতের 
অন্বসূক্তি হছহেছে। উপাগপ্তলি হচ্ছে এই অন্বরাগণ্ডলর মিশ্রক্ূপ । এগুলি এত স:কীর্শ দে এদের কোনে 
বিশিষ্ট অংগের অন্তত করা ধায় না। 
এইসব রাগঞ্তলির লক্ষণ বর্ণনা কর! যাক। গৌড়কৈশিকৰধ্যন গৌড়পঞ্চন এবং গৌড়কৈশিক এই 
তিনটে গ্রামরাগের লক্ষণস্তলি নিরলিখিত তালিকার দেখানো চল_. 


. « 


৩ 
আমরাগ আদ জাতি সহ শা 


গৌড়কৈশিকমধাম ধড়ন্ধ বড়জমধামা বড় যড়ছ 
গৌড়পঞ্চম ড় খৈবতী খৈবত মৈবত 


এবং 
ষড়ছমধ্যম। 
গৌড়কৈশিক  ধড়জ কৈশিকী বড় ঘড় পঞ্চম 
ও bh) 
মধ্যম ঘকতসধাম। 
bl) ৮ > ৯ ১১ ১২ 
অলাযার ছ্না প্রয়োগ প্ৰৱসযখ্যা। কাল বিশেষত 
প্রগনমধা ঘড়জাদি ভয্বানক শা্্প দিবসের কাকলী নিধাদের 
বা বীর ষধামঘাম ব্যবছাব 
উতরমন্্া 
পরঁসঘ়মধা  বৈবতাদি ভয়ানক দাড়ব দিবলের পফ্মবদ্িত 
ৰা বীজংস হধামঘায কাকলীনিবাৰ এব! 
উ্রারতা বিপ্লব গ্রীস মন্বরগান্তাব বাবজত 
উদ্ভট চ্ধ। 
নটন 


> বে স্বর দিয়ে দীত আরব করা হয় তাকে অরহস্বা হজে। 
৭. অ:শন্বর হচ্ছে প্রধান বর। 
ও বে স্বরে শীতত দদা প্র হর তাকে ডালব্বর বলে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


প্রদন্নাদি ঘড়ি বীর সম্পর্ণ দিবসের কাকলী নিষাদ ব্যবহৃত 
বা রৌদ্র মধামঘাৰ হয়। 
উত্তরমন্ত্রা অন্কৃত শিশির  ত্রিক্গতিক পঞ্চম, এবং 


বা চতুক্রুতিক ধৈবত 
হেমস্তকাল ব্যব্ৃত হয় । 
এর মধো লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, গৌড়পঞ্চম গ্রামরাগে পঞ্চম স্বরটিই বঞ্িত। এক্ষেত্রে 
এর নাম থে কেন গৌড়পঞ্চন হল সেটি বোঝা ছুপাধা । আর-একটি বিশেষত হচ্ছে এই যে, গৌড়কৈশিক 
গ্রামরাগটি ষড়ছ এবং সধান উজগ্রামের লংঘিত্রণে উদ্ধত ॥ এর মধ্যে কোথায় বড়ছগ্রাম এবং কোথাহ 
মধামগ্রান লাগবে সেটি কল্পিনাখ তাঁর টীকার স্পষ্ট করে বুঝিতে দিয়েছেল। তার মতে দুর্চুনাটি যড়ছ- 
গ্রামের উত্তরমন্ত্রা হবে এবং ঠাটটি ছবে মধ্যমগ্রামেক অর্থাৎ ভিশ্রুতিক পঞ্চম এবং চতুঃশ্রতিক ধৈবতের 
বাবছার হবে। এইসব গ্রামরাগের এবং দীতের উদাহরণ র্ধাকরে দেওয়া আছে, কিন্তু এন্ধলে সেগুলি 
উদ্ধৃত করে দেবার স্থযোগ নেই। 
এই তিনটি গৌড়ীয় গ্রামরাগের কোনও ভাহার উল্লেধ শাক্গ দেব করেন নি] এতে মনে ছয় এট 
গ্রামরাগগুলি ভারতে ঘথেষ্ প্রচলিত থাকলেও এগুলিতে কোনে নিশ্রণ ঘটে নি । 
এর পর রাগ বঙ্গাল ভাষারাগ গৌড়ী এবং বঙ্গাল-এর প্রলক্গে আসি । 
রাগ বঙ্গালএর লক্ষণ হচ্ছে এইরকম 
দাগ আহ জাতি অ্রহ শে জাল 
বঙ্াল (প্রথম) বড়জগ্রাম বড়জসধামা হড়জ  যড়দ বড় 
বদ্াল (দ্বিতীয়) নধ্যনপ্রাম কৈশিকী যড়ত্র বড় হড়জ মনতস্থরের প্রয়োগ নাই । তার 
এবং মধ্য লগ্তকের পঞ্চন 
ব্যবন্ৃত ছয়। উক্ত সন্ত্্বরের 


বিশেষত 


বাবছার হয় না। 
ভাষায়াগ গৌড় এবং বঙ্গ।লের লক্ষণ এইরকম_ 
কাবা. গ্রাদরাগ গ্রহ অশ হাল আগেগ ২ বিশেষৰ 
গৌড়ী  হিদ্দোল যড়র বড় বযড়ড শ্রিরপন্তাষণ মন্রযড়দরের প্রয়োগ ছই। ধৈবত 
এবং খধভ বজিত। পঞ্চমে 
উৎপন্ন গষকের বাহলা আছে। 


গৌড়ী মালবকৈশিক ঘড় ঘড় ঘড়ছ তার এবং ৰঙ্গ উম ধড়জের 


বিরহ 
অথবা প্রয়োগ হা । নিষাঘের বহল 
বীর 


প্রয়োগ হয়। 

বালী মালবকৈশিক মধ্যৰ মধাম হড়জ সম্পূর্ণ ছাতীত্ব। মধাম দ্বরটি 
উজ্জলভাবে প্রদুক হ্য়। রে 
এর নি-র সঙ্গতি ছয়। 

বঙ্গালী ভিড় ধৈবত ধৈবত হৈবত ধানি এবং সাঁগা এই দুই 


বরের সঙ্গতি হয়।' প্রক্ষ এবং 
বে গাওয়া হয 


প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত 


মালবকৈশিক গরাষরাগের ভাষ! বঙ্গালী বোক্গালী)্র পরিচয় শাঙ্গদেব দেন নি। টীকাকার কষ্মিনাগ 
এটি অপর শাহ থেকে উদ্ধার করে দিষেছেন । কল্পিনাখের উদ্ধৃত লোকটি তুলে দিচ্ছি 
অপ খাদবফৈনিকে-_ 
দান্ত বাংশগ্রছ। পর্ণ। বাঙ্গালী হধ্যমেছেলা । 


হিনিসংবাধিনী ভাষা জৰেয্বালৰকৈশিকে ॥ 
ইতি বাঙ্গালী ॥ 


ভিড় গ্রামরাগের ভাষ বাঙ্গালী পরিচয় প্রসঙ্গে বৃহস্থেৰী বলছেন_ 
বৈযৈৱাৰান্তুসদূফ় দ্পূৰ্বা লোকরডিক] | 
বৈৰতনৰাহসন্বায: কজেগ ভ্ঞাররো্তখ। । 


বঙ্গালদেনসন্ব। বন্ধালী দিবাওপিখী। 
এহ! ভাবা বদ! চ খৈবতন্াপি কম ॥ 
প্রয়োগে একক ায়কৈ বয়শ।ডিতৈ;। 


এই রাগ সম্বন্ধে রয়াকরের বর্ন ও উদ্ধৃত ছল: 


হন্াসাংপত্রহাজাদ। বাঙ্গালী চিপ । 
গাপক্টাস। ইখরিঘা বক বপন ভবে । 


এই প্রদঙ্গে এটি বল! প্রব্নোজন বে, ত্রিবন্রাম শিরিন্দের বৃহচ্ছেন এম্বের ১৯৭ পৃষ্ঠায় ভি ফড়ক্সের বে 
নটি ভাষাগীতির উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য “মাঙ্গালী' শব্দটি ছয় লিপিকরের প্রনাদ নয পাঠোদ্ধারে 
ভ্রম। এটি 'বঙ্গালী। বা "বাঙ্গালী" হবে কেননা উক্ত গ্রন্থের ১২৬-১২৭ পৃষ্ঠা্ব ভি্্জের বিভিন্ন ভাষার 
যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে সেখানে বঙ্গালীর কখ। বলা হয়েছে বাঙ্গালীর নয়। “বঙ্গাল দেশনগৃতা বন্ধালী 
(বঙ্গালী )-- এই উক্তিতে এই সীতি থে বাংলার নিজ সঙ্গীতকল।-_ এ নন্দ্ধে 9 সন্দেছের অবকাশ নেই । 
এর পর ব্বাগাঙ্গ বঙ্াল এবং গৌড়-এর লক্ষণ দেওয়া গেল। 


ছাগাছ আমরাগ অহ অপ স্থান শুয়োগ বিশেষস 

বঙ্গাল ঘাড়ব মধ্যৰ মধ্যৰ নধ্াযন | 

গৌড় টক্কা নিষাদ নিযাদ নিহাদ পকমবাজিত 

অতঃপর ক্রিছাম, ভাষান্গ এবং উপাঙ্গ রাগগুলির পরিচৰ দেওয়া হাক 
হিরা ৰহ কপ ভাস অবোগ বিশেষত্ব 
গৌড়রুতি যড়দর যড়ছ যড়ত তার মধায এবং বঙ্্রপঞ্চমের 

তূৰসী প্র্থোগ হয়। 
প্ধবভ এবং ধৈবত বঞ্জিত 

কাৰা 


কর্ণাট বঙ্গাল গান্ধার  হড়জ শৃঙ্গার়  পঞ্চমবপরিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৮৭৯ শক 


(গৌড় ) মল্হার ধৈবত ধৈবত ধৈবত পঞ্চদ নামক গ্রামরাগের 
বিভাষা অন্ধালিকার উপাঙ্গ 
রাগ। এই রাগে বড়জ এবং 
পঞ্চন বছিত। মন্ত্র গান্ধার 
এবং তার-নিধাদের বাবছার হু়। 
ক্ষবভ এবং পঞ্চম বদ্িত 


হড়দের প্ররোগ আন্দোলনযূক্ত 
ছয়। এ রাগটিও প্রযভ এবং 
পঞ্চম বজিত। 


তুরু্ণ-গৌড় নিঘাদ  নিধাদ নিষাদ ক্খঘভ এবং পঞ্চম বরিত। 
গান্ধারের বহল প্রয়োগ হঘ। 


জ্রাবিড় গৌড় নিষাদ  নিযাদ নিষাদ গান্ধারের উচ্চারণ বক্র এবং 
যড়জ ও পক্ষষের উচ্চারণ 


স্মুরিত হয়। 
মল্হার রাগটির লম্পর্কে বলা হয়েছে যে এটি বড়ঞ এবং পঞ্চম বছিত। এক্ষেত্রে বড়ছবজিত রাগটি 
কিভাবে গাওয়া হত সেটি এযুগে বুকিয়ে বলা সম্ভব নয় কেনন! ধড়ছঙ্থীন রাগ আমরা কলন করতে পারি 
না। অবস্ত উল্লিখিত বহু রাগেরই স্থম্পষ্ট পরিচয় দেও সম্ভব নয় কেননা এগুলি যে কী ভাবে গাওয়া ছত 
লেটা জানবার কোনে! উপায় নেই তথাপি বিবিধ উল্লেখ খেকে এটা নি:সন্ৰেছে প্রমাণ করা বা থে প্রাচীন 
ভারতে গৌড়ীয় সংগীত সংস্কৃতির প্রাধান্র বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছিল । 
উল্লিখিত রাগের লক্ষণতালিকা থেকে একট! বৈশিষ্ট লক্ষিত হয় যে, গৌড়ীয় বিবিধ গীতে যড়জ ম্বরের 
বিশেষ প্রাধান্জ ছিল। শৌড়কৈশিকমধ্যয এবং গৌড়কৈশিক গ্রামরাগে হড়জের শু রয়েছে। দুই 
প্রকার বন্গালর!গে ও হড়ছই প্রধান স্বর । হিন্দোলভাব! গৌড়ী এবং মালবকৈশিক-ভাধা গৌড়ী এই উর 
রাগেও ঘড়ছ স্বরেরই প্রাধান্ দেখ! যার। নালবকৈশিক-এর ভাষা বঙ্গালী এবং ভাধাঙ্গ কর্ণাট-বঙ্গাল-এর 
সাল স্বর হচ্ছে বড়ম। এছাড়া! ক্িয়াঙ্গ গৌড়কতি, উপাঙ্গ কর্ণাট-গৌড় এবং দেশবাল-শৌড়_ এই 
রাগগুলিরও প্রধান স্বর হচ্ছে ঘড় । হড়ছ স্বরটি গাস্ীর্ প্রকাশক এবং বীয়রসে এর প্রয়োগ প্রন । 
অতএব এই স্বর প্ররোগ থেকেও গীড়ীয় শীতিওলি যে ওজন্থিনী ছিল সেইটিই প্রমাণিত হয্ন। 
ররাকর-বণিত মল্ছার রাগটি গৌড়মন্‌হার কি লা পে বিধয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। মল্হার এই 
রাগটি অগ্ধালিকার উপান্দ । মল্ছায়ী নামেও এর অপর একটি উপাঙ্গরাগ ছিল। কিন্তু মন্ছারী এবং 
মল্হারের লক্ষণ এক নয়। মল্হারীর গ্রহ, মংশ এবং স্তাস স্বর পঞ্চম; আর মল্ফার রাগে পঞ্চম স্বরটি 
বজধিত এবং এর গ্রহ, অংশ, স্তাস স্বর হচ্ছে ধৈবত | ররাকর সাতাশটি উপাঙ্গ রাগের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলছেন 


জাতিক চ হল্ছারী দল্হারো গৌড় কান্ততং। 
ফর্ণাটো দেশবালল্চ তোঁরফ্বিড়াবিতি । 


মনে হুর 'মল্‌ছারো গৌড়কান্তত-এই উক্তিকে উপলক্ষ করেই সল্ছারকেও গৌড়-মল্ছারে “পরিণত 
করা হরেছে। 


প্রাচীন ভারতে গৌড়ীয় সংগীত 


গৌড়ীয় গ্ীতিগুলির লোচন! লঙ্গীতনররাকর গ্রন্থের রাগাধ্যাঘের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে। 
'আরামযাগ রাগ রাগাঙ্গ ভাষাঙ্গ ক্রিরাঙ্গ এবং উপাঙ্গ_ গাদ্ধব্গীতির এইসমন্ত শাশা-প্রশাখাতেই গৌড়ীদ্র প্জত 
ছড়িযে পড়েছিল । বঙ্গদেশে গ্রামরাগের প্রসিন্ধি হেতু এটাও অবশ্তই শ্বীফার করতে হয় বে, জাতি 
গানও এদেশে হগ্রচলিত ছিল । লমগ্রভারতে লাংগীতিক বিবর্তন দেভাবে হয়েছে বাংলাদেশেও সেই 
ভাবেই হয়েছে। বঙ্গ থেকে লৌরাই পর্বস্থ বিস্তীর্ণ কৃধণ্ডে গীতিগুলিহ প্রচার এবং মিশ্রণ বিশেষভাবে 
হয়েছে । মালবকৈশিক বাংলার এলে শৌড়ী-ভাষার শি করেছে এলং এই গৌড়ীর লগে বক্গাল-এর 
সম্পর্কও নিবিড় । মালবকৈশিক-এ্ ভাষ! গৌড়ী, ছিন্দোল-এর ভাষা গৌড়ী এবং রগ বঙ্গাল-এর মধ্যে 
তক্ষাত খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না, কেননা এই তিন ক্ষেত্রেই গ্রহ অংশ এবং স্াপ স্বর হচ্ছে বড়ছ। 
তক্ষাত যেটুকু সেটুকু গারনবৈশিক্টে এবং তার-মন্্ঙ্করের প্রম্বোগবিদিতে সাজ ॥ বঙ্গাল দেশে গৌড়ী 
রাগের প্রচারের ফলে বঙ্গাল নামক বত নামকরণ হওয়াও আদন্্ব নয়। এদিকে দক্ষিণডাত্রতের পঙ্গে 
সংযোগের ক্লে কর্ণাট এবং জ্রাবিড় পদ্ধতির সঙ্গেও বাংলার সংসীত-সংস্কৃতিরর একটি লক্বন্ত স্থাপিত 
হয়েছিল। 

সংগীতসংস্কৃতির এই বিয্াট প্রতিটা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লঙ্গু ছিল। পরে কালের প্রভাবে 
কি করে এই পদ্ধতিগুলি নালা মিশ্রণে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা বোঝবার মত এঁতিছালিক উপাদান এখনও 
পাওয়া যায় লি। আমরা ধখন অন্বদেবের মুগে আসছি তখন এই সব গান্ধবগীতি বাংলার কোথান্ন কিভাবে 
প্রচলিত ছিল তা বলবার উপান্ধ নেই । জরদেবের গীত প্রবন্ধ গান্ধবের অস্বর্্ত নয় তা গান-এর পর্থারে 
পড়ে এবং এই নমন্ব থেকেই বাংলাদেশ প্রবন্ধসংগীতে নিজস্ব ধারার প্রবর্তন করতে শুরু করেছে। এুগটির 
সঙ্গে প্রাচীনযুগের মার সাক্ষাৎভাবে কোনো সমস্ধ নেই । 


সারা কর-এয উন্ধ তি সম্পর্কে তবেপশাী সম্পাদিত জ্যাডাার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাপিত প্রস্থ জবা । 


চিত্র 
কানাই সামন্ত 


ক্পজেদাঃ শ্রমাপানি ভাবলাবণ্যবোজনস্‌। 
সাদৃঙ্গং বনিকাভঙ্গ ইতি চিত্র বড়ক্ষকম্‌ ৪ 

বাহক্সান-প্রণীত কামনৃত্রেন্ টীকাহ হশোধর এই ক্লোকটি প্রসঙ্বতমে সংকলন করেছেন, কোন্‌ আকরগ্ন্থ 
থেকে লে আমাদের জানা নেই । শিল্পী ও পথিরং অবনীজ্ঞনাথ এই লোকের বিশদ্ব ব্যাখ্যায়, ভারতীদ 
চিত্রকলা বে কী বন্ধ সেটি সবিশেষ বুবিয়েছেন। আমরাও তারই অনুলরণে বিষয়টি সংক্ষেপে বুকে 
নিতে পারি। 

উত্তম চিড্রের তথা (ত্তরচনার বড় অর্থাৎ চংটি অঙ্গ সম্পর্কে এই প্লোকে বলা ছয়েছে। 

প্রথমেই নিখিল বূপরাজির ভিতর থেকে একটি বিশেষ র্ূপকে বেছে নেওয়ার কথা। বিশ্বের 
ভূমিকায় বিশেষের গলাছ বরমালা ন! দিলে তো আটের উদ্ভব হতে পারে না; চিত্র বলো, মৃতি বলো, 
কবিতা বলো, কিছুই প্রত্যক্ষ ও পরিচিত ছঘ ন!। ছন্দোব্ধিত ও রলনিফাত ছলে লেই বিশেষ 
কপই তখনকার মতো বিশ্বনতপের প্রতিষ্থ হয়ে গাড়াছ। লে আলোচনা পরে। উপস্থিত এটুকু স্মরণ 
করলেই হবে বে, দড়ের সঙ্গে জীবের প্রভেদ আছে, উদ্ভিদ পণ্ড পাখি সযীস্থপ কীট পতঙ্গ বাহুয কেউ 
কারও মতে| নগ্ন, আর উল্লিখিত যে'কোনো! শ্রেণীর মধোও বে-কোনো-একটি আকারে আমতনে_ 
জাতি কুল লিঙ্গ বছল ও অবস্থার ভণে অগ্ত সবগুলি থেকে পৃথক যড়দ্ের, জর্থাৎ চিত্ররচনার 
অপেক্ষাকৃত বছিরঙ্গের, এইটিই হল প্রথম প্রণিধানের বিষয়। দেখে বুঝতে পায়! চাই চিত্রিত মাহহটি 
নত অথবা! নারী, অল্প অথবা! অধিক -বরসী, সুস্থ সবল অথবা! রুগ্ন দুর্বল, কোন্‌ দেশের কোন্‌ জাতিয় কোন্‌ 
শ্রেণীর কিনবাপ লোক-_ সুণকার অথবা কুশ, বামন অথবা প্রাংও । আবাস, নত্র ব| বানর সেটিও, অবনত, 
স্থির হওয়া চাই । ঘোড়া একে সেটি বে ঘোড়া, গাধা নব, অথদ্গতশৃঙ্গ ভেড়াও নয়, এ তে! লিখে দিলে 
চলবে না। 

বপডেদের প্রবোগ্ষনে আপনি এসে পড়ে প্রাণ, অর্থাৎ, নানাবিধ বাপ-জেোপ। বানর থেকে নর 
বিশেষ হয়েছে ুদীর্থ একটি অঙ্গ নেই বলেই নয়; ছাত-পারের, দুধ-চোখের, মান-প্রমাণের আরও বহুপ্রকার 
পার্থক্য । মাস্থবে বাহুযে জাতি কুল গ্বাছ) ও বয়ক্রথ -জনিত ঘা-কিছু ভেদ সেও পরস্পর মাপজ্োপের 
অলংগ্য ভেদ-ন্ধপেই আমাদের চস্ষুগোচন হয । অর্পাৎ, নিদিষ্ট প্রবাণগুলির প্রয়োগ জানলেই অভীষ্ট 
রূপের জাতি কুল বরল ও 'মবস্থা পরিষ্কার একে দেখানে। যাবে ॥ 

যড়ঙ্গকে চিত্ররচনার বহ্রিস্ব বলেছি বটে, রূপভেদ ও প্রষাপেক পরেই তবু চিত্ররচলার নিগু-গভীর 
রৰূক্কের দিকে, অন্তরঙ্গ তাৎপর্য ও সেটি ছুটিয়ে তোলার অপন্তপ কৌশলের দিকে, শিল্পী ও রসিকের 
ক্রমিক লান্মোহপ পর্ব শচিত হচ্ছে। 

এক নজরে ধরা গড়ে এনন তথ্যের জোগান বা বিদ্রাপন দেওয়ার কাজে, চার্ট, বা পোস্টার -রচনার, 
বড়গের সুচনার ছুটি অঙ্দই বেট বল! ৰেতে পারে। কিন্ত ছবি ব'লে তাকেই আদর করল না সাম্য 


চিত্ৰ 


চিরদিন। চিরদিনের আসর কাড়তে হলে চিরকাল ভনরে দোলা দেহ এমন জিনিস হওয়া চাই তো। 
থাকিছু খবর এবং তথ্য কোনো না কোনে! প্রহোদ্নের সঙ্গে স্মচ্ছেক্ষ বন্ধনে বাস! ; জাজ হোক কাল 
ছোক, প্ররোজন ফুরিয়ে যায় আর প্রয়োছনলাধক কল্পও অনদৃত বা বিশ্বত ছয় । দ্ুরোতে চায় ন! ভাব 
ও লাবণা -ধৃত্' বন্ধ। ভাব বলতেই হৃদবের ডাব, হৃদয়ের অভিবাক্তি। তাই ভাব সম্পর্কে ছৰয়ের 
আসত্ধি, অহুরাগ, বিশ্ব, ঘাই বলো, কিছুতে শেহ হু না, অন্বর্রে্ ভাবকে বাইরে অভিবাক হতে 
দেখলে দৃদ্ধ হয়ে বলে_ 
জনম অবদ্গি হম ন্ধপ নেচার 
নহন না তির্পিত ডেল। 

এই ভাব দিয়ে দেবা হসশ্ন বলেই সহৃদবের কাছে স্্চম্্রতা্ার উমবাস্ত পুত্রাতন হয় না, শিশু বা! নানীর 
মুখ চিরহম্মর । ছা! বিষাদ ভক্তি, প্রীতি ভঙ্গ বিস্মঘ কৌতুক বা শ্বণা কোনো-একটি চাব বে ্থপের 
আধারে ভরে ওঠে তাই মামামের লালা প্রকারে কেবলই আকর্ষণ কস্বে এবং সহচ্ছে স্মৃতি হতে মুছে 
ধার না। এই ভাবই হল রসের মূল উপানান এবং রসেই বে সর্ববিদ শিল্পের পন্াকা্! ও পরাগতি লে 
আমর! সকলেই জানি ব! মানি। 

ভাবের আধার ছলে, স্থন্দর বা কুষ্লিত, তরুণ ব! রাগ, এলকল বিচার-বিবে5না অবান্মব হদে 
পড়ে ॥ প্রেহ্যন্বী মায়ের কাছে কান! ছেলেও যে পদ্বলোচন। মার, লহদগ্ ঝাক্তি ছেলেকে দেপতে 
হলে মায়ের অনিমেধ চোখের দেখা দিয়েই দেখবেন । এই-ঘে বিশেষ দেখার বিশে দ্বাদ__ কপ স্কপে 
ভাবের পরিপ্ছুটনে ভঙ্গী সমাবেশ শুধু নহ, মনের নাধুত্রী অথবা ভীত-চকিত সুগ্-বিস্দিত হৃময়েন স্পণ 
এটিকে লাবশ্য বলা হয়েছে । র্থাং, ভঙ্গী নিয়ে ঘার গঠন নেই ভাবেস্গও ভাব হুল লাবপা। 'লবগ' 
থেকে 'লাবপ্য' শন্বের উৎপত্তি ধর। যেতে পারে, আবার 'পব" শব্বের সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে। অজ 
মধুয় ফটুতিক কাছ নানা স্বাদ থাকলেও, লবণ না ছলে যেনন বন্ধনের লদুচিত আব্বাদন হয না, 
অভাবটি স্পষ্টই বুঝতে পার! ধায় অথব! ‘কী যেন নেই" “কী যেন নেই" মনে হতে খাকে-_ চিনেন 
ভাবের পরিস্ছুটনে, ডঙ্গী আছে অথচ ভাবলাধণা নেই সে হল অহন্তপ ঘটনা। স্বপে ভাব যুক্ত ইল; 
"অতপর লেশঘা্, লব.পরিমাণ, লাবপা দিতে পারলেই বাহত: অঙ্থন্দর রূপেও সৌন্দর্য পূর! হয়ে উঠবে । 
“লাবণ)” শব্দের ব্যাখ্যার স্থপগোগ্ছ/মিপাৰ বলেছেন: মুক্ত|ফলেবৃচ্ছাঘায়ান্তরপহমিবাস্তর! প্রতিভাতি 
বদঙ্গেবু। নিটোল মুকাটির রূপের ধারণ! বা বর্ণনা সহজেই করা বেডে পারে, কিন্তু তার ঢলচল লবান্বে 
যে তরলিত আভা সেটির বর্ণনা হয় না; চিত্রকর কী কৌশলে সেটি আপনার পটে ফুটিয়ে তুলবেন সেও 
বলা কঠিন। কিন্ত, ভীনবাধাকক্চ্ূপে ঘনীস্ৃত উদ্জ্লরসে্র উজ্জ্লত| ছুটবে না সেই লাবণ্য না হলে। 
তেমনি অন্তান্ত ভাব ও রল সম্পর্কেও । কাছ! নর, কান্তি-_ পের মূকুর থেকে ঠিকরে-পড়া! নবাবের 
ছাতি এই লাবণ্য ॥ 

বড়ঙ্গভবের প্রথম পদক্ষেপেই হধাবখ প্রমাণ -লহ রূপডেগ, দ্বিভীয়ে ডাবলাবণাবোজলা, আর ভৃতীঘে- 
পুনরাবর্ডন__ কোথায়? সাদৃশ্ততবে ! সাধ বলতে শুধু বুঝি নে গোক্র মতো গোকু অথবা মাইবের 
যতো নামুষ, ঘতৃ-মধুর বাহ অবস্থবের যবাযধ নকল ক'রে হহ-মতুর প্রতিচ্ছবিষাত্র । কারণ, হখোচিত 
মান-পরিমাণ-সহ রূপডেন ধখনি নিষ্প হপ তখনি তে! ছবিতে প্রতিচ্ছবির যতটা প্রযোব্নন তা 
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পাওয়া গিয়েছে । একই বি্হিষেহ পুন:পুন: উল্লেখ অনাবন্তক ও ম্গচিত, বিশেষত: হুত্ররচনায় বা 
তত্ববিচারে । লাদৃস্ত বলতে লাকপ। বাতীত নে ওঠে তুলনা বা উপমাত্র কখা। সকল ঘুগের সকল 
কবিকতিতে এই তুলনার বা উপমার কুছিষ্ট প্রহ্থোগ দেখা বাহ । কাব্যালংকাবের ষখো এইটিই অতুলনীয় 
বলা যেতে পারে । এবং দুল, শুত্ব__ ক্ষপের, তেমনি ভাবের-_ নানাবিধ উপৰ! পর্থালোচলা করলে 
দেখ! যাবে, কাবাশত্বীরের বিভূষণ এটি শুধু নয, সে অর্থে আলংকারও সব সময়ে নর ॥ অবশ্ত, প্রধানত; 
চোখের দেখার সুহ্জগ্রতী্বমান তুলনা যা দেওয়| যেতে পারে, কেবল কাবো নয়, শিল্পেও তার বাবছাত্র 
ও উপযোগিত৷ প্রচুর জাচার্ধ অবনীশ্রনাথ ও নন্দলাল লিখে ও একে ডালোভাবে তা বৃকিধেছেন* 
ভারতীয় চিত্র ও মৃতির্ন পরম্পয়াগত আদর্শে । তাতে থেখা ঘাবে, নিংহকটি বা বক্ষকবাট এগুলি উপর 
খেকে চাপানো কতকগুলি বাধা ধার।-ধরণ নঙ, ষন-গড়া আকার হলেও বাস্মববিকন্ত নয এবং ভাব- 
প্রকাশের উপবোগীও বটে ॥ পক্গপলাশনেজে নঘ্বনবিশেষের সীমাক্ষন শুধু নয, গড়নও হুম্মরভাবে সুচিত 
হচ্ছে । আবার হয়িপের সঙ্গে, খঞ্নের সঙ্গে লাদৃক্স-ঝে নিছক রীতির অন্ছয়োখে হতে হবে এমনও নহ 
কারণ, আকৃতি ও প্রতি দু দিক দিছেই কোনো সুন্দরীর চকিত-চঞ্চল নয়ন ছুটি হরিণের মতো! বা 
খঙ্ছনের মতো হওয়া অসম্ভব নঙ্ব। তা হলেও, কাব্যে উপমালংকারের বা চিত্রে সাধৃশ্ব-প্রন্বোগের এসবই 
ছল বাছিরের কখা। 
নতিপুরাতন একটি রচনায় রবীন্্রনাথ বলেছেন, বিশেষকে নানাভাবে বিশ্বের সঙ্গে দু করে দেওয়া, 
নন্দিত ছৃদয়ের পুলক ও বিশ্বকে সেইভাবে বাক্ত এবং স্বাগ্রত কয়া, উপমাপ্রয়োগেয এই ছল নিঃলীম 
সার্থকতা । কেননা 

বিরলে বসিয়ে চাদের দুখ নিরখি 
এ কৰায় আকারের সাধক সুচিত হচ্ছে অল্পই; চাদের মতে! কিছ। ততোধিক শোভাময়, ঘর-বার-আলো-' 
করা, সীতিপ্রদ তার বাছনির মুখ এই কথাই মা বলতে চেয়েছেন। আয়, 'ধনকে নিযে" বিরল বনে 
ঘর্দিব! যান, তা হলেও তার কোলের সন্তানের যোগে তিনি যে আভূমিআাকাশ যেখানে ঘা-কিছু ন্সর ও 
মধুর আছে তার সঙ্গে যুক্ত রইলেন সেও ভালো ভাবেই বলা হয়েছে। প্রে্নীর-- 

যৌৰনের বনে মন হারাইরা গেল 
অথবা! প্রিয়তমের রূপ 

দেখিবারে আখিপাথি ধার 
এ শুধু কথার কথা নর, সাদৃশ্য বা উপনা! সে অর্থে নর । এক রূপের সঙ্গে অন্তান্ট পের, এক গতি- 
্রঙ্কতিয সঙ্গে মস্ত গতিপ্রক্ৃতির লংযোগসাধন ; সেই উপান্ধে তরল ও রহস্তের স্বজন ; ভেদ থেকে শুরু 
করে নিখিলের যত্রতত্র একে ও আত্মীন্বতান্ব উত্তরণ । 

তেমের মধ্যে অভেষের উপলব্ধি, অনস্তবৈচিত্যোর মধ্ো বহুদ্যত গকোর জান, এ যেন দর্শনবিজ্রানের 

সারদর্গ, তেঙনি রূপস্থরীরও অন্ততৰ মূল প্রয়োজন। মাছের মলে হুর, ভ্্পচেদের পর রূপনাধৃশ্তের 
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চিত্র 


সন্ধান এই হিসাবেই সার্থক ও লংগত ৷ বিশেহকে বিশ্বের ছন্দে মিলিয়ে দেওয়ার পক্ষে ভার উপযোগিতা 
রয়েছে প্রচুর । 

বড়ক্ষের সর্বশেষ লাধন হুল বর্ণিকাচঙ্গ । আসলে এটি দুই, এক নঘ্ঘ। বর্ণ বিলেপন করে নে ডুলি 
তাকেই বর্িক! বলা হয়েছে । যেমন তুলি না ছলে বর্ণ তেষলি বর্ণ না ছলে তুলি নিক্ষল। অতএব বণিকাভচ্গে 
বর্ণের কচি আয় তৃলিচালনার বৈশিষ্ট্য, চিত্রকরের এই ছিবিশ কৃতি ও নৈপুপা্ লক্ষ্য করা হযেছে । এট 
প্রসঙ্গে, কোনে! চীনা লমবদার কালী ডুলি ও রঃ$ সম্পর্কে ঘা বলেছেনং সংকলন করতে চাট 

Ink applied meaninglessly to silk in a monotonous manner is called dead 
ink : that appearing distinctly in proper chiaroscuro is called living ink. 

অর্থাৎ, প্নেশমী পটে নিরর্থকভাবে পর্দা-দীন যে কালী বূলোনো হয় তা প্রাণহীন, সঙ্ধীব কালী ছল 
তাই ধা মনোমত" ধূপছায়াপর্ধানের স্বোতক ও পরিস্ফ্ট ৷ 

কালীয় সম্পর্কে যা বলা ছল প্রকারাস্করে র6 সম্পর্কেও তা খুবই লত্য । ছবিতে বহু বর্ণের সমাবেশ 
হলেই হবে না, বর্ণের বৈচিত্রো উচ্জল-অহৃচ্ছলের বিচিত্র পদ্দায্ন পরিষ্কার সংগীত বেডে ওঠা চাই । 
কেননা 

Colouring io a true pictorial sense, does not mean ৪. mere application of 
variegated pigments. The uatural aspect of an object can be beautifully con- 
veyed by ink-colour only, if one knows how to produce the required shades. 

অর্থাৎ, ছবিতে বহুবিধ রড ব্যব্থার করলেই সার্থক বর্ণাবিলেপন হল না। কেবল কালীর রঙেই্‌ 
ধেকোনো বসব ন্দর ভাবে স্ছটে উঠতে পারে ধদি ছানা থাকে কোথায় কোন্‌ পর্দার ব্যবহার হবে। পরে 
আরও বল! হযেছে 

In ink-sketches the brush is captain and the iuk is licutenant, but in 
coloured painting colours are the master and the brush the servant. .In 
other words, ink complements, but colours supplement, the work of the 
brush. 

অর্থাৎ, কালী-তুলির কাজে তৃলিকারই প্রাধান্ত, কালী তার সহায় । রঙের কাছে র$গুলি অনিবিমালা 
রে, তুলি থাকে তাদের অধীনে । অস্তভাবে বলতে গেলে, তূলির কাছের হুগত থাকে কালী, বব 
তাকে ছাপিকে ঘায়। 

কথাটা সর্ব মিথ্যা ননব। হুলিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন ব'লেই সেরা সেরা চীনা শিল্পীদের ফৌক 
বেশি কালী-হুলির কাজে। হার! ছানেন কাগজে, কাপড়ে, রেশমের পটে, নিরঙ্ন শুল্রতার বুকে, 
কালে! কালীতেই রাষধহর সব ক'টি ক তা প্রভাত সন্ধা? দুপুর আর বর্ষা শরৎ সীত বলস্বের সকল 
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৩ এ ক্ষেত্রে চোখে দেখার অঙ্ক হনে আলে-দার।র বা উদ্ষল-অনুষ্ফলের বিজ্ঞান নয়। গাড় খেকে শাড়তর, গ্রহ, এবং ফিকে 
থেকে জদপই জরে! দিতে. কালী বিচিত্র পর্দার সমাবেশে কালিহার একটি স্লৃহবীয প্টাটর্নে, ব। দন্মার না. এইধাত 
লক্। 
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কুপরাগ দেখাতে পারেন মাহ্াবী চিত্রকর । অবনীন্নাঘের ভাষাই “কালী তখন আত কালী থাকে না, 
ধছি মন তাহাকে রাডায় আপনার বর্ণে” । 

বর্শসংগীতির ছার! বিবিধ ভাবের বিচিত্র বাঞ্চন। দেওয়া বায়, সে কথা অবনীকরনাের চি্কৃতি-এলঙ্গে 
অন্ত্ৰ আমরা আলোচনা ফরেছি। উপস্থিত বর্ণের বদলে বিকার কথাই আর-একটু বিশদভাবে বলা 
দরকার ॥ চীনা! চিত্রকর ও চিত্রাস্গণ এ বিষয়ে বহ আলোচন! করেছেন; সব আমাদের জানাও নেই । 
এ পর্যন্ত জানি, ও দেশে উৎকৃষ্ট লেখাঙ্কনে আর উৎকৃষ্ট চিত্রে কোনো তফাত করা হর না। এ কথা 
ঠিকই-_ লেখান্ধনে আনল বেটি দেখবার জিনিল সে ছল তুলির টান এবং তারই বশে কাদীয় লঙ্ছন্দ 
প্রবাহ ও পর্দা। সাবলীল তুলির প্রত্যেক টানে শুধু যে বিদ্মযনকর সোন্দ মাছে তা নর, আছে 
লেখকের চরিত্রের স্োতনা, ব্যক্তিসত্তার সুনিশ্চিত ছাপ । সেই ভূলিচালনা্ধ কখন! 'দছে শাণিত তর্বারির 
বিদ্বা্চকিত গতি, কলে! বা! শ্রামান্বনান বনাদ্ধকারে কামিনীছুলদলের নি:শব্দ ঝরে পড়া, কখনো আবার 
শরৎগূর্িষায় নিস্তরক্গ তড়াগের বুকে দূরের হুরলহরীর অতিলম্ধু স্পর্শ। সকল কবিত্ব বাদ দিলেও এ 
কথা সতাই, লেখাস্কনে, তুলির টানে টানে হতটা প্রকাশ করেন আপনাকে লেখক ব! শিল্পী, প্রকাশ 
ছয় তার স্থান চরিত্র এবং বিশেষ সমরের বিশেষ বেদাম, ত্বত্ত! বা তারই এতটুকু অভাব ও অসংগতি, 
অন্ত কোনো উপায়েই তা ছতে পারে না। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য মতের স্টাইল, যেটি ছল ব্যকিসতার 
অলিখিত অথচ স্বস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেটি আছে তুলির ভঙ্গীতেই ।* বর্নিকাডঙ্গের সেটি হল বিশেষ কথা, 
তেমনি ধড়দ্গেরও লারকথা বা শেষকখা। লেখান্বনে বা কালীতৃলির মালেখ্যে শুধু ন_ আসলে, তুলি 
ধ'রে আকা! ধাবতীয় শিল্রস্বরীতে। প্রচলিতব্যবছার-ম্থান্বী ছবি খ্বাকার পর ছবিতে স্বাক্ষর লেখার 
প্ররোজন হছে থাকে; নইলে সে ছবির মূলা বা মর্ধাদা নির্ধারণ করা দায় না। কিন্ত, ছবির কোনে| 
এক কোণে, এমনকি পাচ জায়গান্ন, বানান করে নান লেখায় চেরে ছবির সর্বত্রই অলিখিত লেখার 
স্বাক্ষর রাখা বহণে চমংকারদনক ও শ্রোস্বর, সেও কি বলতে ছবে? শিল্পী এবং লমঝদারগণের না" 
জানা তে। নর আঙ্গিকের যোগে অথচ অজ্ঞাতভাবে বিষ এবং বিব্ধীর ববিভান্য বিলন, তারই অন্ত 
নাম "সার্থক শিল্প । 


দেখা গেল বড়ঙ্গের লব-কটি অঙ্গই অতি প্রযোছনীয়, তাদের অর্থও অতিশহ প্রঞ্জল। অথচ শিল্পীকে 
ও রসিককে বলতেই হবে: এহ ছয়, আগে কহে! আর। অস্ত অন্দর অধিকারী অবশীম্্নাখও এ 
কথা বুঝেছিলেন। তাই এই বিজ্ছিহ গ্োকটি ছাড়া, গার প্রবন্ধ'রচলার সময়ে, ভারতী চিত্রকল। 
সম্পর্কে অন্ত তেৰন কোনো! গৃঢার্থছে।ভক বচন না পেরে, বে বিশ্বাস ও উপলন্ধি তার অন্তরে ছিল, 
সকল কালের সকল রূলিকের অন্তরেই আছে, এই গ্লোকের ব্যাখ্যায় সে প্রদক্গও ঘোগ করতে বাধা 
হয়েছেন_- মে হল ছন্দ এবং রসের প্রসঙ্গ ।« ব্চ ছন্দ এবং রসের কথা এ ্লোকে একেবারেই নেই । 
.খাকবার হলে অতিশর স্প্ভাবেই থাকত না কি? কেননা, ফেকোলো! শিলস্বরীতে রন ও ছন্দের 
অস্তিত্ব এবং সর্ধাদাঁবে কোনো প্রকারেই গৌণ বা অপ্রধান এমন তো বলা ধার লা। 


5. বঝা। হরে! ঘাছলা, চীনে বা জাপানে এক তুলিত্যেই লেখা ও আকা ছু কা হয়ে খাকে। 
এ. আবে। বিহ্কারতী-প্রকাশিত : ভারভনিছের অক : অক্নীকেসাখ ঠাকুর) 








চিত্র 


রস বা ছন্দের উল্লেখ এ স্নোকে নেই। কারণ, স্বাসলে এটি চিত্রেশ্ব অধব! চিত্রপকর্মের ছয়টি অঙ্গের 
খা অঙ্গে-অঙ্গে-লীন লক্ষণের বিবরদ-_ তার প্রানসর্বের বা আত্মস্বহপের নির্দেশ নয। লে প্রাঙ্গ 
হধাবিদি ও দদাক্রসে নিশ্চই অস্ত কোনো স্লোকে বা গ্লোকর।ন্িতে নিবদ্ধ ছিল, মাজ অবলুপ্ত। উপায়ে 
উদ্দেশ্যে উপাদানে উপকরণে একশ! করে দেখবার কোনো কারণ ছিল না। যা ছোক, কামস্বত্রের 'জঙ্গ- 
মঙ্গল” টীকাছ উন্প্রত এই গ্লোকের বিচ্চিততা ও তচ্ছলিত “অপূর্ণতা” অপ্রত্যাশিতভাবে দূর করছে অক 
শাহের মন্ত ত্বচারটি গ্লোক । তন্মধো, বক্তবো ও অর্ণবাঞ্জনাস নে গ্লোকটি অতুলনীব্ব, পৃথগ ভাবে তাৰ 
আলোচনা সেরে নিতে চাট আগে। শ্রোকটি* হল_ 

বিনা তু নৃতাশাহ্েণ চিত্রস্তত্রং হুদুনৃবিদম্‌। 
ভগতোহছুক্কিনা কার্যা স্বয়োরপি বতো নপ॥ 

নৃতাশাস্ব সচাঙ্ধ না ছলে চিত্র অতিশহ ভুবৃজ্রেষ, হেহেতু উভয়েরই কাধ বা করণীয় চল ছগতের 
অন্থক্রিরা। 

এট গ্লোকের প্রান প্রতোক শব্দটি বিশেষ-তাৎপর্য-সাহী, কাক্সেট লার্ঘক ৷ চিত্রের বিবিশ্ব মঙ্গ অথবা 
বিচিত্র লক্ষণ এ গ্রোকের লক্ষা নয়। চিত্রের কার্ধ, অতএব তান স্বভাব বা প্রকৃতি ছল এ ক্ষেত্রে একবাত্র 
বিচার্ঘ বিষয়। কী কাৰ্য নৃত্যের অখব! চিত্রের ? দ্ধগতের আস্ক্ষিষা। বিশ্ব-মাকুতির মহুক্কতি নঘ। 
ও! গদি হত তা ছলে ক্রি অনক্রিসা অথবা গং শব্দ একেবারেই অর্থহীন হ'ত । 

ক্গগৎ শব্দের প্রকৃত অর্থ ছল যা গতিস্টল, জঙ্গম, ঘ! প্রতিনিহতই চলছে॥ চিত্রকর্মে ও তার 
গুঢ়ার্খবিচারে বিশ্বভূবনের 'আন্ততিসমূহ চোখে দেখার চেয়ে তার আলল প্রক্ততিটি মনে ধারণা করা 
প্রথম এবং পরম প্রস্বোদনীয়। বহি:গ্রতীঘ্বমান আক্কতিতেই বিশেষডাবে শারুই ছলে অহুকরণের কণা 
উঠত, আর্ট, যে কোনো-লা-কোনে! ভাবে চোখে-দেখা স্বপেরই অসুন্থপ এট ভ্রাস্ ধারণার অবকাশ থাকত । 
কিন্ক অতিপ্রাচীন ছবি আর অতিমাধুনিক বিজ্ঞানী উভয়েই জানেন-__ অস্থিরকে স্থির ব'লে ধারণা করা 
মিছে। চিরচলিফু জেনেই তার সঙ্গে লম্পর্ক রচনা করতে ছবে চিরপহিবর্মান চলার ছন্দে, ক্রিয়ার ছন্দে। 


* বিক্ণুৰ্মোৱর টপপুরাণে কৃবীদ খণ্ডের স্বিৱীয় অধ্যায়ের চতুর্থ প্রোক। ১৯১২ খন্টাে ক্ষেদ্রাজ বৃকদাস - কর্ত,ক প্রক।শিত 
আস্বের পাঠ ব। অলপ|} -মনুযাযী, এ দোকে। লব্যাথা। ইংরেছি অনুবাং কৰেছেন জারতশিরতবৰিচযী মীষতী স্টেল| ক্রাহ্যীণ । 
ছিরীয় তের ইংরেছি এই 

Hence na work of Ithis) earth, (oh) king shoo be done even with the help of ese Ua, 
Wor something more has to be done). 

অর্থ হোকা মায় না, বিশেষত: শ্রনঙ্গের লঙ্ে মিলিয়ে | এজন দারী পৃ পাঠ : জাগো ন ফিযা কাধ! ভ্ুঢো।লি হতো নৃপ। 
(দু স্বলে ৰ, আর কিছুই নয়) স্বান কাল৷ ও অরসঙ্গের বিচারে কিনু অর্থ একান্তই হবি আহা করণে হয় তবে এই ভাবাব॥ হয়তে। 
হতেও পায়ে: বেহেরু. ছে দৃপ, জগতের ক্রি) ( বদাবখ ) করণীয় ( অর্থাৎ, অনুক্ধরদীর ) বর (নৃত্য এবং চিত) উ্বেরই। ত। 
ছলে, বিধি হিলাবে ঘ! বলবার বিবয সেটা অন্তত শুরিযে নিবেধের হলেণ্ড বলা হয়। কিন্তু, ঘর্তবান ক্ষেত্রে নিধেধের (চষে দিত্রিই 
বিশেষ উপধোগিতা | এজন পূর্পাঠ'কে আমর! জিপিকারপ্রমাৰ বলেই গলা করহি। ১৯১২ ধষ্টীব্দে দুতি উলিখিত গে 
নিপিত্রযাদের অ্রনূলেতা মেই ; হর ছুলে ঘা অর্থহীন নে হয় ভার ছু-একটি অন্ধরের অকল-বদলে চমৎকার একট অর্থ ফুটে শুঠে। 

উদ্ধত সূতৰ পাঠ, একদ্ানি নেপালী পুখি খেকে উদ্ধার ক'রে ও জাহানের গেচেরীকূৃত ক'রে ধনুর গীকালিদিিযোছন ত্য। 
আমাদের বিশেষ বরবাদডাজন হয়েছেন। 

B 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


বিজ্ঞানের ভাষ। আমাদের তেমন পরিচিত নব, তার সামগ্িক তব তেমন বিস্তারপূর্বক ব্যাধা! করা বাবে 
নাঁ- প্রর়ো্রনও অবশ্ত নেই। মোটের উপর মিল আাছে মানি নবীনে এবং প্রাচীনে। প্রাচীন, 
বিক্ণধর্ণো তর উপপুরাণের খিনি বক! ব। সংকলনকর্তা ভার থেকে বছগুণে প্রাচীন, বি বলেছেন 
ঘদিদং কিঞচ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নি্কতম্‌।* 

বিশ্বের সমস্ত কিছুই প্রাণ থেকে নিঃহৃত হরে সর্ধঘ| প্রাণেই গতিদান রয়েছে । জড়বিআনের ক্ষেতে এই 
প্রাণ হল ০৪৫৪০, প্রৈতি”, নিহতকম্পন, নিয়তগতি | 'বদিষং কিঞ্চ জগৎ সৰ্বং’ পদবদ্ধনের অর্থ আরও 
পরিশ্থুট ছবে ঈশোপনিবনের অহরূপ স্বোকাংশে : ধৎ কিঞ্চ ছগত্যাং আগং। প্রীনরবিদ্দ ইংরেজি 
করেছেন : whatsoever is individual universe of movemeut in the universal 
motion. 

অর্থাৎ, নিখিলগতির অন্তযতি অগণ) গত্সির্বন্ব ভূষন। 

জ্রগং-ব্যাপারটি এমন যে, অনস্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররা্জি ভ্রামামাণ রয়েছে কল্পনাতীত দৃর 
সুদূর কক্ষপথে, অলংখ্যের মধো একটি নক্ষত্র ছল আবাদের এই স্থর্থ, স্্ডকে দিয়ে বহু গ্রহ, গ্রহঞ্জলি 
ঘিরে কত চঙ্মনাঁ_ নিত একটি প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রদক্ষিণপয় অন্য বৃৃতর সন্বকে | ভয়ে বিশ্বে 
অনন্ত (1) মাফাশ থেকে দৃষ্টি ও কজপনা ছিরিরে দি আনি দেখতে পাৰ ( চোখে অবন্ত মেখবার ন ) 
প্রতোক ছড় জীবের নধো অপুংপরনাু, এবং প্রত্যেক পরনাপুর অখোও বুঝি মহাঙক্-পূর্ণ-করা নিদিল 
নাক্ষাকগতের প্রতিবিশ্ব ঝলকিত-_ নানাজাতি অচিন্তাগতি বৈছ্যতকণের অশ্রাস্তভ্রমণবেগে। 

জপন্টা ও রসিকের পক্ষে অবপ্ত এতট] ছানা বা ‘দেখ!’ সর্বদা অপরিছার্ধ নহ। ঘি দেখেন তা ছলে, 
ইকক্ষের বিশ্বত্পদর্শনে অরুন যেমন ধন্ত হয়েছিলেন, আবার ভগ্ন পেরে বলেছিলেন ছে বিশবদৃর্তি, তোমার 
শৌমা, সৌমাতর, বে নারায়ণ ও নর রূপ তাই বাবার দেখাও শিল্পী এবং রসিকও তাই বলবেন। 
নত্বন ও মনের অগ্রে অনন্তরূপের বে অপরূপ বিভ্রম সে তিনি ত্যাগ করবেন না, তবে এটুকু সততই মনে 
রাখবেন-- বিশ্ব গতিময় আর তারই গতির অন্তরে গতিম্ প্রত্যেক বন্ধ, প্রতোক প্রাণী, প্রত্যেক য/ক্তি। 
স্থির কিছু নেই। তুলি ধ'রে একে তুলতে হবে স্থিয়প্রতীঘযান পটে এই মস্থিরকেই | সেটি যে কেমন ক'রে 
লত্তবপর সেই তে! উত্তম রহস্ত।৯ 

সবই গতিসল এ কথার অর্থ সবই সক্রিয় বা সক্রীড় । নপের-মস্থকরপ-মাকাক্ষা ঘদি ছেড়ে দেও! 
৭. করপনিষং ॥ 
= রধীজ্-প্রয়োগ। 
৯ অনুকরণে! বিকে বোকা থে কৃত এবং উচ্ছেশ্কদিদ্ধির উ্টোমুছে চলা, সম্ভ তার একটি প্রযাণ পেয়েছি । নতুন এট ছেলে- 
কুলোনে| ( ॥1৩০০৯০০০০ ) খেলনার রক্তুসপলে চোখ জাগিয়ে অ্তিকাছী কাচচন্ুর ভিতর দিয়ে দেখা হাঃ জতিশয বাব, অভিপ্রচাক্ষ 
দৃন্াবলী-- দুলে রয়েছে তার অতি কত গু রঙিন আলোকচিতুগ্রক । মারাবী৷ কাচচন্দর ডণে ছোটো ছবি আর ছোটো থাকে না 
তা ছাড়। পুরোহত্বর তিন আরক্তন নিছে দেখ! দের। কিন্তু ভাই দেখে রপালিকমাত্রই মর্যাহত হযে । কারন, জড় ও অনড় পাহাড় 
পক মুঠি মন্ৰিরে নাপতধির কিছু নেই, জীবগুলি (পু পাখি দাহুং } জীবনের ভগী উদ্ভৃত করে ছঠৎ বিছাৎস্সৃ্ট হয়ে যেন দরে 
শিয়েছে। এই ভীবন্ৃতের তুষনে হা ডাখির রাত্বে ঘুরে ফিছে যেই হয বন্ধ হয়ে আনে, পালাতে পালে ধাচি। কী বুংদিত। 
অথচ, অনুকোণ ৰে বোলো আনা| ভ্যতে আয সন্বেহ নেই । 


চিত্র 


ধায়, ক্রিয়ার মন্করণ তো কর! বেতে পারে? মোটের উপর সেটিই হুল নাটা বা মডিনন্ব। অথচ 
হুজি শব্যে সেটিই যে এই শ্লোকের স্বত্রপরের ভীষ্ট, নানা কারণে তাও তো মলে হয না। মনেহ্য লা 
এজপ্তই বে, নাটোর সঙ্গে চিত্রের তুলা ন! দিয়ে নৃত্যের সঙ্গেই তাকে এক সুত্রে গাথা হয়েছে। নৃত্য 
হোক আর নৃত্বই** ছোক, নির্দিষ্ট কোনে! ঘটনা বা কাহিনীর প্রসঙ্গ থাক আর না’ই থাক্‌, এ-সকল ক্ষেত্রে 
ছন্দেরই একাস্ প্রাধান্ত। মতএব ুতকারের বতে চিড্রেও সেইটেই বাঙ্ছিত। এও তো আলি, পৃস্টপূর্ব 
সম থেকে পাঠান-মোগলদের রাত্ত্বকাল পর্যন্ত এ দেশে চিত্ররচনার বে ধারা নানা পাব! প্রশাধায প্রবাহিত, 
প্রায় বর্ণললয়্ে তাতে ছম্দই প্রধান । অর্ধাৎ, শৃত্রের মধ্যেই যে বিশেষ নির্দেশ রয়েছে ছার পুত্রের 
বাইরেও৯* ৰে রীতিপন্ঠতি এ দেশে সহস্রাধিক বৎসর ধারে বাচরিত, দুবেত্ট প্রমাণে সন্দেহ থাকে না 
যে, অস্ুক্রিয়া বলতে তথাকথিত ‘অনুকরণ! নূর ) 

এই ভবের খেলার প্রত্যহ প্রতিক্ষণে কত-কিছু আমর! দন্রভব করি। অস্থভষ ব্যাপারটা! কী? ভব, 
যা হয়েছে, প্রাণের টানে, সত্তার আনন্দে বা বেদনা, তাই পুনরায় হওদা॥ এই মহুভবস্থপ ক্রিয়া 
অন্ৃভবগা বিষয়টির কতই ন! বাদ পড়ে ঘাদ্_ বহু কাটাখোচা, বহু খুটিলাটি, বাছিরের বহু প্রক্ষেপ। 
অর্থাৎ, বা আকস্মিক, যা! আরোপিত, ধা আগন্তক, সে-সব স্বভাবতই পরিহার ক'রে, বস্ বা ব্যাপারের 
যা সার, ঘা স্বরূপ, তাই আমর! অহুডব করি বা করতে চাই-_ অন্বরে অন্বয়ে তারই সঙ্গে আমাদের 
লঙাফে বিলিয়ে মিশিকে দিই | অন্থুক্রিয়াও উন্তপ। কোনো ক্রিয্থার বেটি নিছিত বর্ম বা লিগ পা 
ধা অলক্ষ্যে আদাস্ত ক্রিয়ার মন্তরে অমুস্থত থেকে তাকে ধারণ ক'রে আছে, চালিখে নিয়েও ধাচ্ছে__ সেই 
অশ্খলিতম্নন্দর গতি ও বেগ, সেই ছন্দ, তাকে গ্রহণ করা, তাকে ধারণ করা-_ তাকেই এক উপাদান থেকে 
মস্ত উপাদানে, এক ক্ষেত্র থেকে হস্ত ক্ষেত্রে, বল! চলে এক সতী খেকে আর-এক সৃবীতে, সককার্সিত ও 
লঞ্চালিত ক'রে দেও! এই ছল মুত্র স্বন্ধপ বা স্বধর্ম, কী নৃত্যে আর কী চিত্রে। যে-কোনে! ক্রিয়ার 
মধ্যে বিশেষ দেশ ফাল পাত্র এবং অবস্থা -ছেতু ঘা-কিছু অস্বাভাবিক বা অবাস্থর, যা-কিছু শক্তি বা স্থবনার 
প্রকাশে ব্যাঘাত বা বাধা, সেগুলি কম-বেশি পরিত্যাগ ক'রেট অগ্ুক্রিয়।-অপ ছন্মটি ছুটে উঠতে পাবে 


৯+ উন্নত আোকে 'বৃজ্' ছাকলেও, অন্য বছ সোকে 'বৃঝ' আাছে- কতট। শানুককারের ছচিত্ার আর কতট। লিপিকারের 
“নিবধান' বল। কঠন। অনেকে বলেন, আখ৷নকণন বা খটমাথযশ্যান -পৃল্ 'বৃঝ' কলাটি বেদন প্রাচামতর, শক্টিও তেমনি-_ নৃতোর 
ভুনবাহ। চিত্রে ঘটনা বা আখ্যান আদ্তেই থাকে, হৃতযরাং নৃতা-উপযান অবশ্যই অসংসত নঃ। আর, নৃত্যের অপেক্ষাকৃত মধদ্ছিএ 
ৰা ১৪৪5৫) সপ হল নৃঝ, এ হিলাছে তায় সম্পর্কেও শিল্পী বাঁ হসিকের হলে সাভিমিযেশ. সংচেতন থাকো দরকার ॥ কাজেই যোটের 
উপর ঘর চুলে, বৃত্ত বা সৃষ্কা যে শের ব্যবহার হয়ে বাক্‌, তাৎপর্থের খুব বেশি পার্ক হটে না। 

১ “বিভুঙদর্ষোত্বরন্' কোন শক্তকে কখন রচিত সে হ্বিয়ে আমাছেছ নিশ্চিত বারশ। নেই | নানা প্রনাণে ঘা আন্ুমানে চীনত 
জাম্রীশ দনে ফরেন, চিত্রকলা সম্পর্কে যেসব অখায়ে সেন্ধলির চন বৃস্টীর লশ্তদ শতকে, অনস্থা-চিত্শৈলীয় (ড় পরিণতির গু বিলেদ 
উৎকর্মের সমকালে। এ দিদ্ধান্ত একেবারে বিতর্কাতীত হোক ঘা গা হোক, এটি অন্বত সই হেশতে পাই যে, লকলিত প্রোক আর 
পুরপিরিপত অঙ্গ হিতরশৈলী পরস্পরকে যে ভাবে ধ্যাস্য। করে ও উত্তাসহান লৌন্ষথে চিনিয়ে বেজ তা বার-পা-দেই বিশ্ময়্জনক । 
হতে ও দিশত এটা মিল জাম কোথাও দেখা বা বা হজ এফং চিত্র (অহা, চিত্র এবং পৃত্র হলাই হতে! লক) একই 
কালের রচনা হলে, বিস্ররে। হেতু অপ হয, অন্তত ছেরালি খাকে গা। একই কাধকারণহুতে। ছুটি সহজেই ধাবা পড়ে: উজ 
পিছনে আর সামনে, অতীতে ও করববানে, কখনো রান কখনো উচ্ছল সাতে চনে এক অশেহ শোভাযাত্রা সেই হল ভারতী 
চিত্রকলার অনি পরপর । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌয ১৮৭১ শক 


এবং ওঠে। নুত্যের বেলার এ বিষরে কোনো সন্দেহ ওঠে না। আর চিত্রের কেলাও বিতর্কের 
সম্ভাবনা দেখি নে, পরম্পরাগত ভাবত-চিত্রকলার নানা দ্বিপ্দেশে কাধত:, অথবা মনে মনেও, একবায় চোখ 
বুলিয়ে নিলে। 

পূর্বেই একপ্রকার বল। হযেছে, বঙ্গ প্রণক্গে ছন্দের অচ্ুলেশে আচার অবনীস্তনাথ যেমন বিভ্রত তেমনি 
হয়তো বিস্থিত হয়েছিলেন। এ দিকে দেখেছিলেন, চীনদেশে গৃঃটীনব পঞ্চম শতকের শেষে বা! হঠ শতাব্ের 
আরে যে ছঃটি চিত্রূত্র বিধিবদ্ধ ও লিপিবন্ধ হয়েছিল ( তার পূর্ব থেকেই প্রবতিত ও প্রচলিত [ছল না 
কে বলবে] এ স্বত্বাবলী সব ব্ুকমে ছন্দকেই শিরোধার্ধ করে রেখেছে। চীন। থেকে সেই প্রেখন হৃত্রটিয় 
ইংরেনি ভাষান্তর অনেকে অনেক প্রকার করেছেন ।»৭ ছড়ে+* জীবে তরুলতায় সর্বত্র, ছীবনের লব 
দৃশ্বত"ছিছ-বিচ্ছি্ ছন্দের ভিতয়ে ভিতরে, বিশ্বের বা! বিশ্বাত্থার বে ছন্দ ভুক্ত লেটিরই দানধারণা ও 
প্রকাশ__ এই-ঘে উল্লিখিত ছুয়ৰের মোটের উপর নির্দেশ লে বিবন্ে কেউ লন্মেছ করেন না। 

At any rale, what is certainly meant is that the artist must pierce beueath 
the mere aspect { outward appearance ] of the world to seize and himself to be 
possessed by thal great cosmic rhythm of the spirit which sets the currents of 
life in motiov.>® 

অর্থাৎ বন্ধিপ্ৰতীন্বনান পের গ্রাতিফলন হৃদরে ধরাই আর্টের উচ্দেশ্ট নত । উদ্দেশ্য ছল তার নিখিল- 
ক্লপকে সঙ্জীবিত ও সঞ্চলিত করে রেখেছে থে ছন্দ, মহুত্স্থিগত রূপের ছলে সেই অব্তপকেই প্রকাশ ॥ 

আমাদের মনে হয়, ভারতের রসজপত্তষ্ট। চিত্ন্ত্রকায় ‘মহুত্রি্ব' শব্দে এই ছন্দের প্রতিই লক্ষ 
রেখেছেল। 

প্রশ্ন তৰু ওঠে, চিত্রের কথা বলতে গিয়ে বিশেষ ক'রে নূতোর কথাই বা কেন এল? ভালো! নাচিয়ে 
হলে তবেই ভালো! চিত্রকর হয়ে থাকে এমন আালগুবি ঘটনার বিঘ় শুনি নি আর বিশ্বাস করাও কঠিন। 

* নাচতে আনবেন এমন নয়, নাচের তর জানবেন চিত্রকর । এমনও বল) চলে, যথাবিধি নৃত্যশাহ। তিনি 
নাই ধা জানলেন, স্রতাশাস্বের যেটি সারকথা, যেটি দেহের বিশুদ্ধ গতিচ্ছন্দেরই কথা, অন্তর ব| বাছির যেখান 
থেকে ধেনন ক'রে ছোক, সেটি বখনই ধ্যানারপায় ধরবেন চিত্রশিল্পী, চিত্রকর্মে দখল ছবে তার পৃতা) 
চিত্রের বিষয়ে বলতে গিয়ে নৃতোর বিহন্ব উল্লেখ করা! হয়েছে গুরুতর কয়েকটি কারণে । প্রথম তো 
দষ্টিগরাঙ্ছ জপকলা যেগুলি তার মধ্যে, নৃত্রেই, অবব! নৃতোও, ছন্দের বিশুদ্ধ কপ ও সর্বম্ প্রন লব খেখে 
বেশি। হুতিরাং নযনমনোগোচক ছন্দের বিষয়ে যিনি উপদেশ দিতে চাইবেন নব ব| নৃত্য ছাড়। আর 
কোন্‌ কলাকে তিনি আদর্শ হিসাবে ধরবেন ? দ্বিতীক্নতঃ অনেকেই বলেছেন, হয়তো আমাদের 
শাস্বকায়দেরও সেই অভিনত ছিল, যে, মানুষের সকল কলাস্বরীর বধে বৃত্ত বা নৃত্যাই আদিম। রূপকলা- 
সহ্ৃহের মধো তো বটেই । তৃতীয়ভ্ঃ ভারতীয় ধারাবাহী চিত্রকলা প্রথম খেকে শেষ পর্যস্ই যে আপ 
* ধার-পর-নেই মুখা ও আদরণীয় ছয়ে আছে সে হুল বাুযেরই জপ, মঙগবা পান্থ । অরণ্য পর্বত গাছপালা 


৯ আয: ভারতশিযের ঘড় A 
৪ জড়াকে সই অচেতন ও জীঘনৰীন ধ’লে ধারশা। ধর। ভাত-নিদ্ৰীর পক্ষে, বিশেষত; পাচা শিল্পীর পক্ষে অসমত । 
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চিত্র 


পশুপাখি নিয়ে বিশাল প্রকৃতি ঘধন দে ফাকে কিব কি দিহেছেন সে হুল ছবির পাড়-হিলাবে বা 
পটতূমি-কূপে | মনক্স্থপের ছন্দ, তার দেছেস্ বিচিত্র গতি ও স্থিতির মাত্র) ও বতি, এগুলি নৃতাকলাতেই 
যে বিশেষভাবে প্রকটিত। মৃতিকল্যও প্রসানত: মাহা নিযে, বহুস্তদেহী দেবতা নিবে, আতর এ দেশে 
লে ক্ষেত্রেও পরিস্ষূট ছন্দের 8 ও শক্রি অঙ্গ কিছু নদ্__ বিশেধত: দাতুমৃতিপমূছে__ তবে, রও ও রেগা 
“নির্ভর ছওয়াতে, বিছিত উপায় ও উপকরসগ্ডলি অপেক্ষাকৃত অঙ্াহাসসাধা ও বশ্য ছওয়!তে, ছন্দোবেগ 
চিত্রে যে ভাবে হত প্রকাশ কর। সম্ভবপর এব বাছত সৃতিতে তেমন নয়। এ বাপাহে নৃত্যের পরই 
চিত্তের শ্বান। 

তাই বল! হয়েছে: বিন। তু নৃতাশাহ্েণ চিত্রে স্থত্ব্বিদম্‌ । ছন্দোনদ্রী ছবিকে জানতে হলে 
ছন্দে বাধা আর ছন্দেই দৃক নত্যকে ভালোভাবে ডানা চাই ৷ 


এধানে একটি কথা ভেবে দেশ! দরকার। লংকলিত স্সোকটি, বিহ্পর্দোত্গ উপপুর্রাপেন কৃতী পণ্ডের 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ররেছে-_ নিংলঙ্গ এককভাবে নয়। ই্ট-মারাধনা করবেন ব'লে শাকের মুনির কাছে 
উপদেশপ্রার্ধী হয়েছেন বন্পনরপতি॥ তাতেই এল গ্রতিনা, তথা প্রতিমালক্ষণের প্রসঙ্গ । মুনি বললেন, 
চিত্র না জানলে প্রতিযালক্ষণ ছানা যায় না। 

বেশ, তাই উপদেশ করন মুনিব্র । 

নৃত্য না জানলে চিত্র জানা যায় কি? 

নত সম্পর্কে জানতেও বূপতির অশেষ কৌতূহল । 

তোর দন্ত প্রয়োজন আতোদা বা বাদ্য । 

গে সম্পর্কেই বলা ছোক-না কেন। 

তপন মুনি বললেন, গীত ন! হলে বাদে কী হবে, নৃত্যও হর না ॥'* 

বোঝা গেল ভারতীয় হিন্দুর কাছে, হিন্দু শাস্বকারেত্র কাছে, দ্রীংনের কিছুই বণ্ড ব! যিচ্চিপর নু 
ধর্মার্থকাসপ্রদ ও মোক্ষপরিণামী সমগ্র জীবনের একটি কল্নাঁ_ বা বাস্তবতাই বলা সংগত-_ সব্দ! তাদের 
পানধারণায় জাগন্তক : সেই সমগ্রতার ভিতয়েই জীবনের লবকিছু নিক্জ লিঙ্গ নিদি স্থানে লিন 
কষা করে থাচ্ছে। ধর্মার্থকানমোক্ষসৰস্বিত জীবনে চতুহে্িকলার ও বস্ই স্থান মাছে অপন্তপ একটি 
সংহতি ও সংগতির আকারে। প্রত্যেক বাক্তির, প্রত্যেক ব্যাপারের, বান্ষের প্রতোক প্রবৃত্বি বা 
প্রবণতার প্রবল স্বাতসকালীপ্পার ও সমূহ বিকাশে আদ হি সেই হুলংহতি ও লবগ্রতা দীর্ঘ বিদীর্ণ ধূলিবিকী্ণ 
হয়ে থাকে, তরু প্রাচীন আদর্শ থে মন্দ ছিল আর আজকেন্স অবস্থা ও বাবস্থ]__ প্রারশঃই হুরবস্থা ও 
অবাবদ্থা-- সে-সব যে স্বভাবতই ভালো, এন মনে করবার কোনো কারণ নেই । একটি সম ছেড়ে আর- 
একটি সনের দিকে চলেছে মহ্লমাজ আর সাহুষের জীবন, সাথের লকল জ্ঞান বিজ্ঞান কলা ফুতি, 


২৫ অতপর দ-দীত সম্পর্কে হী আলোচনা । 

লা ঘাহলা, উপরে বিরুধর্ষোতরের বরুবোর সাসংকগন করা হয়েছ দাত্র। তা ছাড়, লব 'বিকুর্োতরস্ আমর! আলোচনা 
করে দেখি নি। আজ হে! ক কাল হো সে কাজ বিনি করবেন ( হখার্য ভারতাহবিব ও ভারতে সর্ববিষ-কলা-বিদ গার হা চাই ) 
আবাদের অনেক কুলধাজি তিনি সংশোষ করতে প্রযবেদ-_ অথচ আমামের ফুল৷ বরব্বযের হছে হানি হযে না। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কার্তিকপৌষ ১৮৭৯ শক 


বেখানে আবার এক অতি বৃহৎ সামঙ্গশ্তের মধো, সংগীতির যধো সব বিলতে পারবে__ প্রত্যেক ব্যক্তি ও 
প্রতোক বিঘয় সার্থক হবে সকলের যোগে আর সম্পূর্ণ করবে সকলকে । 

দলকথা, উপস্থিত বিষয়কে প্রাচীন যেভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন তা ছিল প্পূর্ণ ই তাদের 
দেশকালোপযোগী, আর আমরাও যে পৃথগ্ভাবে একটি বিষন্বেরই আলোচনা প্রবৃত্ত হয়েছি সেও আমাদের 
কালোপযোগী, আমাদেরই সীমিত সাধা এবং সাধনার অহুহূল। 

মুনিন ব্যাখ্যাদূখে ছানা গেল বিভিন্ন কলার অধ্যে রয়েছে একটি ক্রমিক শৃঙ্খলা, দূত ও নিকটের একটি 
লংগত অস্বহ । নূতোর সঙ্গেই চিত্রের বিশেষ সাধর্মা, ভাই বিশেব সম্পর্ক, সে আলোচন! আৰত! ঘধাসাধা 
করেছি। বনৃতোর বে ছন্দ, যে-কোনো ক্ষেত্রে যে-কোনো ছন্দ, তার জট এক দিকে চাই নাত! ও তাল, অন্ত 
দিকে চাই ছর। চতুবিধ আতোস্ত-_ যেমন বীণা, বেছুঃ সঙ্গ, নঙ্দিরা১*-_ তার কতকগুলিতে হুর 
বাজে, কতকগুলিতে তাল ৷ স্থর এবং তালের প্রত্নোজন হন মত্বকণ্ঠের গীতে । এই ভাবে একপ্রকার 
'আরোহগতিতে শূল থেকে সৃষ্ছে, “মচল' থেকে লচলে__ ঝর্থাৎ, মৃতি থেকে চিত্রে, চিত্র খেকে নৃত্যে, 
নয থেকে আবার বাচ্ছলহরুত গীতে পৌছে আমর! ক্ষান্ত হই । সম্মত কলাগুলির মখো ঘার-পর“নেই 
বিদৃ্তার সৃতি ই তে ; 'তাল' এবং "হুর চরবে এই ছুটি সাঞ্জ উপায়ে বা উপাদানে পর্যবসিত ছওযায়, 
সতের নখোই পাওয়া ঘাচ্ছে ছন্দের ও রসের বিশুন্ততন বা আদিতম প্রকাশ ! ছন্দের কারণে, বিশেষতঃ 
বলের কারণে, গীত অন্ত সবগুলি মুখ্য কলাহ নিছিতভাবে অবস্তই আছে । অতএব এই প্রসঙ্গে বিচু- 
ধর্মোভরে নিখ্যা বলা ছয় নি: পীতশাহবিধানজঞ: সর্বং বেত্তি বথা বিধি । 

কিন্ত, আমাদের ধারণ! এই যে, রলের বিস্গেষণ হয় না বেৰন, আগলে হুরেরও ছয় না। অতএব যেনন 
বৃতোর সঙ্গে, তেমনি লীতের লঙ্গেও, চিত্রের পরম নিগু় সম্পর্কের উল্লেখ ক'রেই এধন আমরা পূবপ্রসঙ্গে, 
চিত্রের ছন্দোৰয প্রকৃতির প্রসঙ্গে ফিরে যাব ) 


চিত্রে ছব্দোবেগের এই প্রাধান্ত-বশত: শাস্বকার এ কথা বলেছেন_ 

i রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্ষা বর্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ। 

স্থিরো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্াঢ্যফিতয়ে জনা: ৪ 

চিত্রে রেখাই বিশেষ করে গতির বাজনা দেখ, ছন্দকে প্রকট করে, এজস্ত প্রশংসনীয় হলে, বিশেষ ক'রে 
রেখারই প্রশংসা করেন শিল্পী ও শিক্ষাদাতা মাচারধগণ | খায়া শিল্পী ব: আচার্ধ নন, অথচ সমজ্বার, গারা। 
বিশেষ ক’রে গড়নেরই প্রশংস! করেন চিত্রে এই গড়ন চিত্রিত স্বপকে দেগ্ন প্রযোদনীদ বাস্তবতা । এক 
দিকে রেপাশ্রিত ছন্দোবেগে জপ ছুটে যেতে চাইছে অরূপে বা অলক্ষো, অন্ত দিকে দেখি গড়ল দিরে, 
বাস্তবতা দিয়ে, ভার চাপিছে, তাকে ধরে রাখতে চাইছে যাটির পৃথিবী__ বলছে যেন, ‘হাওয়ায় পা ফেলো 
না। আমার বুকের উপর দিয়ে চলো!” 

চিত্রে স্বীজাতি বা অনুরূপ হাদের প্রকৃতি, তারা পছন্দ করেন অলংকরণ, কেনন| মণ্ডনে আরও যেন 
মধুর সুন্দর করে স্বভাবনুন্দর ভ্ূপকে, মেয়েরা নিজেও তো নানা বিভূষণ ধারণ করেন দেহে-_ তা ছাড়া 
খুঁটিনাটি এটি-সেটিতে তাদের যথেষ্ট মনোৰোগ, হা লা হলে কোনো! ব্যক্তিকে বা বস্ধকে ভূষিত ফ্রা-ায় না । 


১৬ বখারুবে হন, শুধির, আনে ও খন, এই চতু:শেনীর এক-এক্ষটির উল হয়েযে। 


চিত্র 


অথবা, “ভৃষপহিচ্ছন্ি' গ্রত্বোগে ঘি মনে করবি, মশুলত্রব্য তো নই, চিত্রের এখালে সেপানে কারুকার্ধ ব| 
মওুনকার্ধও নক, সদূরয়-চিত্রে-ওতপ্রোত মগ্নগুপই দেখতে চান হ্বীছাতি বা লনপ্রক্কতি অন্ন, তা লেও 
অন্থচিত বা অবাস্তব ব্যাখা! কিছু ছু হে এননও নয়। বরং তার বিপরীত ॥ চিত্রে ছন্দ:প্রাধান্নে 
ববশ্তভাবী ফল হুল অল্প বা! অধিক পরিবাণে, প্রচ্ছ্ বা প্রকট ভাবে, যণ্ডনগুণ, নগুনধর্ম | ছন্দের দুরপামী 
এবং পারগামী তাৎপর্থটি ঘখাঘধ ধারণা কর! ছুন্ধহ হলেও, ছন্দের সেই বহিরপক্ষণে আকৃষ্ট হওয়া, তজ্ছনিত 
স্থপন্ষমাৰ বা কাস্তিতে দুড্ধ হওয়া স্বীস্বভাবোচিত লঙ্দেহ নেই । এই মণ্ডনগপ পাকে ক্বপ ও রড উভনেরই । 

চাদ পণ্ডিত ও স্বীজাতি -বহির্ভূত জনলাধারণ, চিত্রে তারা! দাবি করেন বর্ণাঢাত', বর্ণস্থসৰ! ঠিক নর, 
উচ্চগ্রামে বাধা র€চ€__ দেশ-কাল-বিশেষে দ্বন্বমান রডের কোলাহলে বা কলছেও অভিরুচি হাতে পারে_ 
যেহেতু তার! চান চড়া স্বর, প্রবল প্রকট রূপ । 


বাকি রইল রসের প্রসঙ্গ । সফল সার্থক কলাহ্বরীর রসেই হুচনা বদি না'ও হয, অথবা জ্ঞানত: ন! ই, 
রসেই গতি ও স্থিতি তার মার সন্দেহ নেই । বিশ্ুধর্মোতরে রসের উল্লেখ নেই থে এদন নয়। সম্পূর্ণ 
একটি অপ্যান্কের উনচজিপটি শ্লোকই 'শৃঙ্গাবাদিভাবকখনে' নিযুক্ত, তবেই চিত্রন্থত্রের সমান্তি। কিন্ধ রসের 
নাময়প যতই আলোচিত হয়ে থাকুক, রসের সংভ্ঞার্থ পাওয়া যায় ন| ; উক্ত অধ্যারে রলের তবকথ| ব" 
মর্মকখা এমন কিছু বল! ছথ নি ধাতে রসিকচিত্তের চিরচমৎকার অস্মাতে পারে। 'দাদৌ লে উদ্দেন্ট ছিপ 
না শাস্বকারের। অখচ এ কালের আনরা! তার কৰেও সন্ধষ্ট হতে পারি নে। রসের বে স্থারী ও 
বাভিচারী -ভেদে শ্রেষ্ট ও সংখ্য! বেঁধে বর্ণনা দেওয়। বার বা দেওয়ার কোনো! প্রন্বোছন মাছে ছরতে! এ 
বিশ্বাসই আমাদের নেই । রস বে কী সে সম্পর্কে আমাদের চিন্বাকে উস্কিছে দিয়ে বন্ধব্যকে পরিস্থুট 
করতে লাহাধা করেছেন মার্কগ্ডের মুনি, রললগ্ষণের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিরে নন, কিন্তু পূর্বোক্ত 
প্লোকরাজিতে ঘার চরনে বলা হেছে 'লকল কলাম্ব্টি তবত: জানেন যিনি গীত জানেন' । 

বেটিকে অর্থের, অর্থাৎ মননের, পারে পৌছে রল বলি, উপায় ও উপাদানের চরমে পৌছে সেডিকেই 
সবর বলা হন্গে থাকে__ এই আমাদের বিশ্বাল। প্রকারাস্তরে এ কথ! পূর্বেই বলেছি! অথচ সুরের বিচার- 
বিশ্লেষণে আমাদের যোগ্যতা নেই যেন, বন্তলাভ হতে পারে এ আশাও মিথ্যা। আলোচ্য চিত্রকলা 
স্বর হয়েছে রূপ | সুতরাং, রলকে বনির্বচলীহ রল ব'লেই স্বীকার করে নিয়ে, রসের বিশ্ব(রিত নামন্ধপ 
আচার-্আাচরণের হিসাধনিকাশের মধ্যে না পিকে, শুধু রস এবং রূপের সম্পর্কটি নিয়ে কতুর কী বোঝা 
বাহ ভেবে দেখতে ছবে। এ ব্যাপারে স্থগ্রচলিত একটি বচনের তাৎপর্থ গহণ ক'রে আমর! লাভবান হতে 
শারি। বন্ধ ধীমান রসিক য্যক্তির বহশত বংসরের কাবাবিচারের পরিশাষে সেটি পাও! পিয়েছে। 
অবোধ আঅচেতনকে প্রবোধ দিতে বিশলাকরস্ীর মতোই অবার্থ। অবশ্য, বিশলাকরণী চাই বলেই গন্ধমাদন 
উৎপাটন করে আনব নাঁ_ পত্ডিতজগন মামাদের এ অক্ষমতা ক্ষমা করবেন । 

বাকাং রলাস্থকং কাব্যম্‌** --অতি প্রসিদ্ধ এই বচন। পরিষ্কার অর্থ তার : রস ঘার মাস্মা, সেই 

* বাকাই কৰিত!|। কবিতার দেহ হুল বাকা বা বাগর্থ। 
ভাব অন্বন্ৃতি আবেগ বা প্রচ্ষোভ-_ এগুলি রল নখ । আখ থেকে ‘রস’, তা থেকে গুড় (তৎপৰ 


৯৭ লাহিতাঘৰ্পব ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-পৌব ১৮৭৯ শক 


তাড়ি তৈরি হবারও একটি সম্ভবনা রইল ), জুড থেকে অল্প বা অধিক -পরিক্কত চিনি, চিনি খেকে মলিন 
বা উচ্ছল স্ফটিকের যতো দানাবাধা মিছবি, এ যেমন পরিবর্ডলপরম্পরা, পণ্ডিতেরা বলেন_ নতি সবল 
ছাখনধ বাপনাবেদনার বিক্ষোভ থেকে উত্তরোতত্-উৎকর্ষের লিড়ি ভেঙে অবশেষে ব্রস্বাস্বানলছোদর বলে 
পৌছনো থা এবং বোধে বোধ” ছয়ে থাকে। সেখানে হবু শ্োকলাবনা! ভয়বি্দ্ব ক্রোধস্বন| সবই 
আনিরচনীঘ আনন্দের বা চেতনার নানা লাম, নান] ব্ষপ__ ঘা ছিল বাক্তিগ্ত তা হন বিশ্বজনীন, আদ 
বিশ্বধ তারও লব-কিছু বয্‌ক্তর অনালক অনুরাগ, স্বন্ দৃ্ি এবং আনন্দময় প্রীতির বিঘন্ ছয়ে উঠল ॥ 

ঘে বিচার ও সিদ্ধাস্ব কাঝা সম্পকে লতা, প্রকারাস্মরে লেটি অন্রান্ত কলাম সম্পর্কে অবন্তই দতা 
এবং অর্থস্থোতক হবে। এ হিলাবে রসাত্মক ও ছন্দময় ছলেই বাপর্থকে কাবা, ধ্বনিতরঙ্গকে সীত, 
ধ্বনিতরঙ্গিত বাগর্থকে লংসীত, জড়পিওকে মন্দির বা সৃতি, অঙ্গতক্গীকে নূত ব! তা, ক্রিন্বা্ূপকে “হতিনন্ব 
এবং বন্ধ ব| **মবস্ব _্বপকে চিত্র বল! ঘেতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে রলই আল্যা, ছন্দই প্রাণ । বাক্‌ 
অথবা ধ্বনি অতব। আকুতি ছল শ্ীর শুধু । শরীরকে চালনা করে বেমন প্রাণ বা ছন্দ, বিভিপ্ন উপারে ও 
উপাদানে, অন্ধ, তাকে গঠলও করে সে"ই-_ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তই । প্রতোক ক্ষেত্রে ভাব আবেগ 
তব তথ্য -যোগে এক-একটি শুক্র শরীরও গ'ড়ে ওঠে _ মামাদের দেশে মলকেই স্ক্বপরীর ব'লে থাকে 
তারও নষ্টা যেন প্রাণ বা ছন্দ__ মাকর্ষক ও আশ্রনদাতা। 

অভীত-বর্তনানের কলালোকে একটি চিন্তুনীঘ্ব ব্যাপারের প্রতি কপ আর রলিক জনের দৃক মাবর্চণ 
ক'রে এ আলোচনা পেব করতে চাই । 

বিভিন্ন উপাদানে বিভিন্ন কলাম্বৰী, বিভিন-ইন্ডি-সহান চিতবুদ্ধির যোগে তার বিচিত্র উপভোগ, 
বহ ক্ষেত্রেই কলা স্ধপ ধরেছে দুই প্রকার__ অন্বঙ্গী ও অবচ্ছি্, অথবা বল1ও যেতে পারে “সৃর্' 
এবং 'বিমূর্ড', concrete এবং abstract । নে ভাই কাছিনী নেই, ধক্রের ব! কণ্ঠের গীতেও কখ। নেট, 
স্থাপত্যে দগৎসংসারের কোথা ওকার কোনো স্পষ্ট সাদৃস্ত বা অনথবঙ্থ নেই, অথচ উল্লিখিত প্রতোক ফলা বহি 
ছন্দোবেগবান তো বটেই-_ রসাত্মুক বে, সে বিষছ্েও রলিকের মনে কোনো! সন্দেহ উপস্থিত হব না। কাবা 
এবং চিত্রের ক্ষেত্রে সামৃছীন ব। অন্যপ্ররহিত কোনো-প্রকার রলাস্মক কলশ্বরীর বিষ 'মামাদের জান| 
ছিললা। একেবারে অর্থহীন অথচ ছন্দোবন্ধ কোনোরূপ শব্দদংহতি আজও প্রাচো বা পাশ্চাত্যে কোথাও 
স়চিত ও কাবা ব'লে বাদৃত হচ্ছে কিনা দানি নে । বেখানে জাএ্রতে-ছানাচেন! কিছুর সঙ্গে লাদৃপ্ত নেই, 
অন্তত স্বপ্র অখবা অনোবিকারের সঙ্গেও লাদৃ্ত আছে_- রসি ছওয়া নাঁহওঘ! সর্বদাই পৃথগ্ভাবে বিচার । 
চিত্রের বেলা ব্যাপার হরেছে বিচিত্র । স্বপ্রদাদৃশ্যে অখবা অবচেতনগুড় কামনা ফল্পন| শ্বৃতি বিশ্বতির 
প্রেরণার ও উপাদানে রচিত হরে, অখব! জ্যানিতি ও ধনবিতির চতুর ছস্বেশে আল্লাখিক দদান্মগোপন 


১৮ ঠাকুর উরাদরূকে॥ তাং । 
লাারকাদনাধি পার হয়ে কসশ রে পোঁছোন (কতাবে কৰি ও রক, পরিচার নক্সা একে দেখিয়েছেন কৰি বতীল্মানাগ 


"লেস । গার বাহ্যাও হৌলিফ হোক বা না ছোক চবৎকায়। ছুই পাওয়া যাবে 'কাব্যপরিমিতি' আগু । 

৯৯ “দত্ত ঘলতে চেতন বা! অচেতন সর্ববিৎ দুষ্ট বই ৰোকান্দে । অবসর এখানে, এই সংজ্ঞার্খে, স্বান হয় বিনা। দন্দেই আছে। 
আনে হি ঘন্ধরই নেহ খরে কণা নেই, যেন বৃদ্ধ ধা নয়া -সুক্ধিতে অধৰ চৈনিক ত্যাঙ্ছনে। ॥৪৷৷৪৩৷ বা অবনত শাকেৰে অপ 
রেখায় বা রে, ছল শুনু নয়, রসের উত্রেক করবে__ এন হঃ ব'লে আমাদের জান! নেই । 


চিত্ৰ 


কানে, ধে-লব চিত্ররীতি অপূর্ব লার্থকতার, হতো বা রসা্মফত্যরও দাবি উপস্থিত করেছিল একদিন, 
তারই ‘শেষ' বিবর্তনে প্রান্ব-সকল-সংার-ও-মহ্দক্গ-সুক নে 'কেবল জপ’ নিরে নেপা দিয়েছে চিত্র 
আজ পাশ্চাত্য দেশে-- তাকেও কি কলাম বলব? কার্পেটে, কাপড়ে, ছাড়ি কলমীতে, ধামা-কুলো, 
যুগে ছুগে সভা বা অসভ্য জাতিদের মধো এতদিন য| নস্ত| রচিত ছছ্গেছে-_ বপন সাদৃশ্ত থাকে নি 
লেও তা হলে বৃদ্ধ বা! মাডোনার দুশচ্ছবি, চীনদেশর আপস্থল আকাশের দৃশ্তকাবা, ভ্যান্‌ গগের আক। 
প্রদীপ্ত পুষ্পস্তবক ৰ! টানারের মার়াতৃপি-উদ্‌বোদিত তাগুবমড সদূহ, সে-সবেরই সমশ্রেণীতে স্থান পাবে 
কি? অখবা, ধনী-নির্ঘন শিক্ষিত-্শিক্ষিত প্রা সর্যশ্রেণীর নেত্রমীতিকস্থ ছওহাতেই অন্ত্য বলে গণা 
হবে এবং স্পর্শ বাচিয়ে দূরে থাকবে, অন্তত ক্রমে বাধানে। ছয়ে বাসর বা বৈঠকধানার বেষাল দেকে 
বুলবে না? 

জড়পিও দিয়ে রসন্থীর বেলা সাদৃশ্ুক্ত মৃতির বড়ো শরিক ছিল সাদৃগ্দুক্ত স্থাপত্য-_ জীবনঘা হান 
তথা নিতানৈমিত্তিক ব্যবহারের লক্ষে ঘুক্ত ছয়ে তার অন্ত একটি বিশিষ্টতাও মাছে। বর্তৰানে পরস্পনা নি 
সৃতি ও স্থাপত্যের মাঝবানে আরএক 'বিদূর্ত মৃতিকল!' পাশ্চাত্যে রচিত হয়েছে ব| হচ্ছে যাকে 
কখনো! স্মৃতি কখনে! বা অব্যবহার স্থাপত্য ব'লেই ভ্রম হয়। স্বপ্নের অহ্যঙ্গে, স্কুল ও প্রতাক্ষ স্থিতির 
নিশ্চয়তা, রুল বা! রসের আডাস কোথান্ধ কত দূর থাকে অথবা মাদৌ থাকে না তার, মহাকালই 
তার বোগা বিচারকর্তা। 

ইতিমধো, ভারতের ধারাবাহী চিত্রকলার বিচার-বিধেচনা থেকে এই মাম ছেনেছি যে, দুই মাদ্বতনেত্ 
ক্ষেতে উন্তানমান, ছন্দোবিযত, ছন্মেই সুজ, রযাত্মক যে রূপ তারই নাম চিত্র বা ছবি। 


কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ* 


শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


হয়ান রামন হিষেনেখ কবি-__ সত্যকার কৰি ॥ সতাকার কবি এই অন্ত যে তিনি প্রাহ নবীর পায়ে 
নিজেকে উন্নীত করেছেল অর্থাৎ ডার দৃষ্ি ও বাণী লাভ করেছে একভাবে মন্ত্রের মাহাত্মা-_ তাতে রয়েছে 
অর্ণের গাঢ়তা আর রূপের হ্ধনা। তার লক্ষ্য তার অন্তরঙ্গ ভগবানকে উদ্দেন্ট করে তিনি বলছেল 
তুষি এসেছ আমার উদ্তরকে নিয়ে আমার দক্ষিণ দিকে * 
ভূমি এসেছ আমার পুৰ হতে আমার পশ্চিয ঘিৰে 
তুমি আসায় দঙ্গে চলর, হে অদ্বিতীয় ফুশফলক, তুমি এামাকে 
পথ দেখিয়ে চলো। 
২ চিরস্বন ৰিক চতুষ্টাযের মধ্যে 
আমার সব্বা রেখেছ তার কেন্রুস্থলে, আমারও বা কেল্রগবল, 
হা আবাছ তোহাৰি কেশ্ৰব্বল । 
কথাগুলি স্পষ্টই রহ্স্যমধ্_ বৈদিক গছি যাফে বলতেন নিখা! বচাংসি, নিগৃঢ় বাক্‌, কিন্ধ একান্ত রহ্শ্তময় বা 
অবোধা নব, বদি আমাদের স্তর চেতনা একটু সজাগ ও উদ্ু্ী হবে খাঁকে। কবি নিজেই পরে একটু 


স্পষ্ট করে বলছেন_ 
দৰাই চালিত হযেছে 
এই পপব্ত সম্পদের ফিকে, 
ছে আকাক্িত ছে আকাঞ্ী ভগবান, 
খনির মধ্যে আমার বীরকখও আমার জা অপেক্ষা কমছে ' 


ূ্ব্র তিনি সর্বকৃতন্তরাস্থা__ চিন্ম তিনি, প্রেমমর তিনি। এই স্িগুলের মধ্যে উর্ফোে অধিষ্ঠিত তিনি, 


তাকে চারদিক দিয়ে দিয়ে রেখেছেন, তার সর্বোচ্চ শিখর অবধি 
তোমার লহ দিক বিচে তুদি সকলের কাছে এসেছ * 
সকলের যথ্যে বাস কর তুদি তোমার সহ প্রতিধ্বনি বালা করে, 


>» Juan Romén Jimenez শ্েনীর কাবার, j-৮ (হ) আয ৮৮1৮ (খ)1 এ হক বিওদ্ধ উদার ত! ছাড়া 
2৭ (খ্যাত 55). এ উচচারণও চল আছে, কিশেষতঃ হুই আমেরিকার। আস ১৯৮১ সালে, স্পেন দেশে । অন্তৰিযৰের সময়ে 
( তিরিশের দশকে ) উদাযযতাবলন্বী ছিলেন বলে রেশ ছে চলে হেতে হর । প্রদথে বহকাল। বাকেন ্দিস-সােরিকার-_ বর্তমানে 
উঃ আাদেরিকাতে এলে বাস করেছেন ( শিক্ষকতার কার বিয়ে আছেন )। সাহিতো। ১৯॥৯ সালে তিমি নোবেল পুরবায পেডেছেন। 
RTC VARNES Cox Mi সণ 16008 MI SUR 

{Thos comest with my north towards my sonth) 
Te 08055 Ws আচ TSTE HASTA আহ OLSTE 

Thou comes from my east to my west) 
A TovOs LUCAS TO Fou TLS MIL LADOS 

(To all thou comest by thy honsand sides) 
EX TODOS VIVES TC COX TUS MIL ECOS 

{In all thoo livest with thy thousand echoes) 


কবি হয়ান রামন হিমেনেখ 


তোমাতে এমন একটিও "হুলিক্ষ নাই কোনাও, 
সুই হোক জার ছুট হোক, কোনো-সা-কোনো চোখে নিছে আঘাত করে না ' 
কারণ, হু ভালবাস, আকাক্ছিত ভগবান, আকালদী ভগসান, আমি যেমন করে ভালনালি। 


"নাকাক্ষিত ভগবান, আকাক্ষ্রী ভগবান” এই বাকাটি বারবার উল্লেশ করছেন মন্ত্রপপের মত এবং 
এ মনো পাই ছিৰেনেপেত একটা! বৈশিষ্টা__ লারারণভাবে ঘা বলতে পারি কের বৈশিষ্টা। এর অর্থ 
ভগবান মানবের, জগতের, প্রতি জীন ও বস্তুর বাছ্ছিত কান্য ; কিস্কু এই যে সার! কালনা স্বধির মধো দেখ! 
দিষেছে শ্র্টার দন্তে, তার ছেতু ভগবান নিজে বার! করেন কানন! করেন তার স্হীকে। আর একদল 
শ্থদি-কবি অশ্বব্বপ ভাবেরই কথা বলছেন 
শ্বগূ তাহ খানম নিচে স্ব দেখে নিশু ত পৃথিবীর, 
পৃশিবী তার দুঃখ নিযে শর বেখে নিপু ত ব্র্গের' 

ভগবান আনত হয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে এই হুল ভগবানের আকিকন, আকাচ্ষী ডগবান নেনে 
এলে নিমেষে অনুন্থাত করে রেখেছেন পৃথিবীর প্রতি ধূলিকশার মধো | এই নিভৃত চেতনাহ কল্যাণে, 
ভাগবত আকিকনের প্রেরণায় আবার প্রত্যেক স্ষ্ট বস্তু ও প্রাণ উঠে চলেছে উর্দের, পেরেছে ভগবানকে 
আকাঙ্ছ| করবার উৎসাহ । 

ঈশ্বর-বিশ্বালের একটা! ধার] পৃষ্টা ধর্মে ঘা বিশেষ প্রচারিত ও প্রসারিত ছয়েছে_- তা হল অব" 
অতীত, জগৎ"বিচ্ছি্ ভগবান, অষ্টা বা প্র্থ মাত্র ভগবান । ভগবান যে জগতের মধো ররেছেন ওতপ্রোত, 
ভগবান থে জগৎ হয়েছেন, জগৎ জগতের প্রতি বস্তু যে ডগবানই এই হুব পাশ্চাতো বিরল, কিন্ত 
ভা্তীর় শিক্ষা-দীক্ষার তা একাস্ব পরিচিত অঙ্গ । ইউরোপে একে P৮৫5০ নাম দে এবং সাধারণতঃ 
স্থনজরে দেখা হয় না, প্রাচীনতর সপরিপত বুদ্ধির পরিচয় বলে একে পরিয়ে রাখা হয়। এই দোষে 
দার্শনিক স্পিনোছা একদিন তার লনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। যা ছোক, কবি ছিমেলেখ কিন্তু এই 
অঙ্চবের মধোই পেয়েছেন ভার নিবিড়তম পূর্ণতম মর্মবাী-_ এবং তাকে এমন গাঢ় গভীর এঁকাস্থিক ভাবে * 
গ্রহণ করেছেন যে তা বৈদাস্থিক পর্ধায়ের উপলদ্ধি হয়ে উঠেছে! 

ভগবান হলেন চিন্মম্ক, চৈতন্তই তার শ্বজ্প-_ আর চৈতস্ত সর্বব্যাপক, 'সখগুনণ্ডলাকাত্র (কবির ফপ!, 
10195 EN REDONDA CONCIENCIA—God of rounded couciousuess)I তাই কবি 
বলেছেন-- 


এই চেতনা আহার বিয়ে ছিল 

আমার সারা জীফন হয়ে, 

জ্যোতির্যওুলের দত, স্বস্থ কোধের হত, আবহাও/হ হত আমারই নিয়ের লতার, 
কিন এই (এ এখন নে আদার অন্তরের বৰ্যে স্বালিত। 


® Ilcaven in its raptare ৫৭০১৬ of perfect carih, 
Earth in ‘its sorrow dreams of perfect heaven. 
388 Aarubindo. 


বিশ্বভারতী পত্রিক! কাতিক-পৌৰ ১৮৭৯ শক 


সেজ্োো্ির্ওজ এখন জরুরে আমার, 
যেহ আহার এখন ব্দামার “আমির প্রতাক্ষ ফেন্রু- 
আমি হলেষ এই জোভির্ওলের শ্রততক্ষ পরিশত দেহ 
ফল৷ যেন, তার নিজেরই ফুলের, এখন লে হয়ে উঠল 
আমারই ফুলের ফল। 
আন্ডার ও দেহের, চৈতস্থের ও ছাড়ের একাত্মতা, একস্ব_ অনুপম এ অদ্বৈত সিদ্ধি । বাছিনরে বে সর্বব্যাপী 
চেতনা ছিল, বিশ্বপা, ঘাকে নায দিয়েছিলাম ভগবান, এখন দেখছি তাই আমার অন্থরে আমি হয়ে দেখা 
দিয়েছেঁ__জামি-তপ লেই ভাগবত অগ্শ্চেতনারই পরিণত প্রকাশ আমার এই বিশ্বাঙ্গীভূত দেছ। অস্মরে 
তুষি যদি ছুল হয়ে ইলে বাহিরে আনিই তোমার ফল। ভগবানের সঙ্গে নাহুষের এই যে এরকান্থিক 
সায়ুদয ও সাধর্ষা, তা অপূর্ব কাবা) গ্রহণ ফরে প্রকাশ পেয়েছে এই কবির মধ্যে ; তিনি তাই উৎলাহে 
প্রা প্রগলড হরে বলে চলেছেন-_ 
আছ তা হলে তোদার জন্তে হে আকাঙ্ছিত 
ছে আকাঙ্ছী ভদ্বৰান আছি হযে উঠেছি আমারই চুংলর কণ 
চিমলনুজ, চিছকুতনিত, চিরফলবান, 
আবার সোনালী আবার ছিমশুজ আবার দবুজ 
আর এক কালে. - 
ভগবান, আসি যে আমার নিজের দর্ম কিল, কন-্থ তোমার 
আৰেষ্টন হয়ে উঠেছি ।' 
বাছির মন্ত্র কি রকম এক হয়ে গিয়েছে, বাহির ফি রকমে অন্তরে এসে প্রবেশ করেছে, অন্বর্টাই যেন 
বাছির়ের আবেষ্টন আবরণ হয়ে উঠেছে এই রৃতি-বৈপরীতা আমাদের কবি বিশেষভাবে উপভোগ করেছেন। 
সাগরের আরাব শুনছেন যন তিনি তখন কি শুনছেন? 
তোমার বানী আহি শুনতে পাই, রালাগর, 
নিজে তুনি হা শোন না 
আছি শুনি সেই শ্রবণ দিবে ৰা আছি পেয়েছি 
আদার জন্বামের মৰো, 
আমার ৰাষ্বিত হাছান জঙ্বান ; 
গার সঙ্গে, পরই দত গুনি আছি - 
তোমার কখা আছি গুনতে পাষ্ট, 
আমার অন্যরে গাগ্বতী চেতন আমার জনে সম্পূর্ণ গুলে ধরেছে তোদার সবা, 
সেখানে তুছি এসে অহেশ করলে তোদার বিপুল আরাৰ শিক, 
তোবার প্রেসের সেই অদীম সংগীত নি 





# * Dios, Vo SOV LA EXVOLTURBA DE Sir 05০ 
God, I am the envelope of my centre. 
De Tt Deno 
Of Thee within. 


কৰি হুয়ান রামন হিমেনেথ 


উপনিষদ যে বলছে_ 
ৰংশ্রোতেশ ন শৃশোতি হেল শ্রো্রহি শ্রতৰ্‌ 
সেই “প্রো শ্রোত্রই বাধ্যা করা হয়েছে যেন এখানে । আর চস্ছর চক্ষু দিয়ে আানরা হ্খন দেখি, শ্রবপের 
শ্রবণ দিয়ে যখন শুনি তখনই আমাদের হু দিবাদুই দিবাশ্রুতি-_ বিশ্ব পরিবতিত রুপান্তরিত হয়ে ৰেশা লেগ 
তার ভাগবত দিবা কাস্টি নিবে । কি রকন7 লব আলো, সব আালো-__ আালোম আলোমত__ চিন্ময় 
জ্যোতি অস্বরের অস্থরে সেখানে_ 
এই দেখ পৌঁছে গেলাম গস্তবঃ ফেশে 
সেখানে ভোদায় লোকেরা আমার জত্তে অপেক্ষ। করছিল. হে বাছিত জগবান__ 
আদার জনে ও জপেক্ষ! করছিল, 
তোমার এতনৎসর হয়ে আমাকে (চেয়ে, 
অপেক্ষ। কাছিল তোমার লক্ষে আমার জন্তে, 
অপেক্ষা করছিল জামার সন্গে কোদার জে ; 
আর, ফি আলে! ফি আলো তাদের দবো 
দৰ্যাছেন৷ এপ্রচ্যাশিত নিরব রিত পূরণের নীচে, 
লাজ দিনার শোজিত উৰার উপরে. - 
কি আলো তাষের চোখের সবো, জবগ্োষ্ঠের দো, হাতের মধো_ 
ফি বসন্ত স্পন্দিত সেখানে, 
ফি তুমি তাদের অস্বয়ে, তুমি আমাদের ফঘো__ 
(ক আলো, কি এসারিত দৃক 
বুকের. কপালের-- তাবে॥ ধারা দুবক, লাধালক, পিশু_ 
কি গান, কি কণা 
কি আলিঙ্গন কি চুন 
কি উত্তর তোমার আমাহের মধো, 
উঠে এলে ধেখাৰে রয়েছ তুমি দেখানে অবধি, 
এই যে তুখি, তোমার উপর তোমাকে গ্বাপন করেন,” 
হাতে লকবে। সোপান বেয়ে উঠে আসতে পারে_ 
জড় দেহে আর আতর আন্ধার 
জাত চেতনা অৰ্থি সেই প্রবতারা অবধি 
হেখানে লংগৃহীত পরিপূর্ণ একচৃত করেছে 
বিশ্বের আরাপুচ. শাখত সাকল্যের হবো 
শাহতে সাফল্য বা বার আন্ত সাকলা।" 


আধাস্ডিক অনুভূতির, ভগবানের সঙ্গে মিলনের বিশ্বের লঙ্গে মিলনের, এ এক অপক্ূপ বর্ণনা । বাহিরের 


৬ সাণ করিয়ে দের চণ্ডীদাসের : গেটক়ের উপরে চেটএর বদতি । 
A Et YoDo tTE2No QU U5 EL, TODO INTIRNO 
(The eternal All that is the internal AN) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৮৭৯ শক 


লঙ্গে ভিতরের, উপরের লক্ষে নীচের সমীকরণ সদৃচ্চতষ চেতনার, তারও কি মধুর চিত্র। আর এই বিশ্ব 
সাধনায় মাহুবের মত ভগবানেরও কি প্রয়াস (আকাম্ী হে ভগবান ) এ রহশ্ত কেষন নিবিড় রহম ভঙ্গীতে 
প্রশ্থট ॥ হয়েছ দসো বে লহ্্ধ-_ক্ৈতাৈত, একদিকে বৈদাস্থিক, অক্সদিকে বৈধব-_যে অগ্োন্তাশ্র্ধ ও 
পাবস্পর্, পবন একান্মত| ও একত্ব এবং তারই সক্ষে উভয়ের পার্থক্য ও বৈশিষ্টা পেয়েছে কবির ভাবে ও 
ভাষায় অন্তৃত চমৎকারিস্ব । 
কবি বলছেন সাকলোর সামপ্রোহ কথা, জবা গ্রত চেতন! আর ছড় দেছের কথা অর্থাৎ এদের উন্নয়নের 
বা উদর্বারনের কথ। ৷ ফলত সনস্তের উর্্বা্ন, মানুষের সাধনার মূল কথাই তে! এই । ভূতলে রকমাংসের 
মখো পাশবস্থশে মাহধ মাছে পড়ে-_সেখান থেকেই তো তায় ক$ উঠেছে _গভীর তলে অন্ধকারের মধ্যে 
পড়েই তো সে ডাকছে উপরের আলো_De profundis clamavi—Out of the depths have 
I cried unto Thee, O Lord 1৮ 
ফলত ফবিয় পরিপতবরসের থে খরস্থখানি থেকে আমি ফবির পরিচয় দিযেছি তার নামই ছল 
এমন, DE FONDO ( গচীরের বা মন্তস্তম পশ্চ)। এই পশ্তর উদ্ধার, এই পশুয রূপান্তর 
মাহুযের আস্বত্ব জীবনের ইতিহাস। কবি বলেছেন, আমরা দেখেছি, প্রথম তীর দৃষ্টি ছিল বাইরে, 
ভগবানকে দেখলেন চারিদিকে বিশ্বের বহিরঙ্ষণে__পরে সেসব খুটিয়ে যেন এল ভিতরেঁ__“ঘর করিম 
বাহির বাহির করিস ঘর।” এই নীচের তলের কথাটা বলি তবে এখন, কি রকমে তা-হবে উঠল 
উপরের তল-_ 
তি দ্বিলে ভাত জতলের তলে নিয়তি হচ্ছে 
সৌধ ইত্রিগলু্ার নিয়তি হত, তাদের নিয়তি-_ 
থে জানে যহাবর্য হল প্রেমিক চেতনা 
পূর্ণ আমন্ৰ উপোগ-_ 
সে ধর্ম ভবে রয়েছে আমানের অভিতরম করে? 
কুঁখি ছিলে এ কপ জামাকে প্ররণ করিয়ে দেবার জন্যে 
থে তুমি ছলে তুষি, 
আমি হাতে অসুচৰ করতে পানি হে আহি ছলে তুমি 
আহি ৰাতে উপভোগ করতে পারি বে তুষি হলে জাদি 
আছি ৰাতে ভক বলতে পারি আখি ছলেষ আদি 
এই দে হাওয়ার অন্তলের সবে রয়েছি সেখানে, 
আনি যেখানে পণ ছায়ার অতলে, 
ডানা আহে নার কিন্তু বাডাদে ওড়ে না, 
জড় চেন্ডৰা। আলোকে 
সকল অসীন সকল৷ অনন্য দে হি 
ভার (চরেও বৃত্বর--- 


এ স্তব হয়েছে, আনি উঠতে পেরেছি, পরে হয়ে যেতে পেরেছি আলোর জগতে; তার কারণ, জাৰি পণ 


চা 


কবি ছয়ান রামন হিমেনেখ 


বটে এই পৃথিবীর পরে, গুছার মধো, গৃহের মধো-_কিন্ত সেটি একান্ত মাটির নয়, হাওয়ার গহ্বর ; আত 
বাদল কারণ তুমিও রত্রেছ লেখানে আনার সঙ্গে এক হয়ে--ছালো হয়ে। 
মানুষে ভগবালে, আত্মার পরমান্তায এই যে মিলন এই বে একা ও একত্ব তা কেবল আলোর বা 

চৈতক্যের লক্দ্ধ নয়, বৈদান্মিক উপলব্ধি নহ__ তা হল আবার একটা পরাগ্ঙ্ক্ির সিন্ধি। ভগবালে আর 
মানুষের মধ্য গড়ে উঠেছে একটিই দহ 

গোলাপ দুল দিয়ে একটি হয তৈরী 

তোমাতে আমাতে. ভগবান 

ডৃষি চাও আছা স্বীবৰ 

আর জামি চাই তোমার জীবন- 
এ অপন্ধপ সদ্বন্ধ কি শুধু তোনাতে আমাতে ? বিশ্বের সঙ্গেই তো তোমার সেই এক সদ্ধ 

ভিন্ন গুগবান, তুদি জগতের উপর আনত হবেছ্ধ 

সহ দুখের পরিপূর্ণ চুম্বৰের হত -" 


২ 


কবির এই গ্রেম, এই ভাগবত প্রেম প্রেম বটে, গাঢ় গভীর এবং সঙ্গত প্রশাস্থ__ এপানে নাই হৃদয়ের দেই 
আবিল বিক্ষোভ ঘার বিরদ্ধে ওরার্ডদ্ওযার্থ সাবধান করে দিয়েছেন 
Tlie gods love not the tamnlt of tie 5901. 

ক্ষলত: এরই নাম আবরা ঘদি দেই amor intellectualis Dei তবে বোধ হঙ বেশি তুল হবে না। 
শ্পিনোজার উল্লেখ আমন ইতিপূর্বে করেছি-_ তার এই বাকাটির সমর্থ নিষ্কাষণ কর! একটু কঠিন। তিনি 
নিজে যে অর্থ করেছেন তা হল সামা, সমতা, সমন এর খুব বেশি কিছু নঘ। বাকাটির ছুটি অঙ্গ 
পরষ্পরবিরোধী বলেই তো! আমর! বোধ করি। শস্পিনোজাত্র নিছ্ছের মণে)ও 1৩115109119 যতখানি 
পাই, ৪০০: ততখানি কিছু পাই কি? ও ছুটি কথা একসঙ্গে সোনার পাখরের বাটি বলেই বোধ ইন্ব। 

কিন্তু এ দুটির অপন্থপ একীকরণ একাস্মত! হয়েছে দেখি এই স্পেনীয় কবির মধ্যে । স্পেন এক অত 
দেশ__ তার ভাতীয চরিত্রে ঘটেছে একান্ত বৈপরীতোর মিশ্রণ পাশ্চাত্য ও প্রাচোর, ঘৃষ্টান ও 








2 Uy 5০85৫0৯ DE WOSS 2০৯80 75 
A lieart of Rose bail 
HNTus 10. DIOS DISEASE DE M1 VIDA, 
Betwecn you, God desirons ০৫ my life 
Y, DE ASANTE DE TY} ViDs, YO 
And desirous of Thy life, me. 
Dios Ex CONCIKNCIA CALS SOME EL MUNDO 
God in consciousness iio fallest আগুন the জগ) 
5০৫০ UN ESO COMPLETO DE UNA CABA ENTERLA 


Like a kiss complctic of an cntire face 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


মোললেমের, কল্পনার ও বান্তবেহ-__ এক ছিকে 73201 (বুধবোদ্ধা) আর-এক দিকে ystic 
(মাধাস্মিক সাধক)। ছিষেনেখ সত্যই একটা চমযকার রুলাঘন-__ অ্যালকেষী-_ ঘটিয়েছেন; লীচেকার 
পশুকে যেমন ব্যোমচাহী করে ধরেছেন, ভগবানকে যেমন নর্ডোর যধো অনুস্থত করে ধরেছেন তেমনি 
প্রাণকে ঘদাকে পরিক্রুত করে তুলে ধরেছেন বুদ্ধির প্রশান্ত স্বচ্ছ স্থৈর্ব ও উদার্ধের মধ্যে | বুদ্ধিকে নানা 
ভাবে ভঙ্গিতে প্রেনের সেবায় কবিরা বাবহার করেছেন। শেক্সপীয়র, মিসেস ত্রাউনিং ন্যানাধিক পরিমাণে 
নুন্ধিটিকে নামিয়ে প্রেমের অগ্বনক্তি করে দিয়েছেন; গ্রেনাবেগে বৈচিত্রা খেলিয়ে তুলবার জন্ত বুদ্ধির 
চাতুর্ঘকে তার নখো মিলিয়ে মিশিছে দিয়েছেন_ আমাদের চণ্ীদালে ব! বিস্তাপতিতে পৌছে গিল্লেছি আর 
এক প্রান্তে যেখানে বুদ্ধির আলো প্রেষের মধো প্রান্ লীন হয়ে গিরেছে। অন্ত প্রান্তে উঠি ধন, বুদ্ধি 
ক্রমে আলাদ! হয়ে শ্থাতত্রা লাভ করেছে, প্রেমের অধিগত অধীন না ছয়ে, প্রেমের সহযোগী কমরেড _ 
হবে উঠেছে, তার নিবর্শন ইংরেছ ডন (79০০০৩)। কিন্তু প্রেমকে বুদ্ধির স্তরে তুলে ধরা, বুদ্ধিকে নামিয়ে নথ, 
প্রেমকেই তুলে ধরে বুদ্ধিগত বা বুদ্ধিমঘ করে তোলা, প্রেমকে প্রেম রেখেই, তাকে শুধু একট! নিরাকিক 
শে স্বিদ্ধতায় পর্যবসিত না করে, এ ধরনের অবস্থাস্তর বা স্কপাস্তর একাম্ব দু্লড। হিমেলেখ ধন 
ধলছেন-_ পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি__ 

গোলাপের গোলা ধা তৈরী ছল 

আবান, তোমার আর জানার মধো_ 

ভুমি চাও আমার জীন 

আদি চাই তোবার জীবন 


কিছ্বা 
চিন্ময় হে ভগবান, জগতের উপর তুমি এসে পদে 
সার! সুখখানির উপর অব চুম্বন যেন এক 
প্রেমে সারাংশ ঘনীভূত হযেছে মনে হয় জান-গাঢ় চৈতস্তের মধ্যে । এ দন্তব হয়েছে, কারণ বুদ্ধি বা 
নন:শক্তিও উন্নীত হয়েছে এক অপরোক্ষ প্রতীতির মধো। কাব্য-চেতনা কাবা-রচনার উপর বুদ্ধি অর্থা 
বিচারবুদ্ধির প্রভাব ফরাসী কবিত্বের একটা বিশেষ। অপেক্ষাকৃত আধুনিকদের মখো Vl'ঃ)এই এ 
ভাবের বিশেষ পরিচন্ন দিহেছেন-_হয়তো! সে প্রভাব আতিশবোর দিকেই স্থকেছে। ছিমেনেখও যে সর্বদা 
ভার উভঘপদী স্থিতিকে সর্বোচ্ত্তরে রাখতে পেরেছেন তা নন্ব_ বুদ্ধি তার চাতৃর্ধ দেখাতে গিয়ে, সোনায় 
লোছাগা নর, খাদে পরিণত হয়েছে । হা হোক, ছিমেনেধের এই বুদ্ধিমহতাই খুব সম্ভব $৪17/কে আক 
করেছিল তার দিকে । 
আমাকে হিমেনেখ আর্ট করেছে, তীর বুদ্ধিপরিঠতার জন্ত নন, এমন কি তীর নিবিড় লঘু আধ্যাত্মিক 
অনকৃতি বা উপলব্ধি বা প্রেনতস্্ততার অন্তও নয অন্ততঃ ততটা নয়, ঘতখানি তার মন্ণক্তির অন্ত 
অর্থাৎ তার উপচার-উপকরণকে তিনি দিয়েছেন একটা অপরূপ স্পষ্টতা, সংহতি, একটা নিরাভরণ পৌধব, 
প্রশন্-প্রথর তেনোসরতা, এবং অন্তস্টিল বাধ্য । 
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কবি হুয়ান রামন হিমেনেথ 
কিবা 


EL TODO ETtANO Qun ES ৮ JODO INTERNO 


ছিমেনেখের এ বাণীর মধ্যে আমি শুনি বেন দান্তে বা বেদব্যাসের কণ্ঠ প্রতিব্বনিত হয়েছে কোথা ও__ 
দান্তেয় 
In la soa volontade & nostra pace»? 


কিম্বা 
পানি ogni গতিতে voi ch'enirale>* 
আর বেদব্যাসের 
ঘ ইস্‌ পৃথিবী ইং সাক্ষিপ্য অলতে পুনঃ 
হতাশদ্বীশং দেৰাৰাং।  -_ৰলোপাখ্যাৰ ** 
কনা 
তাং তু পক্মপলাশাক্ষীং ছলস্থীদিৰ তেরস 
ৰ কশ্চি্রদাষাস তেহস! শরতিবারিতঃ । - লাৰিত্রী উপাধ্যাৰ ** 


‘বস্তু আধুনিকের চিন্বা আন্টি যে রকম তারিক পরধাবের, প্রাচীনেরা তুণনা্ন বস্ততত্থ এবং বছি:প্রত্_ ত 
হলেও বে স্বীতি উদ্য়কে অন্থগ্রালিত করেছে তার মধ্যে রয়েছে একটা মাুন্ধপা। কবি তার নিছের 
রীতি তার অস্তরাত্মার ছন্দ সম্বন্ধে নিদে বলছেন 

The endless clarity of your beauty is, 

as tbe sky in 0 fountain, limitless 

Within the limitation of your borders” 
হিৰেনেখের স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা, ওছন্বিত| বা মন্ত্রশক্তির কথা বললাম। পরিণত বছলের প্রজ্ঞা তার 
দিয়েছে এই গুণ। তবে যৌবনে তবদৃীর সঙ্গে অন্ভব-বিলাস বা ছুদয্বের উঞ্ণতা হখেষ্ট ছিল ঠাত মধো। 
শুনল তার আকুলতা_ 

Leere (be doors open, 

This night, so that he, 

IC he wish, this night, may come, 

Who is dead 

Open entirely, 

To te if we may resemble 

Tis body; to see if we are 

Something of his soul, being 

Given up to space—?* 
৯১ ভারই ইচ্ছার বৰ আসাদের শান্তি 
>২ সব আশা ত্যাগ কর, কে তুদি এখানে আলতে চাও 
১৪ এই লহ পৃথিবীকে সংক্ষিপ্ত করে নিজকে গ্রাস করছে দেবতাদের হাজ! হে ছতাশন 
১৪ গন্বপলালাক্ষী গে তার তেবে বলছে দেন 


লে ভেজে প্রতিহত হয়ে কেট তাকে বরণ করতে পারে না। 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


কিছ! আরো! স্পষ্ট উদ্বেল ক$ 

Whose is this voice? Whence sounds 

This voice, crlestial and silvery 

Which with delicnte leaf pierces lignly 

The iron silence of my pain— 
প্রা তিনি রোমান্টিক কবি ছয়ে উঠেছেন-_ কিন্ত ভাবোচ্ছলতা তার দৃর্নিকে উপলব্ধিকে আচ্ছা করতে 
পারে নি, তা রুরেছে তেমনি স্বচ্ছ পরিচ্ছ!্প ; কারণ যৌবনের কামনার নযোও স্পষ্ট প্রতিধ্বনিত পরিণত 


বয়সের আম্পৃহা_. তার পরিণত বন্ধ ছল যৌবনের পরিণতি-_ 


প্রথম বন্ধনে ছিল 
There, within doors, before, 
The house was body 
And ihe body was soul 
আর এখন 


Now on the path moving, 

The tool is a body, 

The ০৩৬৩ i+ the 8০01 ৯৯ 
চৈতস্কের এই বিপ্লব ও বিপর্ধযয়ের উদাহরণ আমর] বহু সাধুসস্তদের দীধনে দেখে থাকি-- অনেকেই 
বলেছেন__ ভগবান তোমার খোজে বের হলাম, জগং ঘুরে এলাম-_ শেবে দেখি তুনি চিরকাল রয়েছ কাছে, 
অন্তরে, আমার আনিতের যধো । 

তবে হিমেনেখ হতই আধ্যাত্মিক হোন-না কেন, তিনি আধুনিক । আধুনিকের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট 

ছল বৃদ্ধি প্রতিঠা অহং_ অহমহং ভো: ৷ দ্বিতীক্ত, অহমিকার সঙ্গে বাহৃজগতেরও কামনা করা প্রতিষ্ঠা 
করা শাশ্বত প্রয়োজন হিসাবেই । আধুনিকের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল আত্মবিরোধ আস্মত্রোহ জআত্মপীড়ন 
অন্থ্বেদনা অর্মব্ননা (20851 8381918 )। ছিবেনেখ আধুনিকের তিনটি বৃত্তিকেই 'অপন্ধপ রুলায়নে 
অপান্থরিত করে ছিয়েছেন ॥ অহং বোধ তাকে আম্মসচেতনতা দিছ্েছে কিন্ত দেয় নি আত্মকেন্ত্িকতা, 
আত্মপর্বস্থতা | বৈষ্দবের ভক্ত প্রেমিকের একান্ত আত্মবিলুপ্ধি নাই বটে কিন্তু প্রপত্রিরলার, আত্মসমণণণ 
রয়েছে পূর্ণভাবে। জগতকে স্বরিকে অবস্তপ্রযোজনীঘ় অথচ অন্বস্তিকর সঙ্গী হিসাবে, অলঙ্ঘনীশ্ বিপত্তি 
হিসাবে স্বীকার গ্রহণ কর! নব, তাকে লাভ কর! হয়েছে মাপন অস্তরতম 'দঙ্গ ছিসাবেই, তার নিভৃত 
সতাকে ধরে। আর শোকের তাপের পারে তিনি চলে গিয়েছেন কারণ তিনি তার প্রাদকে সমপিত 
করতে পেরেছেন; অন্তরের অন্তরে, বাছিরেরও অন্তরে তিনি খোজ পেয়েছেন এক প্রেমাস্পদ হন্দরকে, 
যিনি তার কাবাস্রীর উৎস এবং ভ্রীবনবিভৃতির অধাক্ষ। বুদ্ধির দিজ্ঞাসা ও তর্কবৃত্তি তাকে শুদ্কতার 
দিকে, অপসিদ্ধান্ত বা অসিস্থান্তের দিকে নিয়ে যান নি_- কারণ তাকে তুলে ধরা হয়েছে অন্ন দরের 
সাক্ষাৎবোধ বা অন্থুতির মখো-_ মনের অভিকল্পনের সঙ্গে রয়েছে বে “হৃদিপ্রতীশ্যা"_ হদরের প্রত্যক্ষ 
বোধ ॥ কবির পক্ষে যতখানি নত্তব, এইভাবে তার চেতনা আর্য চেতনায়ই সমগোত্র ছয়ে উঠেছে? 
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হিযোনেখের কবিতার অনুবাদ 
কৰি তার আপন সত্তাকে 


তুমি প্রতিদিন রাখো সতেছ নবীল সিক্ত শাখা 
গোলাপ বদ্দি-বা ধরে; তুমি চলো সতর্ক দাই 
দিন খেকে দিন, আর ইন্জিয়ের সিংহছারে রাধা 
তোমার শ্রবণ, হছি-মাহাবী শাক মাসে, তাই । 
চিন্তার লহরী নেই যেখানে দড়ের নাস্ু্সাঘা, 
বাহিরিস্কবন থেকে অপন্তপ কোনো রোশনাই 
ফুড়াতে যেয়ো না তুমি । নিজের নক্ষত্র অনুধানী। 
তোমার তো সারারাত দরীবনের ধৈর্ে জেগে থাকা। 
বিযন্তবস্ধতে রাখো অবিলাস্ট তোমার স্বাক্ষর, 

তার পর তুমি যেই গিরিছুড়ে শেষরশ্মি-সোনা 
তোনান্নি স্বাক্ষর হেরে! বিধত্রবস্তুতে সপ্রচাস ; 
তোমার গোলাপ সব গোলাপের পরশপাধর, 
তোমার শ্রবণ, হুরসংহুতির ; তোনার চেতনা 

সব মালোকেত্র ; সব নক্ষত্রের_ তোমার আকাশ ॥ 


আমাদের শাস্তি ভাণে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কৃছন, 
হয়তো-ব! সমস্থর দুই ধ্বনি, উপনীত দিনাস্বের ক্ষণ । 
সন্ধতা অতল স্বৰ্ণ ।_রাত্রির প্রপাত ঝরে স্ক্টিকনির্যল, 
শ্বাসপুঞ্জ চারণের মতো এসে দোলায় নিথর তরুদল, 
আর, এসবের দূরে আরো এক স্পইভালিণী শ্রোতশ্থিনী 
দূক্তার ভিতর থেকে মুক্তা খুলে হয়ে ধার অনস্ববাছিনী । 
নিরালাঘ় নিরালা সব বুঝি স্বচ্ছলচকিত হল ওঁ, 
আমাদের শান্ভি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির মাডৈ;। 
প্রেম বুঝি দূরে খাকে_ক্রবপদে প্রতিষ্ঠিত, শান্ত, অবিচল, 
দর্বিতহৃদর মুক্ত সুখেহ:খে, হৃথেহখে হয় না বিহ্বল, 
বিকা যদিও তাকে বশী করে, বায়ু, স্পর্শ, সুগদ্ধিচন্দন ; 
সদ জুড়ে চলে এক মঘবোধি হৃদয়ের শাস্তিস্োনন্থন । 
আমাদের শান্তি ভাঙে শুধু এক ঘণ্টা এক পাখির কাকলি, 
ছাতেয় পাতার ধরি পূর্ণের অনন্ত পত্রাবলী ॥ 
অলোকরগ্রন দাশগুপ্ত 


রবীন্দ্রলাহিত্য ও বিজ্ঞান 


আদিতা ওহদেদার 


রবীন্সাছিতভা আলোচনার একটা প্রসঙ্গ আছও তেমনভাবে উত্থাপিত ছয় নি) প্রসঙ্গটি ছাল রবীন -বানস 
ও -লাহিতোর সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগাযোগ । ববীন্রনাথের স্বদীর্ঘ লাহিতাকর্ধ বিজ্ঞান ও হত্শিল্প -প্রেভাব 
পরিবেষ্টিত ধূগ দ্বার! বিধৃত, হুতরাং বিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রেরণা তার চিস্তা ও কর্ণের পিছনে কোনে! কাজ 
করেছে কি না, এ প্র আমাদের মনে ভাগ! স্বাভাবিক | সেই সঙ্গে আর এক প্রশ্নও জাগে-_ রবীন্দ্রনাথ 
তার বিভিন্ন চলায় লাছিত্যের যে মূলাারন করেছেন বিজ্ঞানের যুগে তার সার্থকতা ও উপধোগিতা কতখানি । 
বন্ধামাণ প্রবন্ধে আমরা এই দুটি প্রশ্ন নিযে কিছু বলব। 

প্রথম প্রশ্ন নিয়েই আলোচন| শুরু করি । বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিমনের যোগ কতখানি ছিল এ সম্পর্কে 
আমাদের কিছুমাত্র অহুসান করতে হয় নাঁ। কবি নিজেই এ বিয়ে শ্পট্টাক্ষরে বলে গেছেন। তার 
পর্িণতবর়লে রচিত “বিশ্ব-পরিচন়' নামক বিদ্ঞানপ্রস্থখানি স্বাক্ষর বহন করছে বিভ্ানের প্রতি কবিমানলের 
একান্তিক অস্তরক্গতার । এই গ্রন্থের ভূমিকার কবি জানিয়েছেন ঘে, বালককাল থেকেই তিনি বিজ্ঞানের 
সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ছেলেবেলা কবি তার পিল্কদেবের সঙ্গে ডালহৌসি পাহাড়ে ধান, সেখানে 
ভাকবাংলার আডিনায বলে প্রতাহ নক্ষত্রলোকের পরিচত্ন শুনতেন তায় পিতার কাছ থেকে । পিতা য। 
বলে বেতেন সেদিনের বালক রবীন্নাথ তাই মনে ক'রে তখনকার কাচা হাতে একটা বড়ে। প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । কবি জানিয়েছেন, “জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেট! বৈক্ানিক 
সংবাদ নিবে ।” 

তিনি আরও জানিয়েছেন, “জ্যোতিবিল্ঞান আর প্রাপবিদ্ঞান কেবলই এই দুটি বিষয় নিছে আমার মন 
নাড়াচাড়া করেছে।* কিন্তু বিজ্ঞানের শুধু এই ছুটি বিশেষ বিভাগেই কবির অভুলদ্ধিসা সীমিত থাকে লি, 
বিদ্ধানের অপরাপর বিভাগেও তার গতিবিধি ছিল। এ সম্পর্কে ার অধীত বিবন্বের একটি তালিকা 
দিয়েছিলেন কবির অন্বরঙ্গ ও সারিখাধন্র রানানন্দ চট্টোপাধ্যাই কবির অস্সতিথি উপলক্ষে এক রেডিরো- 
কখনে।» ফবি শেষব্বসেও বিজ্ঞান গ্রন্বের প্রতি আক) অছ্ভব করেছেন। নিজ সুখেই লানিয়েছেল, 
". . এই লব বইই আমার ভালো লাগে সায়েন্সের বই 1- * কী আশ্চর্য রহন্তমন্ধ এই গং, আরো আশ্চর্য 
তার এতটুকু এতটুকু উদ্ঘাটন । কে মনে করতে পারে, এই যে হাতখান এ খালি নৃতাস্টল অগুপরমাধুর 
সমগ্ী। এই সব বই আমার আরো! ভালে! লাগে একস বে মনকে একটা ইন্পার্সনাল অস্তিত্বে, একটা 
মুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাছাব্য করে। তুৰি আমি কিছু নব, শুধু আছে নিয়ম আর লহখ্যা।”* 

বিজ্ঞানচগকে কবি কেবলনাত্র নিজের বাক্তিগত মন্ুসীলনে নিবন্ধ রাখেন নি; দেশে বিজ্ঞানচর্চ। ধাতে 
প্রসার লাভ করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন জীবনের প্রথম দিক থেকেই । কবির জীবনীকার 
১. প্রবালী ১০৪৫ জো, পৃ. ২৮৪ 
২ ফৈয়েরী দেবী, পুতে বীনা, ১০৬৩ 


রবীন্ত্রসাহিত্য ও বিজ্ঞান ১৩৫ 


জানিয়েছেন বে, বৌঠাকুরানীত্র ছাট -এর ঘূগে কবি অন্তানট বইয়ের সঙ্গে পড়তেন বিজ্ঞানের গ্রন্থ । সদর 
প্টাটের বাসা থাকবার সম হাকল্লি, লক্ইয়ার, নিউকোর্ প্রকৃতি তৎকালীন খ্যাতনাষ| বিজ্ঞানীদের প্রস্থ 
পড়েল। ইংরেজিতে বা পড়েন তা বাংলাম্ব লিষতে চান ? কিন্তু পরিভাষা অভাবে বক্তব্য বিষয় পরিক্ষার 
করে বলতে বাধা পান | জ্যোতিরি্গনাখের শৃঙ্গে আলোচনা করেন-_ উভবেই বোবেন যে কোনো এক 
বাকল দ্বারা বিজ্ঞানের পরিভাষা গঠন করা সম্ভব নয় । জ্যোতিরিক্ছনাথ "সনি এক প্রতিষ্ঠান গঠনের 
প্রস্তাব বিস্তৃতভাবে ভারতীতে প্রকাশ করেন।* এই প্রন্থাবিত সভার নাম দেওঘ। হদ্ব 'কলিকাতা লারন্বত 
সন্দিলন' । সভাপতি হুন ডাক্তার রাজেন্্রলাল নিত্র।1* অবশ্য এ প্রতিটান বেশিদিন স্থায়ী হু নি। 

তার পর তের শ পাচ সালে কবি 'প্রলঙ্গকখা” ঈর্দক নিবন্ধে আমাদের দেশের বিজানচর্চা সম্পর্কে 
অভিবত প্রকাশ করেন। ডাকার মহেত্্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত সাহেন্স আসোলিছেশনের কাজ ইংরেছি 
নাধামে শিল্পা করার ফলে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্রানচর্ার প্রসাত্বলাভ ঘটছে না, কবি এই মন্থবা 
করেন। এ্রলঙ্গে তিনি বিজঞানচর্চার উপকারিতা কি, তার উল্লেখ করেন-- “বিজঞানচর্চার দ্বারা 
আিল্রাসাবৃততির উদ্রেক, পরীক্ষপশকিল সস্তা, এবং চিন্বনক্রিযার ঘাধাতখা ঢশ্মে এবং মেই ল্গে লংপ্রকাত্র 
রাস্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সুর্ষোদয়ের কৃছাসাস্গ মতো দেখিতে দেপিতে দূর হইয়া ঘার।* দেশে বিজ্ঞোনচর্গ 
কী ভাবে প্রসারিত করা যাত্ন তার নির্দেশও দিয়েছিলেন “বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট 
হুগন হয় লে-উপাক্ক অবলম্বন করিতে হইলে একেবানে মানৃভাষাত্ বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন কিয়া 
দিতে হয়।- * বাংলা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সামস্িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে ঘখানিযনে বক্তৃতা! দিযায় 
বাবস্থা করা অত্যাবশ্যক ।" 

বিজ্ঞানের প্রতি এই অহুরাগের ছন্তেই আচার্য ছগদীশচশ্্ের সঙ্গে কবির মন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। 
জগদীশচজ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা স্বদ্ধে বাংল! ভাবা সরব প্রথন লেখেন রবীস্বন্যঘই | জড়ের মধ্যেও সঙ্গীব 
পদার্থের লক্ষণ বর্তমান, ছগদীশচন্ত্রের এই গবেষণার কবি উল্লসিত হয়ে "আড় কি লক্বীব?” প্রবন্ধটি 
লেখেন।* কবি হযে রবীন্দ্রনাথ এই দুক্তহ বৈজ্ঞানিক বিষয় আশ্চর্য নৈপুণোর ললে ব্যাখ্যা] করে লেখেন: 
এই প্রবন্ধ পড়ে ছগদীশচন্ছ্ খুবই বিস্মিত হন ৷ এবানে এ কথ! উল্লেখযোগ্য বে, জগদীশচম্ত্ের এই আবিষ্কার- 
তবটি কবি আপন অন্তৃভৃতিবশে কতেক বংসর পূর্বেই উন্যাটিত করেছিলেন । ১৮৪৪ খ্রল্টান্দে লিখিত 
এক অপ্রকাশিত পত্রে তিনি জানিয়েছিলেন, ". * ধাকে আমরা! মন্তারপূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের 
সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা! যোগাযোগের গোপন পথ আছে, নইলে কখনই নির্থাবের প্রতি জীবের, 
আড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে লা। 
আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্রম পরমাপুর বাস্তবিক কোনো জাতিডেদ নেই, সেইজন্রেই এই জগতে আমরা 
একজে স্বান পেরেছি, নইলে আমানের উভয়ের জন দুই ডিন জগত স্থিত ছয়ে উঠত ।** তার এই কথাই 
এবার তিনি প্রকাশ করার সুযোগ পেলেন বিজ্ঞানের ভাবায় । ছপদীশ-প্রশস্তি প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 


৩ ১২৮৯ হৈ | 

৪ প্রভাতকুদার দুখোলাধ্যার, রবীক্র জীবনী, ১৭ খণ্ড, পৃ. ১২৭-৮ । 
« বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আফা । 

* আবএস্ব, মোদ্তিচত সেন সম্পাদিত, ১ম খণ, চুকা । 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


“আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিরেছিল ঘূরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা একোর পখ। 
বিজ্ঞান এ পর্যন্ত এই এঁকোর পথে গুরুতর থে করেকটি বাধ! পাইছাছে, তাহার যয জড় ও জীবের প্রভেদ 
একটি। অনেক অহুমন্ভান ও পরীক্ষাঙ্থ ছাক্স্‌লি প্রকৃতি পণ্তিতগণ এই গ্রভেদ্দ লক্ষন কত্রিতে পারেন 
নাই। আবতব এই প্রভেদের দোহাই হিষবা পদার্থতত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্থাছত্তা রক্ষা করিতেছে) 
আচার্য ডগদীশচন্্র জড় ও জীবের একাসেতু বিদ্বাতের আলোকে আবিষ্কার করিছাছেল।-* 

বিজ্ঞানের প্রতি কবির মন সংবেদনশীল ছিল বলেই বিদ্ঞানকে আমাদের দেশের শিক্ষার অন্তর্গত করতে 
আস্রহশ্ীল ছন। কিছুকাল পরে এক বিশ্যাত ইংরেছি প্রবন্ধে তিনি লেখেন, আধুনিক বিজ্ঞান হল 
ইউরোপের সরবশ্রে্ দান মানবসবাছের প্রতি সর্বকালের অন্ত । আমাদের উচিত এ দান রুত্রচিত্ডে গ্রহণ 
করা, যাতে করে আমরা পিছিয়ে না পড়ে থাকি এবং নিক্ষলতার অভিশাপে না পতিত হুই। এই গ্রহণ 
করায় কাছে দেরি করলে আমর! বর্তমান হুগ খেকে কোনো পল কাটতে পারব লা।” এ কথা বলার 
পনর বছর পরেও দেশে বিজ্ঞানচর্চার আশামুন্ূপ উন্নতি না গেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, “বিজ্ঞান 
চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসণ্ুপি কেবলই বরে বরে ছড়িবে পড়ছে! তাতে চিত্তুমিতে বৈজ্ঞানিক 
উর্বরতার জীবধর্ম ছেগে উঠতে থাকে | তারই অভাবে আমাদের মন ছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দ্বৈত 
কেবল বিভ্ভার বিভাগে নয, কাছের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"* 

নিন্ধের বিজঞানচর্চার স্বন্ধে কবি বলেছেন ষে, বিজ্ঞানের বিবনথ ক্রমাগত পড়তে পড়তে ওঠার মনের অখো 
বৈজ্ঞানিক একট! নেদা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল যার ফলে অন্ধবিশ্বাবের মৃচৃতার প্রতি অশ্রন্ধা তাকে 
বুদ্ধির উচ্চ, দখলত! থেকে রক্ষা করেছিল। অথচ কবিত্বের এলাকার কল্পনার মহলে কোনো! লোকসান 
ঘটিরেছিল বলে তিনি অঞ্রভব করেন নি।১* বিজ্ঞানের মহলে খূরলে সাহিত্যকর্ষে॥ কোনো ক্ষতি হয় 
এ কথা রবীজ্নাথ স্বীকার করেন নি; বরং বিজ্ঞানের কাছ থেকে অনুকুল প্রেরণ) পাওয়া যাবে, এই ধারণাই 
তার ছিল? বিজ্ঞান ও রদসাছিত্োর প্রকোষঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিগ্র মহলে, কিন্তু তাদের ধাওছ/-আলায দেনা" 
পাওনার পথ আছে।*১* সে পথ বে সততা আছে তা কবির কাব্যই প্রমাণ করে। 

কবি লিখেছেন, "বাপককাল থেকে বিজ্ঞানের রল আহ্বানে আমার লোভের অন্ত ছিল না।*** এই 
লোভ গভীরভাবে ফলপ্রশ্থ হল সোনার তরী যুগে। ডারউইনের জীবতব রললিফিত হযে কবিমান্প অধিকার 
করে। তারই বশে কবি লিখলেন সমুভ্রের উদ্দেশে 

আৰি পৃথিবীর শিশু ঘদে আছি তব উপকূলে, 
শুৰিতেছি ধর ভব ।- - 

+ জড় কি ল্দীব 1-- হগশন ১০৮ জাংশ। ue 
vw modern Science is Earope’s great gift to humanity for all time to come. We, in 
Indis; most chim it [rom her Hands, and gratclully accept il in order to be saved from 


1he course of (utility by Lagging behind. We shall fail lo teap lhe harvest of the present age 
H we delay.”— Creative Unity, 1822) p. 103. 


যনে হয়, হেন জনে পড়ে 
হন বিলীনভাবে ছিনু শুই বিরাট জুয়ে 
অজাত ভুবনতশ মাকে, লক্ষ কোটি দৰ্য বরে 
ওই তৰ আৰি্ৰাম কলৱাৰ অন্তরে স্তরে 
সৃজিত হইয়া গেছে । দেই জাদুর প্ররণ, 
গর্ত পৃশদিবী'-পরে সেই নিত্য মীবনস্পশ্ৰন 
তৰ সাতৃহদর়ের-_ অতি ক্ষীণ আন্রসের কতো, 
ছাগে বেৰ সমস্থ শিরা, শুনি ঘৰে নে করি দত 
যদি জনশৃক্ঠ ভয়ে ওই পুরান কলবধনি। 
= সন্ত প্রতি 
জীবতব, বিশেষ করে ডারউইনের মতবাদ প্রচারিত ছবার পর পাশ্চাত্য ছগতে মাছুবের উৎপত্তি দত্বস্ধে 
প্রগলিত ধারণার পরিবর্তন হয় ইতিপূর্বে ধর্মের অন্থশাসনে এই ধার! বদ্ধদূল ছিল বে মাহস প্রি 
দেবশিশু, এই পৃথিবীত অন্যান বন্ধুর সঙ্গে তার কোনো নাড়ীর যোগ নেই । কিস্ক ভ্রীবতর এই নাড়ীর যোগ 
আবিষ্কার করাতে মাহুহের মনে নিজের সা সম্বদ্ধে যে গরিমা-ধোগ চিল তাতে মাদাত লাগল) এই 
আঘাতের বেদনা সাছিতো একদাঞ্ষী ভাবে প্রতিকলিত হচেছে সে কথ| ইংরেজি লাহিতয -পাঠকের কাছে 
বিদিত নেই । 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সারা চিন্তকে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার আনন্দে উদ্বেলিত করে। প্রকৃতির সঙ্গে 
মানবের একান্মোর কথা তাই তিনি বারে বারে এত করে বলেছেন ॥ সোনার তরীতে বন্ধদ্ধরাকে সম্বোধন 
করে আবেগডরে ছানিছেছেন_ 


“আদার পৃথিবী তুমি 
হু রবের । তোমার দৃবিকাসনে 
আমারে দিশারে জয়ে অনন্ত গঙ্গনে 
আশ্রাস চললে ফরিযাছ এবজিন 
নবিতৃহগ্জল অসংখ্য রজনী ফিন 
ছুদসগান্বর বছি : আবার নাবাছে 
উঠযাছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে 
ফুটিচায়ে, বর্ষণ করেছে তরুরারি 
পরফুলকল গন্ধরে] ।' - 
নে পড়ে বুক সেই হিবসের কথা 
ন ঘৰে ছিল মোর সর্থবাপী হয়ে 
ছলে স্থলে অরশোযের প্রুবনিলয়ে 
আকাপের নীলিষার। ডাকে যেন ঘোরে 
অবারু আহানযবে শতবার করে 
সমন্ত তুবন। 
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অন্তত্র বলেছেন_ 
তূণে পুলকিত থে থাটিয় ধরা লুটায আমার দাদমে 
সে আহার ভাকে এমন করিচা কেন বে কথ তা কেহনে। 
মনে হয় হেন সে তুলির তলে 
বঙ্গে দুস্দে আমি দিহু তৃণে জলে, 
লে দুয়ার খুলি কৰে কোন্‌ ছলে ৰা [হর হয়েছি আফণে | 
নেই মুক ঘাচি মোর মুখ চেয়ে লুটার আদার সাসনে। 
প্রবাসী ( উৎসর্গ) 
ছীবতবের সঙ্গে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের আর একটা বিভাগ, তা হল মনস্তর। এ দুই বিস্কা অতীতকে 
নৃতন চোখে দেখেছে। অতীত ঘটনা ও বন্ধ বর্তবান থেকে বিচ্ছিত হয়ে বিশস্বৃতির গে বিলীন ছুয়েছে এমন 
মনে হলেও, গেট! সৃতি নই-_ অতীতের প্রভাব হদৃশ্ত ভাবে বর্তৰানের মধো কাছ করে চলে। বংশগতি 
(beredit)তৰ এ কথা অকাট্যভাবে প্রনানিত করেছে। এই তবটি রসঘন হয়ে কবিয় ভাষায় মূর্ত 
হয়ে উঠেছে 
তন অতীত, ছে গোপনচারী, জচেকন তুছি দও_ 
কথা কেন নাহি কও। 
তথ সকার শুনেছি আমার সর মাঝখানে, 
কত ঘিৰসের কত সক রেখে বাও মোর প্রাণে । 
ছে অতীতে, তুমি কুৰনে কুৰসে 
কাজ ক'রে হাও গোপনে গোপনে, 
সর দিনের চপরতা বাবে দির হয়ে তুমি রও।- - 


দুদ জীবনের পাতা পাতার অনৃস্থ লিপি দির 
পিভামহযের কাহিনী লিখিছ দনডা দিশা । 
খাহাদে॥ কখ। তুলেছে দৰাই 
সুদ তাহাদের বিছু ডোল নাই । 
বিস্মৃত বত দীরব কাহিনী খ্ছিত হয়ে ৰণ্ড। 
বিজ্ঞানের যেলব তৱ জন্মবৃ্ান্তকে ব্যাখ্যা কত্রেছে, লেগুলি কাবান্ূপ পেয়েছে কবির 'জ্ন্মকথ!' 
কবিতা 
খোকা মাকে শুনায় ঢেকে, “এলেম আমি কোথা থেকে, 
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ।* 
মা শুনে কর হেসে কেদে. খোকারে তার কুকে বেষে 
পইচ্ছা হয়ে ছিলি দলের মাকারে। 
আমার চিরকালের জাশায, আহার সকল ভালোবাসার, 
আধার বারের বিশিমারের পরানে, 
পুরানো! এই মোদের ঘরে গৃহদেবীর কোলের 'পরে 
কতকাল দে লুকিয়ে ছিলি কে পানে) 


যৌবসেতে হখন ছিয়া উচগ্রল অরন্থটিযা 
তুই দিলি পৌরতের হতো দিলারে, 
ৰায় তরণ অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে ছিলি সঙ্গে সঙ্গে 
তো লাৰশা কোমলতা হিলাছে ( 
আর কবির জীবনদেবতার আাইডিঘা কতখানি দরীবতর ও মনশ্বর স্বারা ব্যাগা| করা লন্ভব তা 
অবস্বিতকুমার চক্রবর্তী বিশদভাবে বিশ্লেষপ করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন ।১+ এখানে সে-ফথার পুনরাবতি করার 
প্রয়োছন নেই । 
কবি বলেছেন ভীববিদ্যার সঙ্গে বিজ্ঞানের আর একটি বিভাগও তিনি আাজ্রীবন নাড়াচাড়! করেছেন-_ 
তা হুল জ্যোতিবিদাা। এই পরিচছ্ থাকার দরুনই তিনি এমন লিখতে পেয়েছেন 
ও নির্ঘল নিশবদ আকাশে 
বসব) করা- কলাম্করের 
হয়েছে আবর্তন । 
নূতন নূতন বিশ্ব 
অন্ধকারো। সাঢ়ী ছিড়ে 
জন্ম নিয়েছে আলোকে, 
ভেলে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেসপুঞ্ ; 
আবশেবে বুগ্গান্তে তার! তেমনি করেই গেছে 
বেবন ছে বর্ধশ্ষান্ত দেখ, 
বেষন গেছে প্রশঙ্ীৰী পতঙ্গ) শেষ লত্তক : দাত সাগ্যক কৰিরা। 
সোনার তরীর পরে কবি বেষন সমসামদ্বিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে কছনাশ্রিত করেছিলেন, বলাকা 
পরে তেমনি পদার্থবিষ্যার নবাবিষ্ঠত তবগুলি, ধথা পরহাগূবাদ ও গতিবানকে, ভাবগন্তীর কাব্যের উৎস 
করলেল॥ বলাকার ‘চঞ্চল!’ কবিতা পরিপূর্ণ কপ পেরেছে বিজ্ঞানের এই নৃতন তবের নর্মকখা__ 
হে বিয্াট নদী, 
অধৃশ্থ নি:শব্দ তব জল৷ 
অবিন্ধিয় অবিরল 
চলে নিরবধি ৫ 
সপন্মনে শিছছে শত তব রা ফারাকীন বেগে; 
বহীন পৰাহে এও আছাত লেগে 
পুজ পুচ ধস্বফ্ষেন। উঠে রেগে; 
আলোকের তীক্্বটা বিন্ষ_ রিয়া ছঠে ধর্শশ্রোতে 
খাষযান অন্ধকার হতে; 
র্লাচকে ঘুরে ঘুরে মরে 
ততে নুরে 
'র্থচন্রতারা হত 
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ধরি তুষি মুদ্ুণতের তরে 
ভ্রানতিচরে 
ছাড়াও কি, 
তখনি চনকি 
চাচ্ছি হা উঠবে বিশ লুজ পূঞ্ বস্তুর পঞ্তে ; 
পঙ্গু দৃক্চ কৰত্ব বণিজ আব) 
মুলত গুর:করী বাধা 
সবারে কারে দিযে ধাড়াইবে পথে ; 
আপুতষ পরমাণু আপনার ভারে 
সন্ষয়ের অচল বিকারে 
বিদ্ধ হবে আকাশের ঘর্মযূলে 
ফলের কেনার লুলে। 
বন্ধ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নৃতন তবটিই হল এই-_ বিরাষ বলে কিছু নেই, আমাদের কঠিন ধরণীর প্রতিটি 
কপা,অবিশ্রাস্ত গতি-সমস্থিত।৯৪ 
বিজ্ঞানের গভীর তবগুলি ছাড়াও তার যেসব তব ও সৃটবন্ত আমাদের কাছে অতি পরিচিত, তাদের 
অনেকে কিছু রলঙ্ি্ হয়ে কবির কাবে) ইতস্তত: ছড়িরে আছে । যেমন, নবজাতকের “জবাবদিহি” 
কবিতায় রয়েছে বণিক, যার ব্যাখ্যা কালো রঙ সব রঙের শোষণে সি হয়।-_ 
সকালবেলা বেড়াই খুলি খুজি 
কোথা সে মোর গেল রডের ডালা, 
কালে। এনে আজ লাগাল বুঝি 
লেষ্রহছে ৯-ইরশের পালা। 
ওরে কথি, ভর কিছু নেই তোর 
কালে য়: বে সকল রঙের চোর । 
এ প্রা রাতের রেলগাড়ি 
ছিল লার্ড-_ 
কাছরাছ গাড়ির ঘুষ, 
কদনী নিুদ। 
বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিনানসের এই সহযোগিতা খারা রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে গেছেন সাহিত্যকর্ম বিজ্ঞানচর্চার 
ছারা কতখানি পুষ্ট হতে পারে ।** প্রত্যেক কবিই আপন ঝান্স-বৈশিষ্টা ও প্রক্নৃতি অনুযায়ী বিচানের 


2 there is 00 such thiog os nest. Every particle that gor» to make up ovr solid 
cath is a stale of perpetual unremitling vibration.” 
—The 00055 of Science, ed. by J. A. Thomson, 182, p. 267. 


১৫ এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে কৰি বিপরিচ দেখেন ১০৪৪ সালে, এবং ১৩৮৮-৬১ লালের দধ্যে লিখিত ভিনসঙ্গীয গভির প্রদান 
ঘাক্রিদের সকলকেই বৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞানমনা করেছন । 


রবীশ্্রসাহিত্য ও বিজ্ঞান 


বিশেষ বিশেষ বিভাগ থেকে রসগ্রহণ করতে পারেন । জোতিবিজ্ান ও প্রাপবিদ্তানের প্রতি ববীন্্নাণ 
বে আজীবন আকর্ষণ 'অহুভব করেছিলেন ও তার চর্চা করেছিলেন, তার কারণ বোধ হত্র এই যে, এ ছুটি 
বিবৰের যখো কবির বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতি সমবদ্ধতর হতে স্থযোগ পেয়েছিল তার 'ূমাবো”, প্ররুতিপ্রেম, 
বিশ্বমৈত্রীর অমুনূতি বিজ্ঞানের এই ছুই বিভাগ-প্রতিষ্ঠিত তবগুলির নধো অসুকূল মাত্র পেরেছিল। 

বিজ্ঞানের যে মহলে শুধু বিশুদ্ধ জানচর্চা সেখানে গভীর কৌডুছল নিছে ঘোরাফেতা করতে প্রচুর 
আনন্দ পেয়েছেন কবি। লে মহলে তিনি দেখেছেন নব নব ব্রহ্স্তের দিফে গবাক্ষ উন্মুক্ত হতে । সে” 
গবাক্ষের ধারে দাড়াতে কবির আগ্রহের অস্থ ছিল না, কারণ সেশানে গাড়িরে রহঙ্গের গভীরে দৃষ্টি 
সঞ্চালন করার স্থযোগলাভ করেছিলেন কিন্তু বিজ্ঞানের 'আর-একটা মহল আছে যেখানে তার অক্রিত 
জানের প্রয়োগ ঘটছে ব্যবছার-শিলপে। সেখানে হঙ্বের ভিড়_ বিপুল ধর্ষশক্ি দানবের কূপ নিয়ে 
মহুলটার সবটা জুড়ে আছে । এ বহলট] কবি পছন্দ করেন নি। এর প্রতি গার মনের বিন্পতা 
প্রকাশ পেরেছে “দুক্রধারা' ও "রক্তকরবী' নাটকে । প্রকৃতির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে বঙ্গ বে বিরোধ সহী 
করেছে তাতে বাধিত ও ক্ষুন্ত ছয়ে কবি এ-ছুটি নাটকের বিষযবস্থ উপস্থাপন করেছেল। এই বিন্্পতাই 
লাহিতোর আবরণ থেকে দৃক্ত হয়ে অতি স্পষ্ট হয়েছে ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে । পশ্চিষের বিচ্ঞোনসাধনাকে 
স্বাগত দ্রানিয়েও কবি তার বন্্-উপালনার নিন্দ। করেছেন। কারণ, প্ৰাস্তিকতাকে অন্থরে বাছিরে বড়ো 
করে তুলে পশ্চিম-সমাজে৷ মানব্স্বন্ধের বিশ্নি্তা ঘটেছে। কেননা, কু দিয়ে বাটা, আঠ! দিয়ে জোড়ার 
বঙ্ধলফেই ভাবনাত এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অস্বরতন যে আন্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত 
আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে ধার সেই স্ষটিশক্রিলস্পন্ন বন্ধন শিখিল হতে থাকে ।” 


২ 


বিজ্ঞানের যুগে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে যবীজ্ত্নাথকে বারে বারে আত্মদিজ্ঞাসা করতে হয়েছে, বিজ্ঞানের 
লক্ষে দাহিতোর পার্থকা কি? এবং বিজ্ঞান যেধানে সভাতা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র বাছন হয়ে পড়েছে, 
সেখানে সাছিত্াকর্ষের কোনো প্রশ্বোজন আছে কি? এককথান্ন প্রশ্নটা! দাড়ায়, বিজ্ঞানের ঘুগে লাহিতা- 
কর্মের ডিতর দিয়ে সাহিত্যিকগণ কোন্‌ দা্বিত্ব পালন করতে পারেন? এ প্রশ্রের উত্তর রবীল্নাথ তার 
সাহিত্যতর বিষয়ক রচনাগলিতে দিতে চেষ্টা করেছেন। 

অবস্ত রবীজ্ঞনাথের বহুপূর্বেই পাস্চাতোর সাহিত্যসেবীগণের মন এ প্রশ্নে উত্দেছিত হল্েছে। কারণ 
আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রতিপত্তি সেখানেই ঘটেছে, এবং তার প্রডাব তাদেরকে অনুভব করতে 
হয়েছে বহপূথে । ইংরেজি সাহিত্যে তাই দেখি ওয়ার্ডদ্ওয়ার্থ খেকেই নানা জন নালা! ভাবে সাহিতাকর্ণের 
দারিত্ব সম্বন্ধে অভিমত ঘোষিত করেছেন ॥ ওয়ার্ডদ্‌য়ার্থ জানালেন, কবিকর্ম আপন স্বষ্ট আদর্শের ছারা 
মাহুষের অবস্থা উ্নত করতে পারে, এবং জগতকে ঢেলে সাজাতে পারে ।১৯* শেলী ঘোষ! করলেন, 


২৯ In framing models to improve the scheme 
Of. Blan’s existence, and recast the world. 
— Excursion, TU, 3357. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-পৌৰ ১৮৭৯ শক 


ফবিরাই জগতের অস্বীকৃত বিধায়ক ।১* আর একজন কবি গাইলেন, আমর! ধার! গান গাই, প্র দেখি, 
নির্জনে ঘুরে বেড়াই, আমরাই জগতকে নাড়াই দোলাই 1৮৮ 
কিন্তু এ সব কথাত যতটা ভোর আছে ততটা যুক্তি নেই । আজ সঙ্গ্র বছন্তপযাজ নিঙ্গের সরাঙগীণ 
উন্নতির জন্তে বিদ্ঞানেরই মুখাপেক্ষী, কারণ বিজ্ঞানই তাকে সম্পদ-আহরণ ও আনম্দ-সন্তোগের সকল 
ক্ষমতা দিতে পারে, লে দেখছে। এ অবস্থায় সাহিতালেবীগপ ঘদি জোর গলায় বলেন, “আমরাই মাষের 
প্রকৃত শিক্ষক, নিযনত্বক ও আকর্ডা”, তা হলে তা শুধু অক্ষমের মহমিকা-প্রকাশই হয়ে দাড়ার। এবং 
সেই কারদে কথাগুলি বরং কিছু ছাস্তাম্পদও ঠেকে । 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ঘাড়ে এ জাতীয় দায়িত্ব চাপাল নি। তার কাছে কবিকর্মের ফলশ্রুতি ছল_ 
মা পারে বুকতে, আপনি জা বুঝে 
মানুৰ ছিরিছে কথ! খু'ষে খু রে 
কোকিল যেমন লকছে কৃজে 
মাগিছে তেমন হয়। 
বিন ঘুঢাইৰ সেই ব্যাকুলতা 
কিছু দিটাইৰ প্রকাশের হু)গা 
বিদায়ের আগে হুচারিটি কখা 
রেখে যাব হুম _পুরন্বায (সোদার ভয়ী ) 
স্পউটই দেখছি এখানে বিশ্বকে চালন! কর! বা তাকে বিধান দেবার দাবি নেই । নিজেকে প্রকাশ করার 
ভক্তে মামুদ আকৃতিডরে যে ভাষ! খুঁজতে চার, কবি সেই ভাষা কিছু যোগাতে পারধে__ এই হল 
কষির কাছ। 
অর্থাৎ, রবীহুনাখ সাহিতাকে মানবহৃদয়ের প্রকাশ রূপে দেখেছেন ভার মতে সাহিত্যে থাকে 
মাহষের হৃদয়ের আবিষ্কারচিহ্ছ।-_ পবাছির়ের জগৎ আমাদের মলের মধ্যে প্রবেশ করিব! আর-একটা- 
জগত হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে থে কেবল বাহিরের জগতের র$, আকুতি, ধ্বনি প্রস্ততি আছে তাছা 
নহে তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আসাদের ভষ-বিশ্ময, আমাদের স্বখ-ছখ ছড়িত-_ 
তাহা আমাদের হববরবৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভালিভ হইয়া! উঠিতেছে। এই হদযবৃত্তিয রসে 
ছারিয্া তুলি আমর! বাহিরের জগতকে বিশে পে আপনার করিঘা লই ।”১৯ 


21 Ports are the anacknowledged legislators of the world. 
১৮ We are the makers, 
And we are tlie dreamers of dreams, 
Wandering by lone sca-breakers, 
And sitting by desolate ntrcams; 
World.losers and world-forsakere, 
On whom ihe pale moon gleams; 
Yet we art Ihe movers and shakers 
“ OF ihe world for ever, it seems. 


—4. W. E. O'Shangaessy. 





১৯ সাকিভা, >২ লং, পু. ১ 
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জগৎকে এইভাবে জানাটাও একট! লতা । এই পত্যের প্রকাশ হুল সাহিত্য 1 “সতাকে খন শুধু 
আমরা চোগে দেখি, বৃদ্ধিতে পাই, তগন নন, কিন্তু ধন তাহাকে হৃদ দিছা পাই তপলই তাহাকে 
সাছিতো প্রকাশ কহিতে পারি (৮২ 

মানবের দীবনের সঙ্গে লাছিতোন্স যোগটা হল এই “শতকে হেখালে মাল নিবিড়নপে অর্থাৎ 
আনন্দক্পে ছন্মতন্তপে উপলন্ধি করিয়াছে সেইখালেই আপনার একটা চিহ্ন কাটিচাছে। সেই চিছট 
কোথাও বা মৃতি, কোথাও ব! মন্দির, কোথাও বা তীর্থ, কোথাও বা সাজধানী। সাচিতাও এই চিন্। 
বিশ্বজগতের বে-কোনো! ছাটেই মাস্গবের হৃদয় আলিয়া ঠেকিতেছে লেইধানেই লে দিয়া একটা 
স্থাদী তীর্থ বাধাই! দিবার চেষ্ট! করিতেচ্ছে__ এমনি করিব বিশ্বতুটের লকল স্থ্যন্কিই লে মানবযাত্রীয় 
হৃদয়ের পক্ষে ব্যবহারযোগা উত্তরপহোগ্য করিঘা তুলিতেছে।- জগতে সরবত মামুধ সাহিতোর ছারা 
হৃদয়ের এই চিন্গুলি যদি না কাটিত তবে জগ আসাদের কাছে আকা কত সংকীর্ণ হা থাকিত তাছা 
আমরা কল্পনাই করিতে পারি না। আছ এই চোখে-দেপ! কানে-শোন! ডগ যে বহুলপর্রিষাণে নাদের 
হৃদয়ের জগৎ হইয়া উঠিয়াছে ইহার প্রধান কারণ, মাল্গুষের সাছিত্য হৃদহের আবিষ্কান্িচ্ছে অ্গংকে মণ্ডিত 
ফরিয়া তুলিয়াছে। সতা যে পনার্থপুক্তের স্থিতি ও গতির লাম, সত্য যে কার্ককাপ্পপরম্পরা, লে কথা 
জানাইবার অন্ত শা আছে-_ কিন্ধ, সাহিতা ছানাইতেছে, সত্যই আনন্দ, লতাই অমৃত ।”** 

সাহিতাকর্মের এই অনন্ত বৈশিষ্টা রবীন্তরনাথের কাছে ভাস্বর ছয়ে উঠেছিল বলেই বিজ্ঞানের সঙ্গে 
মোকাবিলা সাছিতোর পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত করতে গার পক্ষে সহছসাধা হয়েছিল ।-_ “মন দিয়ে এই 
প্রগংটাকে কেবলই আমরা ফানছি। সেই জানা হুই জাতের ! জ্ঞানে জানি বিষয়কে এই ডানা ছাতা 
থাকে পিছনে আর জেয তার লক্ষ্যরপে সামনে। ভাবে জানি মাপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্য রূপে 
লেই আপনার সঙ্গে মিলিত। 

“বিদচকে জানার কাছে আছে বিজ্ঞান । এই ডানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে লরিবে রাখার সাধনাই 
বিজ্ঞানের । মাহযের আপনাকে দেখার কাছে আছে সাহিতা। তার সতাত! মানুষের আপন উপলকিতে, 
বিষয়ের যাথার্থো নব ।"** তাই কবিরা ধার পত্রে জোত্র করে ভক্ন নিয়ে আছেন, অর্থাৎ তাদের অবলম্বন, তা 
হুল জন্তরের ময়ুতৃতি এবং আত্মশ্রসাদ 1২০ 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও ক্ষমতাগ্রাবলা কোনদিক দিকে সাছিত্যের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পাছে সেটা 
কবির কাছে ধরা! পড়েছিল । একদ! ঘুরোপে শাস্বশাসন ধা করেছিল আজ বিজ্ঞান তাই করতে উদ্ত । কৰি 
বলেছেন, “ম্দানুগে এক সময়ে, যুরোপে শাহুশালনের খুব জোর ছিল। তখন বিজ্ঞানকে সেই শাসন 
'অভিত্তৃত করেছে। হুর্যের চারি দিকে পৃথিবী ঘোরে, এ কথা বলতে গেলে মৃগ চেপে পরেছিল কূলেছিল 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের একাখিপতা__ তার সিংহাসন ধর্মের রাছত্বসীমার বাইরে। আদ্রকের দিনে 
তার বিপরীত হুল। বিজ্ঞান প্রবল হরে উঠে ফোখাও আপনার লীম! মানতে চায় ন!। তার প্রভাব 
মানবমনের সকল বিভাগেই আপন পেম্াদা পাঠিয়েছে। নৃতল ক্ষমতার ক্ষমা পরে কোথাও লে অনিকার 


২১ সাফি, ১৩৫২ সং. পৃ. ৫৩৫৪ 
২৩ লাহিতোর বে, ১৩৫৬ লং, পৃ. ২৪ 





২৪. লাহিতোর পথে, ১০৭৬ সং, পৃ. ৮২-০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাতিক-পৌধ ১৮৭৯ শক 


অনধিকারপ্রবেশ ঘটে তখনই তখন একের ধর্ম অস্তের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা চলে । বিজ্ঞানের ধর্ম 
ও সাছিতোর ধর্ম আলাদা । সাহিত্য ঘদি বিজ্ঞানের শক্তিদর্শনে অভিস্ভুত হয়ে বিজ্ঞানের ধর্ম গ্রহণ করতে 
চাল তা ছলে নাহিত্য বধর্ভু্ট হবে, সাছিত্যকর্ষ আপন বৈশিষ্টা হারাবে এবং সাছিতাসেবীগণ নিজের 
মধাঘা হারিয়ে বৃথা অভিমান ও ক্ষোভ দত্ত প্রকাশ করবেন ॥ বিজ্ঞানের ধর্ম ও সাহিত্যের ধর্মের পার্থক্যটা 
কৰি স্পষ্ট করেই জানিয়েছেল ।__ "বিজ্ঞান পদার্ঘটা বাকিস্থভাববজিত ; তার ধর্মই হচ্ছে সতা সন্বন্ধে 
অপক্গপাত কৌতুহল। এই কৌতূহলের বেড়াজাল এখনকার সাহিতাফেও ক্রমে ক্রমে ঘিরে ধরছে। 
অধচ সাহিত্যের বিশেষতই হচ্ছে তার পক্ষপাত ধর্ম? লাহিত্ের বানী স্বৰ্ংবর।। বিজ্ঞানের নির্বিচার 
কৌতুহল সাহিত্যের সেই বরণ করে নেবার শ্বভাবকে পরাস্ত করতে উদ্যত) 

এই পরাঙ্রয থেকে পাহিত্যকর্মকে রক্ষা করার গাছিত্ব লাহিতাকেরই । তিনি যেন এ কথা কখনই না 
ভুলে ঘান বে ”ধাকে জালা যাচ্ছ না, যার সংজ্ঞানির্ণর করা হায় না, বাশাব ব্যবহারে ঘার মূল্য নেই, যাকে 
ফেবল একান্তভাবে বোধ করা হায়, তারই প্রকাশ সাচিত্যকলাষ, র্ূসকলাহ।”১* সতারূপী রাজকণ্ঠাকে 
রাজপুত্র খোডেন জ্ঞানের জন্ত না, ধনের জন্তু না; রাজকক্কার জস্তই__ “তুমি যে তুমিই, এই আমার ঘণেষ,” 
এই কথা তার কানে কানে বলবার দন্ত । এই চাওয়া এই আকা ছল বিষ সম্বন্ধে মূর্ত ধারণা, দার্শনিক 
হোয়াইট্‌ছেড, ধাকে বলেছেন, * concrete appreciation of individual facts" | লাছিতাই এই 
জিনি পারে, বিজ্ঞান পারে না। 

বিজ্ঞানের ঘুগে সাহিত্যকর্ম সত্বদ্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ মনীষী সম্প্রতি বলেছেন দে, 
স্বছনধ্নী লেখকদের স্বান সম্পর্কে নৃতনভাবে সংদঞানিণ্ন কর! উচিত। সাহিত্য ধারা করেন তাদের 
তবনিকা সংগ্বারক বা জাণকর্তার নয়, তাদের কাছ ছল হৃদরের 'মুঝুতি ও অভিজ্ঞতার মৃল) রপায়িত করা ।*" 
এই কথাই বে রবীুনাখ বারে ধারে লেক রকম করে বলে গেছেন তা উপরে উদ্ধৃত অংশগুলি থেকেই 
বোকা যায়। 

এ কথা না মেনে উপার নেই যে, বিজ্ঞান নানা ভাবে ানাদের হিতলাধন করছে। কিন্তু বিজ্ঞানের 
ছিতলাধন-ক্ষমতার মধ্যে যে ফাক আছে সেটা রবীন্রনাথ দেখিয়ে দিয়েছেন ।-_ “বিজ্ঞানের কল্যাণে ছলে 
স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রখ ছুটেছে বে, কুগোলের বেড়) আজ আর বেড়া নেই । আজ, 
কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নান। জাতি কাছাকাছি এলে জুটল ; অমনি মাছষের সত্যের সমন্কা বড় হরে দেখা 
দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি ঘাদের একত্র করেছে, তাদের এক করবে কে? নাহুবের যোগ ধদি সংযোগ হল 
তো ভালোই নইলে সে হুর্ধোগ । সেই মহাহৃর্ষোগ আজ ঘটেছে। একত্র ছবার বাছশক্তি ছু ই করে এপ্ডল, 
এক করবার মান্তরশক্রি পিছিরে পড়ে রইল ।”** 


২৭ লাহিত্যের পথে, পৃ. ৮৩ 
২৬ নাহিতোর পশে, ১০৫৬ স:, পৃ. ৭৪ 
21 “The place of the creative writer, therefore, needs redefinition. He will not reform the 
wuld, nor save it, bol be can চা whelever is valoablc within human expericnce, 
extending beyand the range of the obscrved to all that imagination cap achieve." 

Evans. B. lor. Literalare and Science, 1054; p. 06. 





২৮ শিক্ষার কিনন। 


রবীন্্রলাহিতা ও বিজ্ঞান 

এই এক করবার আন্মরশকি বলবৎ করতে পারে সাহিত্য । কারণ, কবি বলেছেন, “তার কাছ হচ্ছে 
হদরের বোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য ।”২৮ সাহিতোর এই ধর্ম, এই ক্ষমতার জন্য বিন্রানের 
সবল আদিপতোর মধ্যেও লাহিত্য নিজের বৈশিষ্ট্য ও মর্ধাদা উচ্ছল রাখতে পারে । এ কথার ঘাার্থা 
নিজের আদ্রীবন সাহিত্যকর্ম দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিগু্রভাবে দেখিয়ে গেছেন। 





যোরুবা দেশে « ই: পর্ধাুৃতি 


জ্ীন্বলীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


চেলারানদের আপিসেই বখাপূর্ব অতিথি হুবার কথা ছিল। ম্যানেছার প্রযুক্ত বমটমল দগ্বারান 
আসোযরানী খুব আগ্রহের সঙ্গে আমার স্বাগত ক'রলেন॥ আগেই বলেছি দের দোকান ইবাদান শহরের 
ধবচেয়ে বড়ে স্বাস্মার উপরে ৷ চেলারামদের দোকান, গুদাম এবং আপিল সব একই বাড়িতে ৷ ওদের গাড়ি 
ক'রে ফিরে এলে দেখলুম, দোকানের সাষনের সমস্ত দর্ছা বন্ধ, জার তার সামনে অগণতি মেয়ের ভিড়। 
অধিকাংশই পিঠে একটি ক'রে শিশু বেঁধে নিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আম্মাকে ওরা পিছনের দরদ দিয়ে উপরে 
ঘেধানে দোকানের সিন্ধী কর্মচারীরা থাকে, লেই দোতলার ওদের বাসস্বছে নিরে গেল। এইখানে তখন 
মধ্যাহ্ছভোছন আস্ত হবে, মামাকে ও ঘর করে খাওফালেন। ওদের ওধালেই এক হাজি কাটিকে' তার পরের 
দিন লেগলে ফিরে ধাবো। দোকানের বাইরে এত মেয়ের ভিড় কেন ছিজ্ঞাল! ক'রে জানলুম, এইসব মেয়ে 
হচ্ছে মাত্রাদি ছাতে-বোন! কাপড়ের খরিন্দার । কদিন পরেই সুললমান পর্যদিন বকর-ঈম আসছে, ইবাদাল 
শহরে মুলূলনানের সংখ্যা যথে্, শতকর! পঁচিশ-ত্িশ কি তারও বেশি হ’তে পারে, বকর-ঈদ উপলক্ষে 
কোরবানির ছন্ত;শছরের বখ্যে বোল! জারগার উত্তর খেকে আমদানি ভেড়া বিক্রি হচ্ছে, আর বকর-ঈদের 
ছিন মুললমান ছাড়া অন্ত ধর্মের লোকেরাও নোতুন কাপড়চোপড় প'রবে, সেইজন্কে কাপড়ের দোকানেও 
ভিড়। শ্রীদুক বলটনল "আমাকে ব'ললেন বে এবার বকর-ঈদের ঠিক মাখার মাখা ভারতবর্ষ থেকে অনেক 
গাট মেয়েদের নাথায় করমালের কারে ভ্রড়াবার জন্তু তাতে-বোনা নানা রঙে র্ডিন কাপড় এলেছে। 
এইসব-নেয়েরা কেউ গ্রাহক কেউ পাইকিরি দরে এই আট-পছি খান কিনে নিয়ে ঘাবে, তায় পরে বড়ো 
পলারী আয় ছোটো পলারী বেয়ে-দোকানীঘের ছাতে মাখার রুমাল, ছু'গছি ক'রে কাটা, বিক্রি হবে। 
ঈদের দিন মেয়েদের মধ্যে সকলেরই এইরকম একখানি নোতুল ক্রযাল জড়ানো চাই । রোরুবা| মেয়েরা 
ধা-তা নকশার খুশি হয় লা। ভারতবর্ধ থেকে ওদের পছন্থবত নানা রঙের সমাবেশে তৈরি (নীলটাই 
এর মাধো বেশি ) নোতুন রুমালের আমদানি ধন হয, তখন এদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে বায়। 
দোকানের ভিতরে এর সনস্ত কাপড় পাট খুলে সাজিয়ে" রেখে দেন, আর দোকান খুললেই মেয়ে খ'ন্দেরের 
দল হড়নুড় ক'রে ঢুকে দোকান ছেদ্ধে ফেলে, আর এইসব কাপড় মাগ্রছের সঙ্গে টেনে নিয়ে কুচিমত বাছতে 
আরম্ক কয়ে। এদের উদ্দেশ্য, কে কত বেশি রকম নোতুন নোতুল ডিজাইন আগে থাকতেই সংগ্রহ ক'রে 
কিনে রাখতে পারে । বশ্য চেলারামদের মাল আসে প্রচুর, তবে দেখা গেল, এই বাখার রুমালের ব্যাপারে 
নের়েদের মধ্যে ক্্যাশান-বোধ যথেষ্ট আছে। বেলা! ছুটোর সব এরা দোকান খুলবেন, খরিদ্ধারের আগ্রহকে 
সামলাবারে জন্তে এদের সিদ্ধী কর্মচারী আর আফ্রিকান চাকরেরা তৈরি হছে দাড়াল, আমাকেও প্ীবৃক 
কনটমল নীচে ডেকে নিলেন এই দত দেখবার জন্তে । বেমনি দরজা খুলে দেওয়া হ'ল, তেমনি এই বেদের 
দল একেবারে হড়মূড় ক'রে দোকানের ভিতর ঢুকে প'ড়ল, আর যেখানে গাট-শোলা লোতুল কাপড় ঘরে 
ঘরে সাজানো মাছে সেই দিকে ছুটল । পছন্মপই নকশার কাপড়ের কাজের জন্য টানাটানি কাড়াকাড়ি 
চ'দ্ল। আগেই বলেছি, এদেশে নেবেরাই ছাট-বাছারে বিকি-কিনি করে, এরা লকলেই্‌ পৃছন্থ-দরের বী- 


য়োরুব। দেশে 


বউ, কচি ছেলে পিঠে বেধে এসেছে, যেমন এদেশের রেওয়াজ । একটা জিনিল দেখলুম, এরা কিন্কু বেশ 
discipline বা নিয়ম মেনে চলে । আপলে কলরব আছে, কিন্তু বগড়া নেই ; আর কাপড়চোপড় টানাটানি 
ফ’রলেও বেছে নেবার পর লব গুছয়ে রাখে । [পিঠে বাধ! শিশুরাও বেন কাদতে জানে না। এইভাবে 
এদের মধো সকলেই নিছের পছন্দ-নতল আট-দশ থেকে ছু-একবানা পর্যন্থ খান সংগ্হ ক'রে এনে, টাকা 
দেবার টেবিলে টাকা দিছে রসিদ নিয়ে যে-ধার হথাস্থানে চ'লে যেতে লাগ্ল। প্রান্ত একঘণ্টা বয়ে এই 
কাপড় নিয়ে হৈ চৈ চ'লল। তার পরে খীরে-হুশ্টে বিক্রি চ'লতে লাগ ল। চেলানানেরা ছাবার স্থানীদ 
আক্রিকান রাজনৈতিক নেতাদের লক্ষে পরামর্শ ক'রে নোতুল নোতুন নকশ! করান । তাতে ওদের বিভিন্ন 
রাদনৈতিক দলের লাঙন ব। র$ বা বানী থাকে, এগুলিরও বেশ চাহিদা) হয । 

ইতিমধো নাইভিরিত্বা গডস্মেণ্টের প্রচার-বিভাগ থেকে খানতুই বই মানায় দিয়ে গেল । 

চারটের লমদ্র শক্ত বনটনল আর তার সহকারাদেহ সঙ্গে গুনে দোকানেই চ(-পান হ'ল। বেল! 
পাচটাছ ছিল, নাই্ছোরযাত্র বিধ্যাত শিল্পী ভাৰবর 23৩৮. Euwounwu বেন এএতোনর,র সঙ্গে দেখা করবার 
কথা । তাকে চেলারানদের দোকানে নিয়ে এল' ৯৮৫৮৪৮০: আকেনাবোর ব'লে হে ফোটো গ্রাঞজাপ্রডি আনার 
সঙ্গে ইফে গিয়েছিল সে। চেলারামদের বৈঠকখানা। ঘরে ব'লে এন্তোন্ত,র লঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'ত্রে আনার 
কথা হ’ল । - এন্তোন্রর কাছের সঙ্গে আমি ছবির মারফত মাগে থেকেই কিছু পরিচিত ছিলুম। এ 
বাড়ে হচ্ছে 0,105 ওনিচা শহরে জাতিতে 5:4০ এদে|, অর্থাৎ বেনিন নগরে যে ছাতি বাল করে সেই 
ভ্বাতের মাহুধ ইনি, যোরুবাদের সঙ্গে লম্প্ঝঃ তবে হোকবা জাতির মন্যু কর নব । এদের ভাষাও একটু 
মালাদা। এন্তোন্র, ছেলেবেল। থেকেই নিছে জাতির বধ্যে থে শিল্পণক্তি মাছে তার প্রকাশ নিজের 
হাতের কাজে দেখাতে সনর্থ হন। প্রাচীন আক্ষিকান ধরলেন সৃতির সঙ্গে সঙ্গে লোতুন চালের মৃতিও 
তিনি তৈরি করতে থাকেন । এর সুতিশিষ্প বেশির ভাগই কাঠের, এই হিসেবে ইনি প্রাচীন 
আক্রিকার শিশ্ধারা বদ্রাই রেখেছেন কতকগুলো ঘুরোপীন্ন শিল্পরসিকের কাছে এন্তোন্র,র প্রতিভা 
আবিষ্কৃত হয় আর তাদের কাছ থেকে ইনি খুবই উৎলাছ পান। আফ্রিকার শিল্প লদ্ধে__ বিশেষ 
ক'রে আধুনিক শিম সম্বদ্ধে_ এন্রোন্তুর কুতিত্বের কথা জার তার হাতের কা মৃতির ছবি এখন 
দেখা থাচ্ছে। দেশে তার নান হবার পরে দূরোপে নান! জায়গার শিল্পরলিক মহলে আহ্বান আলে, 
আর এনরোন্ত হাতের কাছের প্রদর্শনী ইউরোপে করেক স্থানে হয়। বারা প্রাচীন মাক্রিকার 
মৃতিশিলের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সচেতন, তারা একছন৷ আধুনিক আক্রিকান দূরকের ছাতে আবার সেই 
মৃতিশিদের পুরহুজ্ছীবন হ'তে পারে এই আলা ক'রে পুলকিত হন। এন্পোন্তর বল এখন বছর 
পরত্রিশ হবে, চেহারা লঙ্বা-$ওড়া নয়, বরং একটু ক্ষীণকার মনে হ'ল, একটু দাড়িগোফ রেখেছেন, 
তবে দুখখানা বুদ্ধিরীপ্তিত, ববীরভাষে কথ! কন চলাফেরা করেন। ধর্ষে রোমান ক্যাখলিক এখান, আর 
মনে হ'ল বেশ বিশ্বাসী ভক্তপ্রাদ ্টান। বিদেশে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে, কিছুটা সম্মানও 
পেয়ে এখন দেশে সরকারের অধীনে শিল্পকলাবিষরক প্রচারবিভাগে একটা দান্ধিসপূর্ণ কাছ পেয়েছেন । 
আমি গুকে বাললুষ থে আপনি আপনাদের আতির প্রাচীন ইতিহাস ধার শ্বতি ছনলমাজে এশনও বিশ্বধান 
আর প্রাচীন ধর্মের দেবদেবীর চক্বিত্র আর উপাখ্যান নি একটু বোষাস্টিক ধরনের সৃতি যদি করেন, তা 
হ'লে এই পথ দিযে আপনাদের আফ্রিকান শিক্ষিত লোককে আক্রিকার নিজস্ব শিমধারার দিকে টানতে 


চি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৭৯ শক 


পারবেন। আপনাদের শিল্পে বাস্তবাহুকারিভার সঙ্গে সঙ্গে একট! অতীব্রিয়তার আবেদনও মাছে। নেই 
ছটোকেই বছায রেখে আপনি নোতুন লোতুন ছিনিল দেবার চেষ্রা ক'রবেন। এন্ত্োন্ঠ কাজ সাধারনত 
বাস্তবাহ্পারী, মার আক্রিকান জাতির পুরু আর নারীর সৃতি নিয়েই তিনি বেশি রচনা ক'রেছেন। কিন্ধু 
বাস্তবাহল্লারিতা ছাড়! বন্ধর মতীত অন্ত দিনিসেরও একটু আডাল তার শিল্পগহীতে পাওয়া যাগ 

এন্রোন্তু, তাদের দেশের অন্ত কতকগুলি সমশ্তার কথা ব'ললেন। শিক্ষিত আফ্রিকান মান্গকাল 
সাধারনত: শিল্পবোধহীন, হদিও তাদের মঝো একটা জাতিগত লৌন্বধাবোধ এখনও লু ত হত নি। ইউরোপীয় 
রলিকছন আফ্রিকান শিল্পের যেটুকু সমাদর করেন, কেবল সেইটুুর সাহাবো এই শিল্পকে জীইরে রাখা আর 
তার উ্তিবিধান কর! চলে ন|। সরকারের এ বিষয়ে অগ্রটী হও। উচিত। এন্-ঝান্রুর নাইছিৰিকাতে ব্রিটিশ 
শাসনের বিক্ুদ্ধে একটা বড়ে। আপতি এই যে, ভার মনে হত বে ব্রিটিশ সরকার এধ৭ও তার গুনের কদর 
ক'রছেন না। নাইছিরিঃ! দেশে শিল্পের উএতি-বধানের জন্ত, আক্রিকানদের মধ্ শিল্পের প্রসারের জন্তু 
মোট। মাইনে দিয়ে যে দু-চার জন ইংরেক্গ শি্পীকে নিতু কর। হয়েছে তাদের অক্ষমতা আর শিল্পবিষয়ে 
বোধ বা ধারবার অভাব নিয়ে আমার কাছে খুব ছুঃখের সঙ্গে তিনি মহযোগ করলেন । তার নিজের গুণ 
সবঢ স্থারুত আর তিনি নিছেও এ লক্বপ্ধে বেশ লচেতন, কিন্তু তাকে যাইনে দেয় এই নিরেশ ইংরে দের 
অর্ধেক । এর পরের দিন সকালে এন্রোন্ত,র সঙ্গে তার গাড়িতে আমি খানিকট! পথ একত্র ধাই, 
তখন তার সঙ্গে আরও কথা হ'ষেছিল। 

ইবাদান বিশ্ববিালবে ছুটি ধর্মমন্ৰির সরকারের তরফ থেকে তৈরে করা ছক্ছে-_ টান ছেলেদের জন্তে 
একটি গির্জা, মার মুসলনান ছেলেদের অন্তে একটি বসছিদ ( দামি এ বিষে লিখেওছে আর দু-একদ্বন 
আজিফান সজ্জনের সঙ্গে কথাও ক'য়েছি__ হার! এন বা মুসলমান নর এমন ছাত্র, যার! প্রাচীন ফোরুঘা 
ধর্মে এখনও বিশ্বাস করে বা নে ধর্ম এখনও ত্যাগ করে নি, তাদের অন্ত একটি মন্দির ব| সংস্ক ত-কেন্্র কেন 
সরকার থেকে করা ছয় না ?_ এই যোকুবা ধর্ম এখনও একে ধারে মরে নি, এর মধো বে-সযস্ত শাশ্বত পতা 
আছে শেগুলিকে এদের জীবনে আরও ছুচিক্ে তোলবার জন্ত, আর দরকার হ'লে এই রোরুব! ধর্মের আধুনিক 
বিকাশের জন্য ফোরুবা চিন্বা-নেত! বা পুরো:হ তদের নিযে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটা 43]! of 01০80 
অর্থাৎ ঘোকুব ধর্ষের মতাহুসারে, আ.দদেব, বা সমস্ত দেবতার উর্পে্ধ অবস্থিত, সকল মানবের কাছে স্থগম 
মূল দেবতা, ধাকে এরা 01915 বলে, যিনি আবাদের প্ররক্ের মতো, ভার নামে যোরুব| ধর্ম-সংস্কৃতির 
কেম কেন হয় না1) এই গির্জার ক্র এন্তোন্ত,কে ভার দেওয়া ছ'রেছে বে, তিনি কাঠের বড়োগোছ ছুটি 
সৃতি নিঙ্ছের হাতে ছেনি দিযে কেটে তৈরি ক'রবেন-__ মৃতি ছুটি হচ্ছে যীশুর আর তার ভক্ত মারিয়া মাগ- 
হালেনার ( ary ৭৪৭৭] )। মাগ দালেনা যৌবনে ছিলেন পতিতা নারী, কিন্তু ধীর দর্শন-লাভে 
নার ভার সংস্পর্শে এসে তার চরিত্র একেবারে বদলে" যায়, আর তিনি বীন্তর অন্যতম ভঙ্গ ব'লে পরিগণিত 
ছন। এন্কোনর, দুখানি বড়ো গু ড়িকাঠে এ ছুটি সৃতি কেটেছেন-_ আমি তো দেখে মুদ্ক হ'য়ে গেলুন। মন্কৃত 
্ন্দর মৃতি হবেছে। হীশুর মৃতিটি দেখে ইউরোপের গথিক শিল্পের-_বিশেদত; জার্মানির প্রাচীন গির্জার 
গখিক মৃতির-_ কথা বনে পাড়ল। নী তপ;ক্লি্ট মীন দাড়িয্ে আছেন, মার বেরি মাগ্দালেনার মৃত 
ছ'য়েছে যেন একটি আফ্রিকান মেয়ের মুখের আদল আফ্রিকান ধরনের, কিন্তু তায় মধো অন্ৃতভাবে শিল্পী 
একটি ভক্তির আবেগ ও আরুলত! ছুটিয়ে তুলেছেন। আমি তো হয থেকে উচ্চৃলিতভাবে প্রশংসা ক'রলুম, 


য়োরুবা দেশে 


তাতে এনরোন্ত, খুশি হ'লেন। ব’ললেন, বে ক্ৰিন এই মৃতি নিয়ে তিনি কাজ ক'রছেন, রোমান 
কাখলিক ধর্মমতে তিনি কন্্ুতা অবলক্ন ক'রে আছেন-_ প্রায় তিন মাস বারে । শুক্রবার বাংল খাল লা, 
যথারীতি গির্জায় ধান, প্রার্থনা করেন, শুচিতার সঙ্গে থাকতে চেষ্টা করেন | উদ্দেশ্ব - এইভাবে হাতে তিনি 
তার উপাপ্ত দ্বীশ্তর এবং ভকএ্রান! মাগপালেনার মূতি তাদের উপঘুক্ত নর্ধাদা দিয়ে ছুতিয়ে তুল্তে পারেন । 
এঁর এই নাবিক 'ভাবটি আমার বড়ো ভালো লাগল। 

এদিকে সন্ধা! হয্-হয়, আকেনাবোর, এন্তোন্ত.কে আর আমাকে, গতকাল ধার সঙ্গে মামার পরিচন্ 
ছ'য়েছিল নেই অধ্যাপক 0984195855৩ ওপন্শেরের বাড়িতে আমাদের নিয়ে গেলেন। মধ্যাপক ঘরে 
ছিলেন না। তাঁত স্বী আমাদের স্বাগত ক'রলেন। ডহ্রযহিল! ছিপ.ছিপে চেহারার, অতি সুই আক্রিকান 
নেয়ে, অত্যন্ত লানুকডাবে আর হ্ততার সঙ্গে আমাদের চা খেতে অহুরোধ করলেন, চায়ের লঙ্গে 
দিলেন তার নিছের ছাতে ঘরে তৈরি একরকম আ|ক্রকান মিষ্রি পিঠা, স্বোয়াদটা একটু নোতুন লাগ ল-_নযদা। 
ভিন আর মিটি দিয়ে তৈরি, আর চীনাঝাদানের তেলে ভাজা, একটু আনাদের লক্ষ-চাকলিত আকারের । 

সন্ধো ছয়ে গিয়েছে, এন্তোন্ত.র কাছ থেকে তখনকার মতে৷ বিায় নিলু, ঠিক রইল' যে তার পরের 
দিন সকাল পৌনে-আটটায়্ তিনি আহাদের বালা এলে আনাকে তুলে নেবেন, মানরা দুঙলে 
Abeokuta আবেওফুতা পান্থ একসঙ্গে ধাব, সেখানকার তিনি স্থানীছ জমিদার, ধার পনবী হচ্ছে 
413৮ মালাকে, তার সঙ্গে আমি দেখ! করবো, আর সেখানে শতুক আৱোলোৱে! আর আাকিন্লোষে, 
এদের লঙ্গেও দেখা হবে । 

চেলারাঘের আপিলে ছিরে এলুম॥ ওঁদেয় ঠাকুরঘরে আমাকে নিয়ে গেল। সেখানে যুক বযটমল 
এবং সমস্ত নিশ্ধী কর্মচারী, ছেলেবুড়ো সকলে জড়ো হ'ল। রাজি সাড়ে আটটার সময় আমাকে অস্থরোধ 
ক'রলেন, ওঁদের সঙ্গে একটু সবালাপ ক'রতে, আমাদের ধর্ম আর সংস্কতি নিয়ে। বাজান এদের সঙ্গে 
কথা কইলুম, তার পরে এদের অনুরোধে কিছু সংস্কৃত শাহ পাঠ ক'রে শোনাতে হ'ল-_ গীতার কিছু 
কিছু, বিশেষ ক'রে একাদশ অধ্যার, স্বর ক'রে পড়ে শোনালুর । রাত্রির আছার চুকতে প্রা সাজে 
এগারোটা বাজল-_ অনেক পদের, নানারকম মাংসের খাওর! । বারোটার দিকে শ্রান্ত দেহ আর মন 
নিয়ে শয্যা নাশয় ক’রলুম। 

যবিবার, ৮ই আগস্ট, ১৯৫৪। সকালে দুধছাত ধুতে তৈরি হ'য়ে চেলারামেক্স কর্মচারীদের 
যালার ঠাকুরদ্বরে গিছ্ছে খানিকক্ষণ বসলূম। সিদ্ধী বণিকৃদের দোকানের উপরে এই ঠাকুরঘরের রীতিটি 
আমার বড়ো ভালে! লাগে! সকলেই দিনের কাজ ব্ারন্ত কর্বার পূর্বে এখানে এসে, বিডিন্ন হিন্দু দেবতার 
ছবি ‘আছে সেইলব ছবির সামনে, আর ওক নানকের দৃতির ছবি থাকে, তার সামনে সেখানে প্রণাম 
করে; কেউ-কেউ গুরু-গ্র্থ থেকে কিছু পড়ে, কেউ-বা সিদ্ধ) ভাবার নীতা যা অন্ত শাহ্গ্র্থী পাঠ করে। আমি 
চুপ ক'রে ব'লে-ব'সে দেখলূন। প্রাতরাশ সেরে নেবার নঙ্গে-স্গেই, প্রায় আটটার দিকে এন্রোন্র, এসে 
উপস্থিত । [িদ্ধী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদান্ন নিয়ে এন্‌তোনত,ব্র গাড়িতে উঠলুষ, চেলারানের গাড়ি নিয়ে 
উইলিয্াষ আমাদের পিছনে পিছনে চ'ল্ল। এন্ৱোন্র, ইংরেছ রাজত্বে যে তার গুণের মহুত্ূপ সম্মান 
পাচ্ছেন বা, আধিক দিকেও তার প্রতি অবিচার হচ্ছে, এ কথা আমাকে বললেন। এখন তাকে বছরে 
৫৮০ পাউণ্ড বেতন দেওয়া হয কিছু কতকগুলি ইংরেছের নাব ক'রে ব'ললেন তার! পায় ১২* পাউন্ডের 
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উপর । এন্রোন্তুর মতো শিমী একটু বেশি খরুচে" হত । এন্জোন্ত্ আমাকে ঘানালেন বে নাছধানী 
লেগল পহরে যে কাছ (উনি পেছেছেন সে কাজ তার মোটেই পছন্থলই নত, লেখানে দপ্তরের কাজই বেশি । 
তিনি চান ইবাৰানে থাকতে, লেখানে বিশ্ববিগলরে ব'লে তার শিন্রণাবনার কাজের দন্ত অবকাশ তিনি 
কামনা করেন। আবেওচুতাতে গিয়ে তিনি পশ্চিম-লাইগিরিহার প্রধানত [কত আৱোলোযোর সঙ্গে 
দেধ। ক'রভে চান এ বিষে তার অঃচল বত করাবার আশা | প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা ক'লেই তিনি ইবাদানে 
থাকতে পারবেন জার প্রধানসন্ীকে এ বিষদ্ধে একটু হপারিশ করবার ক্র আমাকে এন্ৱোন্র_ অনুরোধ 
করলেন । ইংরেছ ভান্কর ডযানকোর্ড, ধার লক্ষে দুদিন আগে ইবাদানে আমার দেব! হু'খেছিল, তিনি 
বেনিন শহরে লেখানকার যে প্রাচীন দূগের এফ রানীর ত্রঞ্জ মূর্তি ক'রেছেন আর সেই ঘৃত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হ'য়েছে, একধ| মানার কাছে শুনে তার ভালে। লাগল ন11 (আনি তবনও পেই মৃতির ছবি দেখিনি, 
পরে লগ্নে গিয়ে সেই ছবি সংগ্রহ করি।) কঠস্বরে তার তিকতার আভাস পাওয়া গেল, ব'ললেন_ 
এই মৃতি গড়ার কাছ আমার হ্বছাতি আমাকে দিলে না, দিলে একছন ইংরেছকে । এ বিষয়ে আমি আর 
কী বলবো? এরকম ঘটনা আহাদের দেশেও এক সময়ে তে| বিরল ছিপ না। তার পরে এন্ঝোন্ত, 
একটি বাক্চিগত বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ চাইলেন। আমি বিভিন্ব জাতের মানুষের মধ্যে বিবাহ 
অহমোদন করি কি না। একটু জিজ্ঞাস ক'রতেই মাকে জানালেন বে একটি ইউরোপীয বেয়ে ডাকে 
বিবাহ ক’রতে রাজি হয়েছে, মেঝেটি শিল্প প্রাণ, এন্রোন্র,র শিল্পের অগ্রাসী, বিবাছের পরে এন্তোন্র কে 
তার শিক্পকারো দার বই লেখার কাছে লাছাযা ক'রতে গ্রহাৰিত, মেয়েটির বছপ উনত্রিশ আর 
এন্কোন্ত,য বল পরজেশ। এই রকম বিবাহ পশ্চিম-মাক্রিকাগ বিরল নয়, আর অনেক ক্ষেত্রে শ্বেতকার 
ইউরোপীর মেরে ককবর্ন আর্রিকান্‌কে বিষে ক'রে ঘরপংসার বেশ ক'রছে দেখা যায়। অবঙ্ক পদ্বদাওল! 
আক্রিকালের ঘরেই এটা হয়। এ বিধরে আমি কী পরানর্ণ দেবো? তার দেশের আর সমাজের 
পারিপান্বিক আর তার প্রতি বেয়েটির টানের গভীরতা, এই ছুটি বিচার ক'রে তাকে কর্তবানির্্জ ক'রতে 
বালনুম । 

আমরা ইবাদান থেকে আবেওকুতার দিকে অগ্রসর হ'লুম। ববেওকুত! শহরের বাইরে পথে ডক্টর 
মাঝোলোরো৷ আর তীর স্বার লঙ্গে হামাবের সাক্ষাং, তারা গাড়ি ক'রে আসছিলেন, আবেওতৃতা থেকে 
কিন্লছিলেন। আমাদের দেখে তিনিও গাড়ি খামালেন! ঘানি গাড়ি থেকে নেবে গিয়ে তার কাছ থেকে 
বিদার নিলুম, আর ওয়ই মধো এন্রোন্রর মনোগত বাসনার কথা ঠাকে বললুয। নরক আতোলোঝ্জো 
আমাদের এই অল্প সমরের সাক্ষাতের জন্ত একটু অনুযোগ ক”রলেন, আর ব'ললেন বে আমাকে নিয়ে 
বেলৰ ছবি তোলা! হ'ছেছে তা আমার নাইছিরিরা-ভ্রষণের শ্থারক ছিসেবে ক'লকাতা্ পাঠিয়ে দেবেন । 

আমি চেলারামদের »৯৯ নস্বর গাড়িতে উলুম, এন্তোন্,ও আমার সঙ্গে এলেন। উইলিয্বাম 
আমাদের আলাকের প্রাসাদে নিয়ে গেল। কথা ছিল যে এই প্রাসাদেই শ্রীযুক্ত আারোলোরোর সঙ্গে 
মার দেখ! ছবে আর তিনি আলাকের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন। কিন্তু কাজে তা হয়ে 
ওঠেওনি, তিনি আগেই চ'লে থান, কিন্ত আমার কথা আলাকেকে তিনি জানিয়ে বান। নুতেরাং 
আলাকে আসার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জস্তে তৈরি ছিলেন। দোতলার বেশ বড়ো! একটি ঘাড়ি এর 
প্রালাদ__ একটা ফটক দিয়ে ঢুকতে হত, সাননে কতকটা পোলা জারগা, আমাদের , দেশের আভিনার 








লেগস। উউরাপচন্ষ, ঝোরুতা-পিরী ওরিলাদিকপে, লেঙ্গক 


য়োরুব! দেশে 


মতো! ভিতরে ঢুকে সামনেই আলাকের ইটে তৈরি আধুনিক প্রাসাদ, গা ডান দিকে তার প্রাচীন 
প্রাসাদ । এই প্রাচীন প্রাসাদ নানে__একটি খুব বড়ো পাতা্ব-ঢাকা আটচালা বাড়ি, তার মপো লক্ষণীয় 
জিনিস হচ্ছে কতকগুলো বড়ো বড়ো গুঁড়িকাঠের ধাৰ বা খুঁটি, সেগুলোর গায়ে হোরুবা দেবতা রাছা 
রানী সেপাই ও অন্ত মেঘেপুক্রধ প্রস্থতির সৃতি খোদাই কর!, আর সৃতিগুলিতে আগে র$ দেওয়া 
ছ'য়েছিল, লে রঙ এখন উঠে থাস্ছে। এই সৃতিগুল আবার কাছে প্রাচীন ফোরুবা শিল্পের খুব ভালো 
নিদর্শন ব'লে মনে হ'ল। আলাকের সঙ্গে দেনা ক'রে বাইরে এসে এই খামগুলির কারুকাধা বেশ 
খানিকক্ষণ ঘারে দেখা গেল। 

সামাদের নীচের তলায় ইউরোপীয় কাম্বদা্ছ একটি বেশ সাজানো ঘরে বলিরে বাড়ির ভিতরে আলাকেকে 
খবর দিলে । খানিকক্ষণ পরে আমানের দোতলা ডেকে নিযে গেল । একটি লক বারান্দা, সেটি দ্রানলা- 
টানল! লাগিছে বৈঠকবানা-ঘর করা হয়েছে, সেইখানেই আমাদের আনলে | ঘরের মধ্যে নালা টুকিটাকি 
০৪11০ বা ললিহান্রী বন্ধ । বেশির ভাগই ইউরোপীধ। তবে মাবলুশ কাঠে তৈরি কতকগুলি যোক্ষবা মৃত্তিও 
দেখলুন, আর অন্ত শিমপপংগ্রহও কিছু কিছু ছিল। কিছুক্ষণ পরে মালাকে ঘরে এলেন, দীর্ঘকায় সৌমা 
আরুতির বৃদ্ধ, ব্যস হয়েছে ৮২। বহ পূর্বে, ১৯*৪ সালে, ধখন রুপ-ছপান ঘুন্ধ চ'লছে সেই সময়ে, লণ্ডনের 
সচিত্র পত্িকা 11204 & Wi৫৫-এ এই আলাকের ছবি দেখেছিলুব। আর তখনই মালাকের নামের 
সঙ্গে পরিচিত হই-_ ইনি নিদ্বের র8চঙে মাক্কান পোশাক প'রে ইংলাণ্ডে ভ্রমণ করেল। তখনকার দিনে 
এই অদ্ভুত পোশাক পরা কৃষকার আফ্রিকান সর্দারকে নিযে ইংরেছদের কৌতূহলের অন্ত ছিলনা। ওঁর 
একটা ছ.বতে ছিল, আমার বেশ মনে ছিল, ইংলাণ্ডে এক ভষিবিবনষক প্রদর্শনীতে ব্যালাকে লাঙল ধ'রে 
রায়েছেন। একা শুনে ইনি খুব খুশি হ'লেন--পুরোনো দিনের কথ! মনে প'ড়ে গেল। আলাকে বেশ 
ভালো ইংরিছি বলেন। তাদের জ।তির লও/ত| সন্ধে প্রায় আধঘণ্ট| ধ'রে আলোচন! হ'ল। এন্কোন্র,3 
এই মালোচনার অল যোগ দিলেন । ধর্মনত লিষে ছিক্সাল! করা অনুচিত, কিন্ত মনে ছ'ল তিনি দানে 
আ্ান, ভিতরে ঘোরধা। লব চেয়ে ভালে! লাগ্ল তার একট! সহজ মাভিদাতা, চলাফেরার ধরনে একট! 
বনে সঙ্গম জাগিয়ে দেওহ! ভাব ছিল। বোতলে জিঞ্কার-বিরার বা মাদার শরবং আনিয়ে খাওছালেন, মার 
তার বাড়িতে অস্তিখি কেউ এলে একধানি বইরে তাদের হস্তাক্ষর নেন, আনাকে ও সেই বইত্বে নান ধান দায় 
তারিধ লিখে দিতে হ'ল। এই ক্ষনিকের মতিখির জক আলাকে একটি আবলুশ কাঠের igh £৭71-এ 
কাটা আবক্ষ পুকুষমূতি উপছার দিলেন । আমর! তার কাছ খেকে বিৰাগ্র নিয়ে চলে এলুন । এন্রোন্ত, 
নিজের গাড়িতে ক'রে ইবাদানে ছিরে গেলেন, মার আমি লেগসের দিকে হওন। হ'লুছ। 

আলাকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, আমর! আবেওফুতার বড়ো রাস্তা হ'রে একটি নদীর ধারে এলুম । 
লেই নবীর উপরে একটি নোতুন লোহার পোল তৈরি ছ'রেছে, পোল পেরিয়ে যেতে ছবে। শহুরে পোলের 
মাখান্ব কতকগুলি আফ্রিকান শিল্পত্রবোন্ধ দোকান পেলুম. যুক্ত ড্যানফোও ইবাদানে এই দোকানের কথা 
আমাকে বলেছিলেন । এখানে কিছু কিছু পিতলের কার্গ_ছোটো ছোটো! মৃতি আর তৈজল্পত্র, আর 
উততর-নাইজিবি়ার কানো নগরে তৈরি সেখানকার বিখ্যাত চামড়ার কাছ, ছোটো ছোটে! ব্যাগ, দতো, 
বলবার আসন, টাকার থলি প্রস্তুতি, আর 52185451) অর্থাং লাউয়ের খোলার জালিকাটা নানা আক্রিকান 
নকশা-_এই জিনিস শুক ভ্যানকোর্ডের সংগ্রহে দেখেছিলুম । আমাদের দেশে শোলায-তৈরি চাদমালার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


অতো অলংকরশ-কাছে এই নকশ্াা-কাটা। লাউয়ের খোলা এরা বাবছার করে ॥ উত্তর আক্রিকাদ মরক্কো 
দেশে ভেড়ার চামড়া অতি মোলাহেন ক'রে নিয়ে তাতে পাকা লাল নীল হ'লদে কালে! র$ লাগিরে 
"মরকে! লেদার" তৈরি করে ॥ আরবদের কাছ থেকে এই শিল্প আফ্রিকার মূললমান নিতো! জাতির মধোও 
প্রনারলাভ ক'রেছে, এই রকম চামড়ার িনিলের ভরন্ত কানোর ছাউসা-ছাতীয্র কারিকরেরা বেশ স্থনাম 
অর্জন ক'রেছে। আমি এই চামড়ার একটি ছোটো! ব্যাগ কিনলুম, আর কতকগুলি লাউরের খোলার 
চাগমালা কিনলুম ॥ দোকানী খাতির ক'রে চেত্বার আনিয়ে আমাকে বসিয়ে, তার জিনিস দেখাতে লাগ্ল। 
লোকটা ছাতিতে যোরুবা, ইংরেজি ভালো) ডানে নাঁ-কাছেই নদীর পৌলের ধারে উদ্দিপর। একটি 
পাছারওলা ছিল, তাকে ডাকলে । বেশ লন্ব! ছিপছিপে চেহারার ধূযক, ফৌছি কাছদায় এলে দাড়াল’, 
দেখলুম ইংরেজি বেশ ভালো! ছালে। এদের উদ্দি হ'চ্ছে কালো গরম কাপড়ের ফোট আর ছাছপ্যান্ট, 
মাখার ছাতাওযালা টুপি, পাছে পটি আর বুটজুতো। 'আমার হ'য়ে ছিনিলগুলি দর ক'রে আমার কিনির়ে 
দিলে। তার পরে এই গোরুব! যুবক আমার সম্বন্ধে কৌতুহলী হ'য়ে, কোন্‌ দেশ থেকে আলছি, ফী 
করি, এলব দ্রিজ্ঞাল1! ক'রতে লাগ্‌ল ॥। ভারতবর্ শুনে খুব খুশি ছ'ল, প্রযুক্ত নেহকর নামও ছানে, আর 
ভারতবাধী সিদ্ধী দোকানীদের প্রশংসা ক'রলে। তার নিজের ছেশও স্বাধীন হবে, সেই আশার আছে, 
আমাকে জানিয়ে দিলে। লোকটির সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশিই হ'লুম। 

বেলা পৌনে-একটান্ধ লেগসে পৌছলুম, 17981৩7২০৫৫ হ্যাগপি রোডে শীযুক্ত রূপচন্দ এর বালভবনে 
হাজির হ’লুম | খবর পেলুষ যে নাইদিরিবার লাট-লাহ্ছেব Sir James ১/acpherson জেদ্ণ্‌ ম্যাক্‌কারপ্ন 
বিলেত থেকে লেগসে ফিরে এসেছেন, তার সেক্রেটারি খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন যে আমি ফিরলে বিকেল 
শাচটায় তিনি মামার সঙ্গে লাক্ষাৎ ক'রে কথা কইবেন। আবার লেগস খেকে কানো, কানো থেকে 
আক্রা, ছাওযাই-জাহাজের টিকেট গভন্সেস্ট থেকে কিনে পরীনক্ত রূপচন্দ:এর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, আর এর 
দাম আমাকে আক্তা থেকে ভারতীয় প্রতিনিধির দপ্তরের যারফত পাঠাতে হবে । আমি আবলুশ কাঠের ছোট 
একটি আফ্রিকান যা আর শিশুর সৃতি তৈরি করবার যে অার দিছে পিরেছিলুম, সেটিও কারিগর পাঠিয়ে 
দিরেছে। প্রীযুক রপচন্দ-এর সঙ্গে বধ্যাহড়োছন সেরে একটু বিশ্রাম ক'রে, লাড়ে-চারটের সময় ডারই 
সঙ্গে লাটবাড়িতে গেলুয । এটা একটা আনুষ্ঠানিক ভাবে লাট-দর্শন, তাই সাদ! শেরওযছানী আর চুড়িদার 
পান্জামা প'রে নিলুয় | শ্রীযুক্ত রূপচন্দ, আর আমাকে লাটসাছেবের ধাস-মু্শির ঘরে নিয়ে গেল, তিনি 
আমাদের ঝ'ললেন যে লাটলাছেবের শরীর অনুস্থ, আমি যেন দশ-পোনেরে] মিনিটের বেশি লময় না নিই । 
একটু পরেই ডাক প'ড়ল। প্রযুক্ত জপচন্দ, নীচে প্রাইভেট সেক্রেটারির ঘরেই রইলেন, পচন্দ, এর 
পরিচিত । 

স্তার জেম্দ্‌ মাকৃষণায্স্বন প্রোচত্বের শেষ সীৰাদ এসেছেন, বেশ দিল-খোলা। হন্ততাপূর্ণ মান্নব ব'লে বলে 
হ'ল, বেশ সরল ছালি। নিছের সম্বন্ধে কিছু ব'লে আনার পরিচন্ন দিলুষ, তিনিও নানা কথ। নিজের থেকেই 
আৰাকে ব'লে যেতে লাগ্লেন। তার কথায় বুঝনু বে তিনি সত্যিই নাইছরিরিঘার অধিবাসীদের মঙ্গল 
কামনা, করেন-_এটি তার প্রাধিত যে, 'াক্রিকার কালো মান উপ্তত মন্তকে পৃথিবীর আর পাচটি জাতির 
সামনে দাড়ায়, তাদের অস্তনিহিত ও৭ আবিষ্কার ক'রে সমগ্র নানবলযাছের সেবান লেগে ঘা । « এদের 
মধ্যে যে সমস্ত অনৈক্য আছে, অপরিপূর্ণতা আছে, তার সম্বন্ধেও ইনি সচেতন। ঘখন সুসলদান-বহল 


রোরবা। দেশে 


উল্তর-নাইজিরিয়ার হাউস! দার অন্ত জাতির লোক, দক্ষিণ-নাইঙ্গিরিয়ায ইংর্েছি বিগ্যার অগ্রসর ইবো 
আর স্োরবাদের সঙ্গে কিন্রতেই বিলবে ন/_ ছগ্যতঃ তগনও মিলতে চান্ছে নাঁ-তখন, তার মতে, 
নাইঝিরিয়। দেশকে তিন ভাগে ভাগ ক'রে (উত্তর, পশ্চিম আর পূর্ব ) একটি ফেডারেশন বা সমবাধ-রাষটর 
করাই ভালে] হবে । মোটামুটিভাবে, লাইভি/রিহার লোকের। এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। নাইদিরিহা 
ভারতবর্ষের মতো নব, এখানে লোকেরা এখনও অনেক বিহদ্বে মাদিন অবস্থার প'ড়ে মাছে। ঘা 
চালাবার মতে! ঘখেই প/রমাণে শিক্ষিত দেখ লোক নেই, বিশেষত: অন্গ্রলর মূসলমান-বহল উত্তর- 
নাইজরযাক্স। কতকগুল উন্চ-পর্ষত ইবো আর যোকব! রাজনৈতিক নেত| জোর গলার চাচ্ছেন যে, 
এখনই ইংরেজ রাজকর্মচারীনের বিদেঘ ক'রে দিয়ে বা তাদের ভবিষ্ঘতে আর নিঘুক্ত ন। ক'রে, সব 
ছোটো-বড়ে। কাছ বেশের পোকদেরই দেওহ| হোক । মন্যেভাবে মার চিন্বার ধারাঘ এর এবনও একটু 
অপারপঞ্, কতকট। শিশুর মতন। তাড়াতাড়ি এই ধরনের সমস্ত লোককে সব কাছে বসিয়ে দিলে 
ব্বাঙ্গাচালনার পক্ষে বিপদ ঘ'টবে, ছার ত। ছাড় এদের মধো এবনও tribal ০০9105260150255 আর্ধাহ 
উপঞ্জাতিনিষ্ট চিত্তধতি প্রধলভাবে বিগ্বমান, সকলে মিলে uational cousciou5Ue১$ বা রাম চেতনা 
গাড়ে তোলবার অবলর এর। এখনও পান নি। সেইগন্তে, প্রানী ভাষ! আর প্রন্তীয ব/তিনাতি আর ধর্ম 
অবলম্বন ক'রে এদের মধ্যে একট! পরস্পরের প্রত [বরোধ-ডাব ছুটে উঠছে। ( মামাদের দেশের সুপ্ত 
আর পুনর্জাগ্রত ০৭50৫509 ব! শ্বর্ণা ধিখৃখতার মতন এটা একট। বড়ো! অটিল ব্যাপার হ'য়ে দাড়াচ্ছে।) 
ক্রমে ক্রমে দেশের লোকের ছাতে সব বিভাগে সমস্ত ক্ষমত! দিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ব্রিটিশ দরকারের মূল 
আদর্শ, মার সার ছন ম্যাক্ক্কাব্লন নিজেও সেই আদর্শের সমর্থন করেন। কিন্তু এখনই সমস্ত ইংরেজ 
কর্ণগারা সরালে চ'ল্বে ন।। তবে তিন এই চেষ্টা ক'রছেন যে ইংরেজ রাজকর্মচারা ধায়। আছে এবং ধার। 
আলবে, তাদের মনে দেশের লোকের প্রতি হাতে সতাকার সেবার ভাব জেগে ওঠে। আমার নিছের 
নে হয়, এই লাট-লাঙেবের ভাবে অঞ্গ্রাপিত ইংরেজ ব্যাছিক্্রেট-ছাতীয় কর্মগারা, যেন গোল্ডকোন্টে 
দেখেছি, এখানেও সে-রকম ক্থাছে। অবস্ত সকলেরই মন থেকে যে প্রত্থভাব মুছে গিয়ে পুরোপুরি 
সেবকডাব এসেছে, অতটা আশা করা অনুচিত হবে, মাহুবের মনের দৌর্বল্য মার তার স্বাথপ্রিয়ত!, এতো 
থাকবেই । তবে লামনে ধ'রে রাখা একট! বড়ো আদর্শের দৃল্য আছে বৈকি ? যাই ছোক, সব মহ্থবিষে 
সবেও, সার জন ম্যাকৃক্ার্সন স্পষ্ট ক'রেই আমাকে বল্লেন বে “১elf-governncnt is better 
than any other forin of government | লাট-সাছেব ভান্বতবাসীদেরও খুধ তারিঞ্চ ক'রলেন, আর 
আমাদের ভারতীয় পররাষ্ট্র বিভাগের কর্মচারী মহারাষ্ট্রের খুদ্ধ-ত্রাছোর রাছকুনার শ্রীযুক্ত আপ। ব. পপ্ব, ঘিনি 
কয়েক বংলর ধ'রে মখ/-আক্রিকার কেনিরা-দেশে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন, আর পশ্চিম-আক্রিক। ঘুরে 
গিয়েছেন, তারও ধুর প্রশংসা ক'রলেন। এখন দাক্রা নগরে স্থিত প.স্চম-আর্রিকার জড় নিযুক্ত ভারতীয় 
প্রতিনিধি রাজা প্রীরানেশ্বর রাওএরও বেশ সুখ্যাতি ক'রলেন। ( শরীমাপা ব. পস্ব-এর লক্ষে আমার 
ব্যক্তিগত বিশেষ পরিচত্নের সুযোগ হ'র্েছে। এক কৰায় বল! ঘাত যে, এইজপ শিক্ষত ও উদার- 
যনোভাব-ঘুক প্রতিনিধি দেশের গৌরবই বর্ধন করেন। ইনি কেনিযা-্ষলে ও ব্রিটিশ পূব-স্নাক্রিকার 
উপনিবিষ্ট ভারতবাসীদের সনের গতির মোড় ফিরিরে দিঝেছেন-_ আগে এই-সবস্ত ভারতবাসী ও অঞ্চলের 
আক্রিকানদের, সন্ধে গীতি ব1 সহাহকৃতির ভাব দেখাত না, তার! ইংরেছদেরই গোড়ে গোড় মেলাত, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌব ১৮৭৯ শক 


আর তার ফল গাড়াজ্ছিল হে, একদিকে যেমন ইংরেজরা ভারতবাসীদের ভবিষ্কং প্রতিহ্ন্থী ভেবে কখলই 
তাদের পক্ষে হবে না, বরং ভাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রবে, তেমনি অন্ত দিকে স্থানীয় 
আজ্রিকানরাও স্বভাবতই এই লহান্থন্তিবিহীন ভারতবালীদের ছোটেদরের শোক ব'লে মনে ক'রে বিস্কপ 
ভাব পোষণ ক'রবে। এটখন প্রযুক্ত পস্কের চেষ্টার ফলে সাধারণভাবে ভারতবনীর উপনিবেশিক বার 
স্থানীয় আফ্রিকান জনসাধারণের মধ্যে একটা পারস্পরিক লহযোগের আর সম্ত্রীষভর ভাব এসে ঘাচ্ছে। 
এটাতে ইংরেদরা। আশছিত হ'য়ে পড়েছে, আরু তারা এইজন্য দৃক্ত পন্ত-এর উপর ভীষণ নারাঞ্জ, তাকে 
persona uon grata অর্থাৎ *অপ্রাধিত বাকি" ব'লে দেশ থেকে বছিদ্ধার করবার চেষ্টাত চিল, 
শেহটা় ত। ক'রতে পারে নি, শ্রীযুক পন্ভ ধবাযীতি তিন বংলর গৌরবের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধির 
কান ক'রে দেশে প্রত্যাবর্তন ক'রেছেন )। 

নাইপিরিঙার গভনর-সাহ্ব আফ্রিকান মানবের প্রতি, তাদের লভ্যত| আর গংপ্তৃতির প্রতি আমার 
আগ্রহ আর লহাগ্নুতি দেখে খুশি হ'লেন। একটা ছিনিস লক্ষা ক*লেম-_ ভহলোক হখন আবার সঙ্গে 
আলাপ করছিলেন তখন লেখবার প্যাড আর পেন্লিল নিয়ে আমার বক্তব্য নোট ক'রে নিচ্ছিলেন। 
আমার কথার তেমন কিছু ওক ছিল না, কিন্তু মনে হ'ল ভদ্রলোক একটু ৩১:৪০ রথ হিলেবি 
মানুধ_ বদি ভবিস্কতে কখনও এই সাক্ষাৎকারের সম্স্ধে কিছু উল্লেখ ক'রতে হয় তা হ'লে তার নেওয়া 
এই ৪০:গলি কারধাকর হবে। প্লে সব সমহে এরকম খুটিনাটি দিকে দুটি রেখে চ'ল্তে পারে না। 
ওর সঙ্গে ঘশ-পোনেরো বিনিটের বেশি ঘাতে আলাপ-আলোচনা না চালাই, গুর শরীর-গতিকের কথা 
উল্লেখ করে সস দেড্রেটারি মামাকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইনি 9৫ নিনিট সময় নিলেন। 
এর শিষ্ঠাচার বিশেষ ম10170819১ অর্থাৎ খুবই দুস্মতার সঙ্গে পারপালিত, কিন্তু তাতে একটি সরল 
হস্তাও ছিল, শিষ্াচারেহ ভান ব'লে মোটেই মনে হ'ল না। বেশ উচুদবরের ইংক্রেদ, সাক্ষাংকারের 
অবসানে সহজ আভিজাত্যের সঙ্গে চেরার ছেড়ে আাৰাকে সঙ্গে ক'রে নিরে ঘরের বাইরে সিড়ি পথান্ 
প্রতাদ্গমন ক'রলেন। 

যুক্ত রূপচন্দ এর পমতিখি এইরকমভাবে নাইন্রিরিয্বার গভনরের সঙ্গে ৪এমিঃ ধ'রে কথা ক'রে এলেন, 
এতে তিনি একটু খুশি হয়েছেন বলেই মনে হ'ল। তিনি এতক্ষণ সেক্রেটারির সঙ্গে কথাবার্তা 
কইছিলেন। এদের বাবসান্-সংক্রান্ত ব্যাপারে নাইছিরিছার ইংরেছ সরকারের কাছে ঘথেষ্ট প্রতিষ্ঠ! আর 
প্রতিপত্তি আছে। 

এযূক্র রূপচন্থ, আমাকে লেগসের সূত্রতীরে ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন। নাইডিরিত্না আর্ট সেপ্টার 
দোকানের মালিক, শিল্পী £014391 0:763৫।4 আছিদাসিলে ওরিশাধিকপে, তার দোকানে 
আহাকে আলতে অনুরোধ ক'স্লেছিলেন, সেখানে প্রীদূক্ত ক্কপচন্দ-এর সঙ্গে আমার কতকগুলি ছবি 
তোলালেন। আর আনাকে নিচের হাতে ছোট কাঠেখোদা বৃদ্ধের ঘণ্ডাযবঝান মৃতি উপছার দিলেন। 
বাবাকে পরে অনুরোধ ক'রলেন, তার ি্নভাগ্ার সন্বদ্ধে আর তার কৃতিত্ব লহ্বন্ধে আমার অভিমত আমি 
বেন লিখে দিই। বলা বাহলা আমি বাসার ফিরে পিষে তার কানের প্রশন্তি ক'রে আমার চিঠির 
কাগছে লিখে ডাকে পাঠাই ॥ থে কাঠের সৃতি তিনি আমাকে দেন, সেটি বাস্তবিকই খুব উচুদরের 'একটি 
শিল্রবা, সেটিকে আমার শিল্প-লং গ্রহের যধ্যে রেখে দিষেছি। 


ঘ়োরুবা দেশে 


আযামেরিকার অনৈক চিন্বাঁলেতা Dr. Buch॥৭০৷ ডাক্তার বুক্ৰান্‌ বে একটি নৃতন আন্দোলন আর্ত 
করেছেন 86৭1 Re-armament, অর্থাৎ চরিত্রনীতিক লঙ্জীকেএণ বা সশস্থীকরণ__ প্রচুর অখবারে 
নানা দেশে এখন সেই আন্দোলনের প্রচার ক’রছেন। এরা চান বে নাঙুষের মখো পরস্পরের প্রতি সেবার 
ভাব, ভাতভাব প্রতিঠিত (য় ঈশ্বরেন প্রতি ভকিরু আখারে। এই আন্দোলন মূলে ম্যামেরিফার কতকগুলি 
আদিম ধরনের এ্রষ্ঠান সম্থ্দায়ের চিস্থাধাবার অনু্ূপ। ইংরিছিতে নাটক রচনা কারে, লেই নাটকের 
অভিনয়ের যাধামে, নান! দেশে এন্রা M.R.A. ব| Moral Re-Armameutl- যার করেন। আমি 
কলকাতার এন্ধপ নাটক দেখেছিলুন। আনার কাছে এই নাটক একটু ০৮৫০ ব! দুল আদশের ব'লে মনে 
হ'ঘেছিল। কিন্তু তা হ’লেও, মার মুখ্য; কছুনিস্ট-বিরোণী আন্দোলন-জূপে অনেকে এটাকে দেখলেও, এই 
M.R.A.-র করীকগুলি লত্যকার গণ আছে। বিশেষ ক'রে এই ১1.২.৯১. জাতিগত বর্ণবিদ্ধেধ দূর করবার 
কাছও গ্রহণ ক'রেছে। আর এলনকি বধর 4£১7০18514-এর দেশ দক্ষিণ-আক্রিকাতেও এর| প্রচার 
চালিয়েছে। এদের কমীরা বহু বিধরে খোছশবর ম্বাখেল | ক'লকাতাথ্থ এদের কূপক্ষের লঙ্গে আনার 
আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, কোথা বেফে এখানে লেগলে একা যুক্ত রূপচন্দ-এর গৃহে আদাশ্ব অবস্থানের 
খবর পান, আর টেলিফোনে আমাকে লাটবাড়ি আসবার আগেই দানিয়ে দেন বে, |, Agarde 
5681-এ এদের আপিলে এঁদের স্থানীর্ব পরিচালক আর কতকগুলি লদস্তের সঙ্গে ধনি মামি মিলিত হই, 
এয খুব খুশি ছবেন। প্রীযুক কপচন্দ,. দের বাড়ি খুঁজে বা'র ক'রলেন, আমার সঙ্গে ক'রে নিষ্কে এলেন । 
এঁরা ছদলাত দন লোক উপস্থিত ছিলেন, আমেরিকান ও আক্রিকান, মার সাউথ-আফ্রিকী থেকে আগত 
একটি শ্বেতাগ্গও ছিল । আমার সঙ্গে বিশ্বানবিকতার মাদর্শ নিয়ে সাৰাস্ত একটু আলোচন! হ'ল। নোটের 
উপর এদের এই চেষ্টা ভালোই লাগল। 

বাসা কিরে কতকগুলি চিঠি লিখে কেললুন । তার পরে ছিল একটি ডিনার বা বড়ে! খানা! প্ক্ 
ন্বপচন্ম, আমার সঙ্গে পরি6৫ করিখে দেবার জঙ্গে স্থানীর কতকগুলি হোকুব] ভস্রলোককে এই ডিনারে আহ্বান 
করেন। এরা রাত্রি লাড়ে-আাটটার পর হাছির ধ'পেন। ধখারীতি সিন্ধী মতে যস্তপান ও টু.কটু!কি 
ডোছন চণল্ল, খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে উঠতে রাত্রি প্রায় এগারোটা হ'য়ে গেল। অওা/গত ধারা 
এসেছিলেন তানের মধো ছিলেন Dঃ. 4১" ৭] ডক্টর এ. যাছা, ইনি ভারতবধধ ঘুরে এসেছেন । 
Dr. 0. A. Amalulu ড্র ও. এ. আমালুলু, ইনি একজন প্রবীণ বাজি, ঝাবছারক্ষগীবী ; 
উদুজ ৯. B. 0yedi৷a৷৷ এ. বি. ওৱেডিরান, ইনি স্থানীয় এক নেখডিস্ট সলের প্রধান-বিক্ষক ; 
আর ছিলেন শ্রীযুক্ত 5. 0. ০৮3৫/০০১৪ এল. ও. খাদ।মোসি-- ইনি নাইজিরিঘার কেম্ীয্ 
লরকারের ভূতপূখ সতী, নিছেই যুসলমনে ব'লে নিছের ধর্ষের পরিচন্ন জাছির ক'রলেন। এঁত্রা লকলেই 
বেশ শিক্ষিত লোক, তবে এই মূনলমান মন্ত্রী যছাশয়ের কাছে এ:বর সমাজের প.রস্থিতির একটু আভাল 
পাওয়া গেল! ইনি ব’ললেন যে ইনি কন ভাইদের মধো সবচেয়ে বড়ো, জার যোরুবা সামারছিক রীতি 
অন্লারে সেই ইনিই বাড়ির কর্ড), সব কথা এঁর হক্ুুৰেই চ’লবে, যত,ঘন ভাইয়েরা এক বাড়িতে এক 
আছে খাকবে। ইনি নিছে মূললবান হ'য়েছেন, কিন্তু এর এক ছোটে! ভাই ইংলাণড থেকে ব্ারিস্টার্‌ হরে 
এসেছে ।লে প্রান, আর তার স্বীও যান যেরে। ইনি বললেন, "দেখুন বিস্টার চ্যাটাঞ্জি, আমি 
মুললনান হ'লেও খুব উদার । আমার ভাই &ষ্টান, লে শুষোর খার_ এর আপনি জানেন শৃকর-মাংল 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৮৭৯ শক 


ছুগলমান ব'লে আমার পক্ষে নিবিদ্ধ। কিন্ত আনি ভাইকে অহমতি দিয়েছি, লে শৃকর-মাংল এনে 
বাড়ির খাবার রাধবার 0018:২6৩-এ রাধতে পারবে । লে 16016৩1২০-এর মৰে! মামার খাবারও 
খাকে ॥ কিচ তাকে বলে বিষ্কেছি যে, এই পণাপ্ত আৰি উৰারত| বেধালুন-_ অস্ত সব বিষয়ে আমার 
হকুষ চ'ল্বে_ এদের ছেলেপুলে ছলে দৃললনান ঘতে তানের 8323 ক'রতে হবে (আঠান ধর্ষে 
দীক্ষা! অর্থে এই শঙ্টি মূললনান ধর্মে পীক্ষার পর্যার-বাচক ব'লেই ইনি বাবছার করলেন । আমার 
ভাই আমার সঙ্গে আছে ব'লে এই কৰ| মেনে নিদ্েছে।” দেখ| গেল যে এর এই উদারতার বতদূরপ্রসারী 
দৃই-_ এদেশে দৃললবাল ধর্মের প্রসার না হ'য়ে পারে না। 

সোমবার >ই আগস্ট, ১৯৫৪। লেগপ ত্যাগ । সকালে আমার পৃত্থপতি এদুক্ত পচন্দ, সামতানী 
আর ভার সহকমী ভুক্ত নারাঘনদাল ও কুষ্চনাস বেক্গানী, এদের কাছ থেকে বিদা্ী নেওয়া গেল। 
এদের চাকর-বাকরকে হংকিঞ্চিং বধশিশ দেও! গেল। শ্রীুক্ত ব্ূপচম্দ, সৌদন্ত ক'রে আমাকে হাওয়াই 
জাছাছের আড্ডার সঙ্গে ক'রে লিয়ে এলেন। দেষলুষ, এখানে সকলেই একে চেনেন । চটপট আমার 
মাল ওছন প্রস্তুতির বাবস্থ। হ'য়ে গেল) ইনি আমার চিঠি ছাড়বার ভার নিলেন। কানোতে আমার 
আগমনের কথা এদের প্রতিচ্ুদের জানিয়ে দিছেছেন ব’ললেন। তারপর বিদা নিয়ে চলে গেলেন। 
অমুক্ত রূপচন্দ আর তার সহকমীদের মতন সহ্বদর তিখি-বংসল স্বদেশবদ্ধু পেয়ে আমার এই দেশ দেখার 
বে কত সুবিধে হয়েছিল, তা কথার বাক কর! বাহ না। এঁদের খণ শোধ করবার নহ়। 

কাল সাড়ে-ন+টান্ধ আবাদের দেন উত্তরমূখে! ছকে ঘাত্রা করলে ॥ 


স্বীকৃতি 


গত লংখাত প্রকাশিত ‘নিচ বাংলা" চিত্রের এবং বর্তমান সংখ্যার প্রকাশিত 
“দিনান্ত' ও 'পত্রলেখা' চিত্রের ব্লক প্কেদ্ারনাথ চট্টোপাধান্বের পৌনে ও 
রবীন্নাথের প্রতিক্তির ব্লক এীহ্‌প্রির সরকারের নৌদস্ে প্রাপ্ত। 


অস্বপরিচর 


ব্ৰৈলাক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প । এীপ্রমধনাথ বিশ সম্পাদিত । সাড়ে পাচ টাকা 
কক্কাবতী। তৈলোকানাৰ মুখোপাধ্যায় । পাচ টাকা 
মিত্র ও ঘোষ, কলিফাত! ১২। 


সাহিতাপ্রলঙ্গে কোনো কথা বলতে গেলেই রবীন্প্রসঙ্গ এলে ঘা । ব্রিলোকানাখ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 
রবীন্রনাঘের কোথাও কোনো বিল নেই তথাপি ভৈলোকানাখের কথা বলতে গিরে ঘবীশ্রনাথ কেন এসে 
ঘাচ্ছেল সেই কথাটি গোড়ায় বলে নিলে আনার বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হবে? ববীহ্রনাথ আমাদের 
সাছিতো এবং জীবনে এত জায়গা জড় আছেন যে তার ফলে অন্তান্ত সাহিত]যখীর! সকলেই অমুবিস্তর 
নিশ্রভ হয়ে গেছেন। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনে! সা[হত্যে ঠিক এ ব্যাপারটি ঘটে নি। 
কোনো! একছন প্রতিভাশালী সাহিত্যিক অপরাপর সাহিত্যপ্রতিভাকে এতখ্যনি আচ্ছ্জ করেছেন এমন 
দৃষ্টান্ত অন্তত্র দেখা দায় না। এই ক্ষেত্রে কেমন করে তা সম্ভব হল সেই কথাটি ভেবে দেখা প্রয়োজন । 
একথা সকলেই জানেন থে রবীল্রনাখ তার শীর্ঘমীবনে এষন অনেক ছিনিস রচনা করেছেন ধা ঠিক 
সাহিতোর আওতান্ব আলে না। শিশুর বিস্তারত্তভের জন্ত 'সংদপা১’ থেকে শুষ্ক করে শিশু ফিশোয় 
যুবক বৃদ্ধ সকলের জন্টে গশ্যে পত্তে স্ৃরি পরিমাণ [জিনিস তো। লিখেছেনই ত! ছাড়া শখ করে 
ইশ্লমাস্টার হয়েছিলেন বলে ইংরেজি হ্রতিশিক্ষা এবং ইংরেজি অন্বাদচচার বইও তাকে লিখতে 
হুছেছে। কাবাচর্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাচ্ার বই লিখেছেন, সেট! উচ্চতয় ব্যাকরণ ছাড়া আর কি? 
শেষ জীবনে বিজ্ঞানের বইও লিখে পিবেছেল। ধর্মালোচনা এবং ভীবন-দর্শনের চর্চা তে! ভীবনভোয় 
করেছেন। তায় ফল হয়েছে এই থে বাংলা দেশের একটি বিগ্যার্ধী আর সব কিছু বেমালুম বান দিয়ে 
একমাত্র রবীজ্নাথ অধ্যয়ন করেই মোটামুটি বিস্ালাভ সমাধা করতে পারে। এই উক্ি্র সধ্যে .হয়তো 
খানিকটা অতাক্রি আছে কিন্তু একখা) নিশ্চিত বে ছগ্টান্ট ব্যাপারে যাই ছোক বাংল! ভাষা এবং সাহিত্য 
সম্পর্কে আমাদের অনেকের জ্ঞান অতিমাত্রান্ন রুবীজ-নির্ভর | তার ফলে আর কিছু না হোক অনেক 
সহয়ে অভ্ভাতসারে আমতা অন্তান্ত সাহিত্যিকের প্রতি অঙ্গবিত্বর বিচার করে থাকি। এটাফে শিক্ষার 
কটি বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভালে! । স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বিদ্যা এক জিলিল, শিক্ষা আর। 
বিষ্তা। ছিলিলটা প্রয়োজননিরপেক্ষ, সে আপন রুচির বলে চলে। স্ব গ্ব রুচি আহ্হাহী বিদ্ঠা অর্জন করেন 
বলে বিদ্বান যাহ্রধ বেশির ভাগ সময়েই একটু একপেশে খরনের হয়ে খাকেন। শিক্ষা একেবারেই 
ভিললছাতীদ্ বন্ধ । শিক্ষাকে সমাজের দাবিদাওরা মেনে চলতে হয়। সমাজের প্রচোদনে যে মাহুঘকে 
তৈরি করা ছয়েছে শিক্ষিত আখ্যা তাকেই খাটে । বে মান্য সমাদ-লংলার ছেড়ে বনে পিছে বিস্াচর্চা্ 
নিযুক্ত হন ডাকে বিদ্বান বলা যেতে পারে, বিন্ধ শিক্ষিত বলা চলে ন!। 

এদিক খেকে দেখতে গেলে সযাছ্ছে থেকেও আমরা বেশির ভাগ লোকই বন্ত অর্থাৎ অশিক্ষিত 
নেব তাই বলে এ কথা প্রষাণিত হয় না হে আমরা লবাই বিদ্বান লোক)। অশিক্ষিত বলছি এই 
কারণে থে একটু, খুচিছে দেখলেই দেখা দাবে, আমাদের শিক্ষাঙ্ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাক বেকে গিয়েছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


আনি নিঙ্গেকে লাহিতোর ছাত্র বলে পরি$ দিছে থাকি কিন্তু শুনে অনেকে বিস্মিত হবেন যে, জীবনের 
চরিণ বহর পার করে বিয়ে তবে মাৰি ভ্রৈলোকা মুখোপাধায়ের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। অথচ 
ভত্রলনাদে থে আনাকে এই নিদ্বে লক্ষ! পেতে হানি তার কারণ নিশ্চর এই বে ভপ্রলণাছের অধিকাংশ 
লোক আনার বতোই হৈলোকা দুখোপাবান্ধ সন্ধে অজ কিছ! উৰাসীন ছিলেন । আমরা ধখন ইপ্থুল" 
কপেছে পড়ে ভধন বাংল! সাহ্ভাটা শিক্ষা বিষ ছিল না। বাংলা সাহিতোর সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় আপন আপন পৃছ্ের আবহাওঘার উপরে নির করত । সেখানে কোথাও বঙ্কিমচন্্রে অপ্রতিহত 
প্রাণ, কোবাও রবীন্দ্রনাথ একন্ছত্র অধিপতি । শরংচজ্র সবে আসর নিযে বসেছেন। আমাদের 
বাংলাপাহিতা-পরিচয্ন এই তিনের যবোই ঘোটাগুটি আবন্ত ছিল। বাক্তিগত রুচিডেদে একছনের 
আধান্ত ধদি দশ আন৷ হৃত তে! বাকী ছু মিলে ছ' মানার অংশীদার হতেন। বদ্ধিমচন্্র ছাড়িছে 
পশ্চান্টুনিতে পনার্প করবার প্রয়োজন বড় এফট। ছত না। এমন-কি মাইকেল থে মধুচক্র রচনা 
করেছিলেন আমর! গৌড়কনের| স্থলপাঠা সংকলনগ্রশ্থে তার ছ-একটি উদ্ধৃত অংশ পাঠ করেই 
লে হুবারসের আহ্বাদ গ্রহণ করেছি। মেঘনাদ-বধ আস্ঘোপান্থ পাঠ করেছেন এবন বাক্তি আমাদের 
ফালে স্বর বেশি দেখা বেত না, আদ্রকালও দেখা ঘাব এবন মনে করি না। প্রাচীনের প্রতি আবাদের 
ভি, লহক্গাত কিন্তু তাও আবার অমন প্রাচীন হলে চলে ন|। অস্ত ছু-চার শ বছরের ব্যবধান 
হলে তবে প্রাচীনের প্রতি আবাদের ভকি-্স্কা জয়ার । ধারা! অতাল্পকালের পূর্ধগাষী ওাবের প্রতি 
আমর! উনালীন। জীবিত অখব! সাম্প্রতিক কালের সাস্থুষ সম্পর্কে আমাদের মনে একটি হ্বাডাবিক 
কার্সন্য আছে। এই লেিন একছন বহামাস্ট বাকিকে বলতে শুনেছি, বন্ধিনচত্্র এখন আর পড়। ঘার 
না। আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এচপ আপ্তঝাকা শোনা বাবে। অবস্ত এই 
ব্যাধি লব দেশেই অল্পবিত্তর দেখা! ব্যর। বিংশ শতাবীর ইংরেজ ভিক্টোরীয় সাহিত্য সন্ধে ঘত 
বব! প্রকাশ করেছে এমন আর ফারো সম্পর্কে নয । 

অ্বন্ঞাত হওয়া এক কৰা, আর সম্পূ্ ম্ক্রাত থাকা অন্ত কখা। সংপ্াহিত্য লোপ পেয়ে যাওয়ার 
মতে! দু্দৈব আর হতে পারে.ন!। কোনে জাতির পক্ষেই পেট! গৌরবের কথা নপব । বিশেষ করে 
আযানের সাহিত্য এমন অপণ্প্ত পরিমাণের নয় থে আমরা ছেলাকেল| করে ফেলে ছড়িরে তার 
বাবছা করতে পাত্ি। আযাদের সাহিতোর ইতিহাসে জৈলোকানাখ মুখোপারারকে সলগানে স্থান 
নিয়ে আমর| তাঁকে সিকের তুলে রেখেছি । ইতিখাল এবং মিউনিধাম একই বন্ত-_ দুটোই কবরধান।। 
পাঠকৰহলে বেচে থাকাই পাছিতাকের পক্ষে সতি/কারের ধেচে থাকা । এ কালের পাঠকমহলে 
ব্লৈোকানাথ বন্পূর্ব অপরিচিত ॥ বহকাল অঞ্জাতবাসের পরে হৈলোকানাখ আবার বাঙালী পাঠকের 
দরবারে ছাছির ছরছেন। আলোগা গ্রদ্থের সংফলনকর্| প্রবখনাখ বিবী এবং প্রকাশক দিয় ও ঘোষ 
পাঠকমায়েশ্রই কৃতগ্তত| অর্থন করেছেন। বাঙালী পাঠক তার এতক!লের অক্সতা এবং তঙ্ছনত লক্ষ! 
বোনের স্যোগ পেল। অপরদিকে এদের কল্যাণে স্লোকা মুযোপাধ্যারও বলতে গেলে পুনম্বীবন 
লাভ করলেন। 

লোক মুখোপাব্যাদের সব চেয়ে দনপ্রিঃ গ্রন্থ কঙ্কাবতী প্রায় হশ্খাপা হয়ে উঠেছিল। মিত্র ও 
খোব উক্ত রথের একটি সচিত্র এাং হত ংগরধ প্রকাশ করে প্রণতানীর উদ্ধমের পরিসর দিবেছেন। 


গ্রন্থপরিচয় 


ফক্কাবতী অতিশর সুখপাঠা গ্রন্থ । ভালো ছিনিসের শ্বভাবই এই যে সফলকেই তা 'মমধিদ্বর দানদ্ 
দিতে পারে। আমার নন্ধ বংসূর বন্ন্ধা কক্কা থেকে শুরু করে পরিবারস্থ সকলেই আনর| উত্ত গদ্বের 
স্বাদ গ্রহণ করেছি এবং তৃপ্তি পাভ করেছি। শিশু যুবক বৃক্ক লকলের ৰনোহরণ করতে পারে লনাজে 
এমন মানুষ যেনন বিল, ছোট বড় সকলকে মানন্দ দিতে পারে এখন গ্রস্থও আনাৰেত সাহিতো বিতল। 
এ বইএর মস্ত বড় সুবিধা পাঠকের কাছ থেকে এ কিছুই দাবি করে না, খুব সাবাস শিক্ষা এবং 
জানগব্যি নিয়ে এ বই পড়া যাঘ্ এবং বল পাওয়া হায় । এই গল্পবলার স্রীতি নিচস্বাস-প্রশ্বাসেত্র মতো । 
আছ্ালহীন লছাওদার নতো অবাধগতি । অলাৰাত্ণ শকি বলতেই হবে ॥ কিন্তু প্রকাশক বগল তার 
কৃষিক কক্াবতীকে বিশ্বলছিতোর অন্তৰ শ্রে গ্রন্থ বলে দাবি করেন তখন বুদ্ধিমান পাঠকের নৰে 
নিঃসন্দেছে কৌতুকের উত্তেক হয়। প্রশংসনীয় বকে প্রশংলা ক্ষরা ভালো, কিন্তু প্রশংসা যখন মাত্র! 
ছাড়িয়ে ঘায় তখন লেট! নিন্বায় প্ণবলিত হয়। ইংরেছিতে বলে Praise uudeserved is scandal 
iu 01550758) “রণ রাখ! করব) বে বিশ্ব ছিলিলট! মতি বৃহৎ এবং বিশ্বপাছিতা আতিপঘ বিস্তীব ৷ 
বিরাট বিশ্বলাহিতোর কতটুষ সন্ধান আৰৱ! রাখি? ধার যতটুকু প্রাপা ততটুকু দেওয়াই বিধেই । তার 
বেশি দিতে গেলে লেট! হিগাবের খাতায় ক্ছনা হয় ন!। আমর! আমাদের একছন দ্যাতনানা লেগককে 
বহুকাল অবছেলা করে এসেছি, সেটা আমাদের পক্ষে লব্্ার কথ।। বোধ করি লেই লজ্জা নোচনের 
ছস্রেই প্রকাশক এই অতিশবোক্তিটি করেছেন। 

সাহিতাবিচারে মানুষ ঘতখানি অস্থিরহতিত্ব দেখিয়েছে এন আর কিছুতে নয়; এককালে ধার! 
নান করেছিলেন পরবর্তী কাল তানের বান রাখে নি, একন| বাকে অবাগ্জ করেছে পরে তাকেই 
আবান্ত মাগ করতে শিখেছে । কোনো! ছনপ্রি্ লেখকের আনপ্রিয়ত1 ছঠাং কি ফারণে নষ্ট হয়ে ধার 
কিংবা দীর্ঘকাল অনাদূত থাকার পত্রে হঠাৎ কোনে! লেখক কি কারণে সান লাভ করেন, এই যহত 
উন্যাটন সাহিতা-সআলোচকের অন্তত ফর্তবা । আলোক মুখোপাধ্যায়ের গুনগ্রাহীর সংখা! একদা 
আমাদের দেশে কম ছিল না। শ্বনং রবীআরনাখ “কঙ্কাবতী'র গুনকীর্ডন করেছিলেন । লেই তৈলোকানাথ 
আছ বিশ্বতপ্রাঙ্থ লেখক ॥ অত্যন্ত বিস্বহকর ব্যাপার হলেও এহপ ঘটন! অকারণে ঘটে না। গল্পসংকলন 
গ্রন্থটির কৃষিকার লংকলনকর্ত। প্রমথনাথ বিশ্ট এই বিশ্বতির মূল কারণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচন। করেছেন, 
সেটি প্রশিখানযোগ/ ( এ বিষদ্বে বিস্বততর আলে।6নার অবকাশ জাছে। প্রব্বধাবু বলেছেন অৈলোফ্য- 
নাখের ধখন তিরো ডাব ঠিক সেই মুহূর্তে বাংল! সাহিত্যে শরংচন্জের আবিভাব । তার মতে শরংচজ্জের 
অনাধারণ জনপ্রিয়তাই আআৈলোকানাথের বিলোপলাধন ঘটিক্েছে। এর মধ্যে অনেকখানি সত্যত! আছে 
লে বিষয়ে কিছুষা লন্ফেং নেই । তথাপি বলব এটি অ্ততম কারণ, একমাত্র কায়ণ নর ম্মভাবতঃই 
প্র উঠতে পারে, কিনি বদ্ধিম$জ্ এবং রবজ্ঞনাখের আমলেও আন্ছরক্ষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি 
কি এক শরংচন্দ্রে আবাতেই ধরাবান্বী ছলেন 1? আমার মনে ছু বাপারটা অমন অকস্বাং ঘটে নি। 
শিকড় আগে থেকেই ক্ষয়ে এলেছিল | শুধু তাই লব, আমি বলব টলোক]নাথ আমানের সাছিভো 
তেমন পাকা ভাবে আসন গেড়ে বলবার অবকাশই পান নি। তিনি ধন লিখতে শুক করেছেন উখন 
আমাৰের'কথ!সাহিতের সবে জর হরেছে, বন্ধিমসন্রের উপক্থালে বাঙালীর মন তখন মশগুল ছুয়ে 
আছে। তার পরে এলেছেন রবীআনাথ । বাঙানী পাঠকের সনস্ত মনোযোগ এঁরা দু্ষনেই আম্মলাৎ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৭৯ শক 


করেছেন। এই ছুই বিরাট সাছিতাকীতির মাঝখানে পড়ে ত্ৈলোকানাখ শুধু হ্বমস্থাত্রী বিনোদনপর্য 
অর্থাৎ ইপ্টারলিছুড় [ইদাবে বিরাজ করেছেন। তার বেশি গুরুত্ব তিনি প্র্মাবধিই পান নি। 

আধুনিক যুগে দৃষ্টিতে হৈলোকা যুখোপাধ্যাছের লেখা একটি দূর্বলতা আছে। সেটি হচ্ছে, তিনি 
তার কাছিনীকে সন্ভ।বাতার পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। সাহতোর আদিকাণ্ডে ছিল অলসন্তবের 
কমনা, হন্দরকাণ্ডে অর্থাৎ সাহিত্যের পরিণত ঘুগে সেই প্রপল্ভ কল্পনাকে বাগ বানানো হয়েছে । গোড়ার 
দিকে দেবতা দানবে মানুষে রাক্ষসে ডেফ ছিল লা। পরবতীকালে হান্গুষের কল্পনা আকাশ ছেড়ে মাটিতে 
নেবেছে। গল্প ছেড়ে গল্পে এলে পৌচেছে। দেবতা দানব তো নই এবন-কি রাছা রাঙ্ড়া উদ্ধীর 
নাছিরও নয়, লামাদের চেন! ছান! রাম শ্যাম ধতু মধুর কাছিনী। ইআলোকানাথ প্রবন আঘাত পেয়েছেন 
ববীন্রনাথের গ্সগজ্ছে, সাহিত্য বেখালে আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মহলে এলে পৌচেছে। শরংচজ যেই 
শব ঘরোদ্ধা মানুষের কথা আরো বেশি ঘরোরাডাবে লিঙ্ছেছেন। ব্ধিমচন্ত্রের সঙ্গে তলোকানাগের তৰু 
ফিকিৎ মিল ছিল। ব্রেলোকা মুখোপাধ্যায় ভূত প্রেত এবং ন্তান্ত লৃক্্েদেহী জীবের সঙ্গে আমাদের পরিচথ 
করিয়ে দিয়েছেন, আর বন্ধিনবাবু আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন যোগল-যন্ত:পুরে কিংবা গাছপুত-শিবিয়ে। 
আমাদের কাছে দুইই লমান অবাস্তব। ভূত সম্বন্ধে যতটুকু জানি মোগল-অন্তপূর স্বদ্ধে তার চেয়ে কৰ 
ছাড়| বেশি জানি নে। ভূত এবং অতীত সৰার্থবোধক এবং আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া উভয়ের প্রতি 
সমতৃপা। অবস্ত বা্ধিনচজ্র কোথাও সন্তাবাতার গণ্ডীকে অতিক্রম করেন নি। আমি ঘাকে অবাস্তব 
বলেছি সে আর কিছু নগ্ন, আনাদের সঙ্গে ছিত্র-সম্পর্ক অতীত। প্রত্যক্ষপরি€য়ের অভাবেই আমরা 
অতীতকে অবাস্তব বলে মনে করি। প্রতিভার জাদুসপর্শ পেলে ঘুমন্ত অতীতও মেঘের স্বমুখে দীবস্থ 
হয়ে ওঠে, বন্ধিমচন্ডের বেলায় তাই ংয়েছে। তৈলোকানাখের ভ্বৃত অতীতের ভূত ন, চিকেলে ভূত 
অর্থাৎ থে ভুতকে মামরা অসম্ভব বলে জানি কিন্তু মনে হনে সম্ভব বলে মানি। অসম্ভবকে আশ্রশ্ন করেও 
চনৎকার রলস্থগ্রি হতে পারে, দেশবিদেশের সাছিতো তার নিদর্শন আছে। আমাদের সাহিতো 
ত্রৈলোকানাথ তার প্রমাণ য়েষেছেন। তিনি বিশেষ করে থে রসকে প্রশ্র্ন দিয়েছেন তাকে বলা চলে 
উদ্ভট বুল, ইংরেছিতে যাকে বলে £7০16598৩। কিন্তু জাগেই বলেছি অকস্থাৎ মানিক ছাওয়াবদলের 
দক্ষন তেধানি তায় সমাদর হওয়া উচিত ছিল তা হর নি। যনোয়ঙ্জনের ছস্ত কিঞ্চিৎ অভিরঞ্জন হয়ত-বা গ্রান্থ 
হত কিন্ত প্রঃতকে ছেড়ে অতিপ্রাকৃতের এু্রন্থ দিতে পাঠকসন্জ্দাত্। তখন রাছি ছয় নি । ইতিমধ্যে 
বাস্তব সাছিত্োর সঙ্গে আবাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে, সাহিত্যও নানাদিক থেকে পরিপুষ্ট হয়েছে। তার 
ক্লে মামাদের চি বদলেছে, 'সেডান উদায়তর এবং ব্যাপকতর ছয়েছে। এখন উদ্ভট রল সম্বন্ধে 
আমাদের যনে আর লেই অসহিফুতা নেই বরং আগ্রহ আছে। প্রযাণ_ পরশুরামের দনপ্রিচতা। 
উদ্ভট রল তিনিও প্রচুর পরিষাণে ব্যবহার করেছেন এবং সে রস যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের বাছন ছতে পারে তার 
লেখাত তার নিলন্দি্ প্রমাণ মরেছে । স্ববতীর বাও, হইমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্পের রদগ্রহণে আৰরা ঘি 
বিদূখ না ছই তবে ভ্রেলোকানাতের গল্পের প্রতি বিদুধ থাকব কেন? এ কথা বলার উদ্দেন্ত এই যে, 
রবীন্দ্রনাথ এবং শরংচচ্ছের পরাক্রমে যদি ব্রিলোক্যনাথ একদিন রাঙাচাত ছয়ে থাকেন তবে বলব এ দূগের 
পরশুরাম আপন বিক্রনে তাকে আবার রাদ্যপাটে ফিরিৰে এনেছেন। পরশুামের কল্যাণে ভ্ৈ্লোকানাখের 
পুন্ঃপ্রতিঠার পথ প্রশস্ত ছয়েছে। 


্রন্থপরিচয় 


এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য । ত্রৈলোকা মুখোপাগ্যাহেহ গল্প মাপাতনৃইিতে একান্ত উদ্ভট 
কল্পনা প্রন্থত মনে হলেও তা নিতান্ত বান্ছবসম্পর্করছিত নয় ॥ গল্পের খাতিরে তার চরিত্র শৃক্ষনেছে 
কখনো! মাকাশে উদ্ডীন কখনো পাতালদুখীন, কিন্ত কোনো লবহেই সন্পগ্রসনাছ্ছ খেকে ছিত্র-লম্পর্ক নয। 
ভার অধিকাংশ গল্প কৃত: গ্রন্থ * কিন্তু সে ভূত বর্তমান এবং ডবিশ্যং সম্বন্ধে লঙ্খান। এ কথা অনায়ালে বলা 
চলে বে আপাত-উপ্চটের অস্বরালে ওরে মল অতিশর সমাগসচেতন॥ লমাছপচেতন কথাটা ইদানীং 
সমাদর! অতান্ব সংকীর্ অর্থে বাবহার করছি শ্রেক্টসচেতন না হলে আবহ এখন কাউকে লমারগচেতন 
বলে স্বীকার করি না। সমাছের হাবতীক্ বিকৃতি এবং অসংগতি ল্বন্ধে বিনি সচেতন ভাকেই ব্যাপক অর্থে 
সৃষাদ্রলচেতন বলা উচিত। যে স্বার্থাস্বেীর দল লবাক্ছকে শোধণ করেছে এবং নানাবিধ অনাচাহকে পোষণ 
করেছে ব্রলোকালাৰ সেই সবান্গক্োহীদের নির্ননভাবে কশাঘাত করেছেন ॥ লমাদ্রশোধনের উদ্গেশ্রেই ভার 
লেখনীবারণ এবং এ কার্ধে ভার প্রধান অহ ব্ঙ্গ। লে স্ব তিনি খুব নিপুরভাবেই বাবহান্গ করেছেন। 
প্রমববাবু উত্রলোকানাথকে বাংলা লাছিতোর শ্রেষ্ট প্ৰাটায়ারিল্ট ব! বাহ্গরলিক আখা! নিছেছেন। এ বিষয়ে 
অবন্তই তর্কের অবকাশ মাছে। বর্ঠৰানের চেরে অতীতের প্রত আতিক মনত! ছনাবের বলের 
শ্বাডাবিক বৃতি। এই কারণেই বোধ করি প্রমধবাণূ ভিলোকা নাখের প্রতি একটু অতাপিক বব প্রকাশ 
করেছেন। পরশুরাম বাঙালী জীবনের বহু বিঞতিকে খণ্ড খণ্ড চিত্রের লাছাবো বাঙ্গ করেছেন । লেসব 
চি অহুলনীৎ্ছ। আরেকটু বৈধ সহকারে বা।পকতয় ক্যানভাল বা পটছনিকা নিয়ে সমগ্র বাঠালী-ভীবনের 
আলেখা ধদি তিনি রচনা করতেন তবে তিনি থে শক্তের দধিকারী লেই পিস বলে দগংসাছিতো 
পরওুয়ামের স্থলে ০৫73016৬এ৪ সমতুণ) হতে পারতেন। গ্রমখধানু, নিজেই একছন শ্তাট।ঘারিষ্ট এবং 
বড় নীঠ দবেরও নন। ক্ষাটাঘায়ের গুণ গ্রাম তিনি আমান চেস্গে ঢের বেশি বোকেন। আনার নতানত 
তার বিবেচনা-গ্রাঞ্থ হবে কি না আমি জানি না। এই প্রলঙ্গে আন্বেকটি কথ। উখযোগা । আবাদের 
ক্গাটাযার-লাহিতা পরিমাণে সামাস্ক কিন্তু গুপপনাহ তুন্ধ নয । যে সাহিত্য হিং টিং ছই, তোতাকাছিনী 
এবং তালের দেশ লেখ। হযেছে লে সাহিত্য স্তাটায়ারের দারিদ্র! নিঃসন্দেহে ঘূঢে গিধেছে। 

পরেই বলেছি এবং আবার বলছি, শ্লোক সুযোপাধ্যরের প্রধান ও*_ গহ বলায় গার অনাধাল- 
নৈগুলা । গল তে! নয়, গমের থাল একটার লক্ষে মারেকট। ছুড়ে স্রাতিমত গল্পের ছাল বুনে গিয়েছেন। 
এ ধরনের গল্পের মাল। গাব। আনর। দেখেছি আরবে|াপঞ্জালে । আরব/-রদ্রনীর গল্পের মতে। একে বলা 
দেতে পায়ে আৈপোক-রনীর পল) লতি/ বলতে কি, জৈলোকানাখের গল দিনের বেলার চেয়ে রাতের 
বেলাধ পড়তে বেশি ভালে। লাগে । আরে। কি, নিছে পড়ার চেয়ে অপরে পড়ে শোনালে এ গমের বল 
বাড়ে। ইংরের কবি কোপরিহ তার কবিত। লঙ্দ্ধে পাঠকদের কাছে একটি শর্ত দাবি করেছিলেন 
wilful suspzusion of disbelief বলেছিলেন, দবিশ্বাপীর দন নিয়ে এ ছিনিস পড়া চলবে না। 
ইঘলোকানাধেরও পে দাৰি। তিথি বধন চড়.ই পাখির স্তায় বৃহং যশার কৰা বলেন তখন তা বিনা তর্কে 
বিশ্বাস বরে নেওয়াই শ্রে।। আর, লেটি মেনে নিলে সশার শুড় পচে' যে স্রোকছ পে কথা বিশ্বাল 
করতেও মার বেগ পেতে হয ন!। কোলরিকগ মাফিং দেডেন। লেট তার মাথ। বেকে মন বেকে উপ্পুচে 
তাঁর কবিতার প্রবেশ করেছিল । লোক মুখঞ্গে অ'কিং খেতেন কি ন। আমি জানি নে। কিন্তু তার 
গলে বে প্রহুর পরিবাণে আকিঠের দৌতাত প্রবেশ করেছে এ বিধয়ে সন্দেহ থাকে না। আকিঙের নেশার 





১৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌঁধ ১৮৭৯ শক 


পেকে সভ্য ভব্য নব্য ভূত লৃদ্বুর হে দশা হয়েছিল ট্লোকা-রুছনটর গল্পে একবার প্রবেশ করলে তেমন 
তেমন নব্য পাঠকপেরও নেশা পেয়ে বলবে। 
উলোকা মুবোপাধায়ের আরেকটি গুণের উর্লেখ করে বক্তবা শেষ করছি । সেটি তার ভাহ; সম্পর্কে । 
এ ভাষার বিশেষ একটি চরিত্র আছে। অত্যন্ত নিয়লংকার কাঙ্কা্ধন ভাষা; কিন্তু এর প্রধান ওপ এই 
ভাষা সম্পূর্ণচপে গ্তাকাবি-বছিত | এর যধো একটুও ডলী অংশ নেই । কোনো বস্তুর জলীঘব অংশ শুবে 
নিয়ে যেমন ৫৫1১১০1।৩ করা হয় এই ভাপা তেমনি 0০8১৫:৭৫৫৫ ভাষ।। উনবিংশ শতাছীতে ধারা 
আমাদের গস্ভরীতির প্রবর্তন ব রেছিলেন তারা প্র্মাবধিই একে একটি বলি্তা দান করেছিলেন । বিশেষ 
করে বিগাসাগর, ্বাছনারাদণ বন্দ, ছিছেজ্নাথ ঠাকুর, বন্ধিমচন্ প্রভৃতির ভাব! এর উৰাচ্রবন্থল । তৈলোকা 
মুখোপাধ্যাঘ্বেহ ভাদার এদের ভাষার এ্রলাদণুণ হতে! সেই কিন্তু এদের ভাবার গুদূতা এবং বলিঠতা 
তিনি আঘ্ও করেছিলেন। জলীয় অংশ নেই বলেই এদের ভাষায় পচননীলত! নেই। তার ছলে দূর- 
ভবিষ্কতেও এদের লেখা লোকে আগ্রহ করে পড়বে। সামদ্বিকভাবে রাধগ্রস্ত হলেও ভবিদ্ুতের পাঠ 
এদেরকে বারংবার আবিষ্কার করবে। 
হীরেশ্রনাথ দত্ত 


কাব্য-কৌতুক। প্বিষথপদ ভট্টাচা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা 
সমীক্ষা । ডক্টর বিজনবিহারী ভ্টাচার্খ। বিতর ও ঘোষ, কলিকাতা ১২। পাচ টাকা 


সংস্কততবিবধে বাংলায় চর্চা বড় কম। তাহার একটা প্রধান কারণ, ধাহারা সংস্কতঞ্জ 'ভাবা'র প্রত 
ঠাছানের একট! সহদাত অবজা বা ওঘাসীন্ত । সাহিত্য এবং সা/ছতে)য় বিচারপত্ধতি সম্বন্ধে সংস্বাতের 
বে সমৃদ্ধি নে সঙ্বচ্ধে আনরা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবহিত না হইলেও আমাদের দৃষ্টি এদিকে াকধিত 
হুইহাছে। আধুনিক সাহিত্যের সহী এবং সমালোচন উভচর ক্ষেত্রেই প্রাচীন এঁতিহের দঙ্গে আমাদের 
যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাক! একান্তভাবেই উচিত এ কথাটাও আমাদের মনকে আছকাল নাড়া দিতেছে। 
এই খঁচিতোর চেতন! লইয়া অথবা একটা বিশেষ অশুর(ক্ত লই! আমরা যাহারা বাছার! আবার লংস্কৃত- 
চর্চার একটু-মাধটু হাত দিই তাহারাও সব সময়ে হথেষ্ট পরিমাণে অধিকারী নই । কারণ সংস্যত হইল 
এমন-এফটি ভাবা থাহাকে মোটামুটি একটু বুকিয়া লইলে ফাদ চলে না; শুধু স্বষ্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
ন, সাহিত্য-[বচারের ক্ষেত্রে ও বচন-ভার্গর মধ্যে অনেক স্থলে এমন শশ্ছতা নিহিত থাকে যাহা লতর্ক 
দ্র এবং পারিচ্ছর বোধ ব্যতীত গ্রহণ করা স্তব হয় ন|। 

আলোচ্য 'কাবা-কৌতৃক' গ্রন্থের লেখক উঁবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই ছাতীয় আলোচনার ক্ষেত্রে 
একটি বিশেষ অধিকার রহিত্বাছে। সংস্কতকে তিনি মোটামুটি জানেন লা, ইহার ভাষা ও সাহিত্যের 
“ভিতরে তাহার সহঙ্গ প্রবেশ আছে; অন্ত দিকে তিনি বাংলা সাহিত্যের লঙ্ষেও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত-_ 
বাংলা ভাষার উপরেও তাহার দখল আছে। সংস্কভ-বাংলা ব্যতীত কিছু কিছু ইউরোপীয় ন্চাষা ও 
সাহিত্যের সাছতও তাহার কিছু কিছু পরিচর আছে? এইলব হিলিম্বা সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কত 


্রন্থপরিচন ১৬০ 


সাহিত্যালোচন| বিষয়ে বাংলার তিনি বে আলোচনায় হক্ষেপ করিয়াছেন সে বিহরে তাছার একটি 
বিশেষ অধিকার আছে। 
আলোচ্য গ্রন্থধানি করেকটি প্রবন্ধের সমষ্টি । একের নামটি গ্রহণ করিয়াছেন লেখক আচার্য অভিনব 
পুধ্যের সাছিত্যগরু ভট্টতৌতের নিকট হইতে, প্রস্থাবনার তাহার স্বীঃতি আছে। প্রৎম প্রবন্ধে লেখক 
প্রাচীন ভারতে কবিচর্বার একটি লাধারশ পরিচয় ব্বিযাছেল; স্বিতীয প্রবন্ধ ছইল ছালকবি-রচিত 
“পাহা-লতসঈ, সম্বন্ধে; প্রবন্ধচিতে লেখক ছাল-করতৃক সংগৃহীত এই প্রাকৃত গাহাখুলি সন্ধে তথাগত 
পরিচরই বেশি দিদ্বাছেল, কাব্য-পরিচরের আভালমাত্র দিয়ছেল। এই অংশের আলোচনা আমরা 
আর একটু বিস্তৃত আশ! করিরাছিলাম, তাহাতে গাখাপুলির কাব্যবাধূর্ণ সম্বন্ধে আর-একটু স্পষ্ট দারণ। 
ছইতে পারিত। গরন্বনধ্যে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং গুরুষপূর্ণ ছইল 'ৰান্মীকি ও কালিদাস’ নধৰক 
আলোচলাটি। প্রবন্ধচিতে মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার টৈশিষ্ট্য এবং মহ্ষা অক্ষু্ রাখিচাই কবিগুরু 
বান্মীকিয নিকট তাধায় খপের লবক্ধে আলোচনা করা হুইযাছে। প্রথম প্রস্তাবে লেখক কাবোর ক্ষেত্রে 
এই খণের তাংপর্থ বিশদভাবে ব্যাথা! করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা লেখকের শুধুমাত্র স্বকপোলকলিত নয়, 
সে বাধ্য! দর্বত্রই সংস্কৃত ফাব্য-বিচার-শাহ্ কর্তৃক সমধিত। ইছছার পরে বিস্বৃত উচ্ধৃত ও আলোচনার 
সাহাযো লেখক কালিঘাস ও বাস্মীকির কাব্য পাশাপাশি রাখিব! উভয়ের সাধ্য সাহন্ত এবং পরবর্তীর 
উলরে পূর্ববতীর প্রভাব লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিহাছেন। ‘তর্ী' নামক আমার এক গ্রন্থে আমিও পে 
এবিধয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমাদের উভযবের আলোচনা সর্যত্ব এক ধরনের নহে; লেখক 
এখানে সব জিনিসচিকে অনেকখানি স্বতত্রভাবেই নালোচনা করিরাছেন। উদ্ধৃতি ও আলোচনার কিছু 
কিছু দিল অবশ্য অপরিহার্য । এই প্রবন্ধে লেষক শুধু বাস্মীকির নিকট কালিদাসের ক্ষণের কথাই 
আলোচনা করেন নাই, 'বহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের নিকটও কালিফাসের সাহিত্যিক গণ হে 
নিতান্ত বংসামাল্গ নহে" এ বিষয়েও তিনি প্রাসন্মিক ভাবে একটি আলোচনায় অবতারণা করিব্াছেন। 
পূর্ববর্তী সংস্কৃত কবিগণের নিকটে ফালিদাসের কণের কথা বিভ্ৃতভাবে মালোচনা কারন নেখক 
স্ববীঙ্জনাঘের লংস্কৃত-সাহিত্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যের নিকট ক্ষপের কতা আলোচন! করিয়াছেন । এ ক্ষেত্রেও 
পূর্ববর্তী মূলকে বল্গ্ছন করিয়া পরবর্তী শাখাপমব-ফুলফলের লৌন্দর্য মাধুর্য যে কতখানি স্বাস্থ হা 
উঠয়াছে এ বিষয়ের প্রতি লেখকের ইঙ্গিত রহিয়াছে । ববীন্্রনাখের “কর্ণকুস্ী-সংবাদ' ও 'বিদ্যার- 
অভিশাপ’ লাটা-কবিভা মহাভারতের উপরেই গ্রথিত ; “পরিশোধ” কবিভাচি (রূপান্তরিত 'ক্তামা’ 
নৃত্যনাট্য) বৌদ্ধ অবদ্বানগ্রন্থ 'মহাবন্ধ'র স্ঠানা-দাতকের ভিত্তিতে রচিত। লেখক রবীন্নাখের এই 
তিনটি কাবারতিকেই মূলের পাশাপাশি রাখিয়া রবীন্নাখ কর্তৃক পরিবর্তন ও পরিবধন লক্ষ্য করিয়াছেন। 
এইসব আলোচনার ভিতরে লেখকেয় পার্ডিত্য এবং কাব্যবোধ উভয়ই সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 
মিল-অহিলের গ্রন্থের প্রসঙ্গেই ছাষরা লেখকের পরবতী প্রবন্ধ “বন্ধিচ্জ ও রবীন্্নাঘ' লক্ষ্য 
করিতে পারি; এবং রও লক্ষ্য করিতে পারি যে, খাপাতমৃতরিতে প্ন্থখানিকে বিভিন্ বিধক কতগুলি 
প্রবন্ধের সমা বলিয়া বনে হইলেও সৰ প্রবন্ধের যষ্যে একট! অস্তনিহতি লাজাত্য রচিন্বাছে এবং এই 
সানাতাই এন্থখানির লেখাগুলির অখো একটা অস্পক্ট একাও দান করিরাছে। 'কাব্যের আত্মা” 
'থেঘদুতে চিত্রস্পৃদ' 'আনন্দবর্ধন ও ধর্সালোকণ ‘সাহিত্যে খ্বনিবাদ' প্রভৃতি সাছিত্যবিচার-বিষকে 
1 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-পৌব ১৮৭১ শক 


কতগুলি ভধাসম্স্ধ এবং হুলিধিত প্রবস্কও গ্রস্থখানির উপবোগিতা বৃদ্ধি করিঘাছে। এইসব বিষয়েই 
লেখকের আলোচনার বিশেহাবিকার পূর্বেই উল্লেখ করিছাছি। কামরা! পাঠক-সাধারণের পক্ষ হইতে 
লেখকের নিকট এইজাতীর আরও অনেক আলোচনার দাবি ছানাইন্বা রাধিতেছি । 
দ্বিতীয় এন্ধধানি “বীক্ষা' লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক কতগুলি প্রবন্ধের সমগ্ি। প্রাবন্ধগুলি সাছিতা- 
বিধরকও আছে, বাক্ি-বিষকও আছে, আবার সমাজলংস্কৃতি-বিষহকও আছে। প্রথম প্রবন্ধটি 'ব্রতের ফল" 
বিশেষ উপভোগা ছুইহাছে। এ-দাতীর কিছু কিছু শ্রতসংক্রান্ত ছড়! আবাদেরও হয়তো ছানা আছে; 
কিন্তু অনেকগুলি একপঙ্গে স্রাব পাইয়া এগুলিকে আরও উপভোগ করিবার সুযোগ পাইলাম । শুধু 
সংগ্রহ এবং সপ্রিবেশই এখানে বড় কথা নন, লেখক হে দরদ লই! তাহাদিগকে বিন্যস্ত করিষাছেন 
এবং নিঘের প্রালঙ্গিক মালোচনা দ্বারা তাছাদের স্রিন্ধ মাধ্ের প্রতি আবাদের দৃষ্ী আকর্ষণ করিয়াছেন 
তাহাতেই ছড়াগুলি শ্রিোঙ্ছল হইয়া উঠিহাছে। বাংলা দেশের-_ শুধু বাংলাদেশ নায় সমগ্র ভারতবর্ধের_ 
মেয়েলি আতকথ| অবলম্বন করিয়া! হে ছড়াগান আমাদের সামাছিক ও পারিবারিক জীবনের একটি নিখুত 
ছবি ও স্বেহুসীতির একটি কমনীগ্গ পরিবেশ, তাছার যধো অনাডন্বর প্রকাশ লাভ করিয্বাছে। বিশেষ 
করিনা কুলারী-মনের অন্দুট-অর্ধোন্ছুট কাষলাগুলি এখানে একটা সহ্্-প্রকাশের ভিতরে অতান্ত হস্ত । 
লেখক তাহার সুলিখিত প্রধন্ধটিতে এই পৃপ্রচারুতার পরিচন্ন আমাদের সামনে ছুটাইদা তুলির! ধন্টবাদার্ই 
যইরাছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রাষা ছড়া'তেও তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের 
কতগুলি ছড়া উদ্ধৃত করিয়া এসব অঞ্চলের পদ্লীদ্রীবনের টুকরা টুকরা করেকটি চিত্র আমাদের চোখের 
সামনে উপস্থিত করিরাছেন। বাংলার গ্রাম্য ছড়াগুলির সঙ্গেও অনেক স্থলে ইছাদের লাদৃ$ বা একটা 
সাদ্গাতোর প্রতিও লেখক স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন । লেখক এখানে যে লত্যের আভালমাতর 
দিয়াছেন তাছাকে অবল্বন করিয়া বহু সংগ্র্থ বিচারবিস্কেধ ও আলোচনার অবকাশ আছে? 
অন্যান প্রবন্ধ গুলির অখো হাস্তরস বিষরে কিছু কিছু মালোচন! মাছে ; এ ক্ষেত্রে লেখকের তথাসম্পদ্‌ 
এবং. তাছার পঃরবেশন-কৌশল উডঙই লক্ষ । রবীন্রনাথ সঙ্বস্ধে যে করেকটি প্রবন্ধ রাহরাছে, তাহার 
মধ্যে ‘পরীক্ষক রবীক্নাখ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; অন্ততঃ পরীক্ষাকার্ধের লঙ্গে নিজে দীর্ঘদিন 
ছু বলিন্বা যবীন্রনাধের এই অঙ্ঞাত বা আল্পঙ্াত পরীক্ষক-সুপটি আমাকে বিশেষ ভাবে আক করিদ্বাছে। 
বাংলা লাছিতা বিহ্বক প্রশ্ন আমারাও হরহামেশাই করিহা থাকি ; নিছেদের লেই প্রশ্তগুলি স্বরণ-ভূমিকার 
ধন অধুনুদেনের 'যেখনাদবধ-কাবা' সন্দ্ধে রবীজ্রনাখের একটি প্রশ্ন দোখলাষ তখন প্রশ্ন করিবায় ভিতরে 
দুষ্ট জাতীন্ব বনের যধো যে কতখানি আকাশপাতাল পার্থকা থাকিতে পারে তাহা নিছের নিকটে স্পষ্ট 
হইয়া! উঠিল। রবীন্্লাখ-রচিত এ-ছাতীর একটি প্রশ্নের খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ স্বরণ 
করিতে পারিলাম ন! । প্রশ্নটি জাতীয় শিক্ষাপরিহঘের ১০০৬ সালের পঞ্চম শ্রেমীর ছস্ট (Fifth Standard) 
রচিত হইস্বাছিল। প্রথম প্রশ্ন হুইল প্রবন্ধ-লেখ! ; রবীআনাখ তিনি প্রবন্ধ লিশিতে দিয়াছিলেন-_ 
১. ছি মোরা, হুলোচনে, গোদাবরীতীরে, 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচড়ে 
বাধি নীড় খাকে স্থখে ? ছিন্ন ঘোর বনে, 
নাম পৰুৰটী, মৰো হৃরবন সহ। 


গ্রন্থপরিচয় ১৬৫ 


গোদাবয়ীতীরে স্থিত রাম ও সীতার কুটীর এমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর, বেন তাহ! স্বচক্ষে 
দেখিতেছ; অর্থাৎ কুটীরের সশ্থধবতী নদীর তটভাগ কিন্তপ, তাহার সমীপবর্তী বনে কি কি গাছ 
কিরূপে অবস্থিত, কুটীরের মধ্যে কোথায্ব কি আছে তাহা প্রত্যক্ষবং লিষ। 
অনৰা 
২. পুরাণে বা ইতিহাসে ধাহার চকিতে তোমার চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে, তীছায় 
সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
অধৰ 
৩. বে-কোনে। বালাপরিচিত প্রিয্ন আত্মীঘ্ বন্ধুর বা! পুরাতন কৃত্যের বা পোষা প্রাধীর কথা ও 
ভংসন্বদ্ধে ছদধ্ের ডাব বাক্ত করিত লিখ। 
উপরে উদ্ধত প্রবন্ধ তিন্টি লক্ষা করিলে বোবা ঘাইবে আমরা সাধারণত: পরীক্ষামার্ক! যেলব 
প্রবন্ধবাপ কিশোরদের প্রতি নিক্ষেপ করি এলি তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে পৃথক্‌। সে পার্থক্য 
কোথায়, প্রবন্ধের লেখক বিছ্নবানুই তাহা বিশ্লেষণ করি! বুধাইৰা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখান 
হইতেই পাঠককে আলোচনাটি দেখিয়া লইতে অহুরোধ করিতেছি । 
সাধারণ বিষ লইয়া লেখার মখ্যেও লেখকের বাচনভন্ষির একটি সরলতা লক্ষ্য করিতে পারি। 
স্বানে স্থানে একটি প্রচ্ছ ব্য প্রিদ্বতা লেখাগুলিকে হখপাঠ করিয়াছে 
্রীশশিত্থবণ দাশগুপ্ত 


হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত । রাজনারারণ বহু ৷ পদেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 1 
এম. লি. সরকার এণ্ড সন্দ লিবিটেড, কলিকাতা ১২। এক টাকা 

্রাহ্মধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃত্ত। রান্রনারায়ণ বস্থ। সাধারণ ব্রান্ধসমাজ, কলিকাতা ৬। ২৫ নয! পয়লা 
মে কাল আর এ কাল । রাজনারারণ বহ্থ। ব্রজেন্্রনাখ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসরনীকাস্ম দাস সম্পাদিত। 
বঙ্গীয়-লাহিতা-পরিষ” কলিকাতা ৬। এক টাকা! 


অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতান্বীর বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে ধারা চর্চা করেন, পদে পদে তাঁদের 
হৃশ্রাপ্য ‘০৬ ০ 206" বইয়ের বাধা অতিক্রম করতে হুয়। অনেক সময় এই বাধার জন্ত মহুলদ্ধানের 
একাগ্রতা ব্যাহত ছয় এবং যে-কাজ ফে-সমন্ধের যখো করা! ধায় তার চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে তা 
শেষ. করতে | সমস্ত বই লব সময় “দৃত্রিত' অবস্থান পাওয়া সম্ভব নহব, এবং বে-কোনো পুরনো বই 
পুনগুণ করলেই বে প্রকাশক লাভবান হবেন, তাও সত্য নহ। েষন আপছন-কত ১৭৯৩ লালের প্রথম 
বাংলা'ইংরেজি অভিধান, অখবা জোনাহান ভানকান অনুদিত দেওয়ানী আদালতের বাংলা .আইনের বই, 
এখন পুনমূত্রিত হলেও, কৌতূহলী গবেষকগোর্টার বাইরে তার চাহিদা! বাড়বে বলে মনে ছু না কিন্ত 
বাংলা সাছিতোর অনেক পৃবেষণালন্ধ তখাসম্ধ ইতিহাস পরবর্তীকালে রচিত হলেও, আজও বে ছারানচ্ 
রক্ষিতের “ভিক্টোরিরা-বুগে বা্ালা সাহিত্য" বা রামগতি স্কা্রদধের "বাঙ্গালা ভাবা ও বাঙ্গালা সাহিতা 


১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌধ ১৮৭৯ লক 


বিদ্ধহৰ প্ৰস্তাব" গ্রন্থের পুনমুত্রপে কোনে! লাভ নেই, এমন কথ! বলা ধায় না। বাংলা সাছিতোর 
ইতিছাল-সাছিতো এই বই ছুখানির একটা নিবিষ্ট স্থান মাছে, গুরুত্বের দিক দিয়ে; এবং সাধারণ পাঠক- 
ছাত্জলমাজে তার লনানর একেবারে ছবে লা বলে মনে হয় ল|। এ রকম আরো! অনেক বই এবং 
অনেকের রচনা মাছে, বাংলার সদাছের ও লাছিতোর ইতিহাস অন্থখলনের জন্য হেগুণির পুনদু হণ বিশেষ 
প্রয়োজন । রাছনারানণ বহু, শ্রিবনাখ শাস্বী প্রভৃতির রচনাবলী দৃষটাম্ব হিসেবে উল্লেখ করা যাহ। 

মুনের গবেহকগোঞয় বাইরেও বৃহত্তর শিক্ষিত পাঠকসমাছে রাছনারাহণ বহু, শিবনাখ শাহী প্রমুখ 
বাংলার মনীষীনের রচনাবলী পাঠের আগ্রহ আজ অনেক বেড়েছে মাগের তুলনায় এবং ক্রষেই বাড়ছে । 
দু-এক জন প্রকাশক তাই এঁদের দ্র-একখানা দৃস্থাপা গ্রন্থ পুনমূত্রিতও করেছেল । কিন্তু এইসব রচনা 
পুনমূতসের লং দারিত্ব সকলে লমানডাবে পালন করেন নি । পর্যাপ্ত “লম্পাঘকীয টাকা" ও 'গ্রশ্থনির্দেশিক।' 
ন| থাকায় কয়েকটি পুনদুত্রিত গ্রস্থের উপযোগিত! কষে গিয়েছে। আমাদের 'মালোচা তিনখানি বই 
ঠিক 'পূ্নঙ্গ' গর নর, "পুস্তিকা বলা হায় । প্রথমটি একটি ব্কৃতা, দ্বিতীরটিও দুটি বক্তৃতা, এবং তৃতীঘ্বটিও 
একটি বক্তৃতার ‘নোট’ থেকে লিখিত ৷ সব কটি রাজনাযায়ণ বনহুর বকৃতা ও রচনা ॥ নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা 
ও প্রবন্ধ হলেও, বিষয়বস্তর গুরুত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এগুলির পুনদু'্রণের দার্থকতা সম্বন্ধে 
কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। 

“হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেছের ইতিবৃঝ' নামের মধোই বিষবস্তর ইক্কিত হস্প্ট। ১৮% সালের 
প্রধম কলেছ লস্মিলনে রাজনারায়ণ বন্ধ এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। ইতিছালের দিক থেকে তো বটেই, 
ছোটখাটে। প্বতিকখার দিক থেকেও, য়াছনারাহণ বসুর এই প্রবন্ধটি মূলাবান | কিন্তু প্রধানত শৃতিনির্তর 
রচনা বলে, সন-তারিখের কিছু করটি-বিছাতি রচনার মধ্যে রয়ে গিষেছে।. শরীদেবীপদ ভট্টাচা্দ সয়ে, 
এতিহালিক নিষ্ঠার সঙ্গে, গোড়াতে তার সম্পাদকীয় টাক] ‘্রন্থ-পরিচন্ন'এর বধো সেগুলি সংশোধন করে 
দিয়েছেন। ‘গ্রন্থ-পরিচর'এর মধ্যে (পৃ ৪) একটি তারিখের কুল (ছাপার ভুল?) নছরে পড়ল, ঘা 
উল্ে্ধোগা। ত্রাঙ্ষসনাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে লেখা মাছে__'১৮২৭ খ্ন্টান্দে ২*শে অগস্ট রামমোহন রায় 
& বাড়ী ভাড়া নিবে ত্রাশ্মলমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন” । ৬ ভাত্র ১৮৫* শক, ২* আাগস্ট ১৮২৮ পালে ফিরিঙ্গী 
কমল বহর বাড়ীতে ত্রাহ্মপমাছ স্থাপিত হয় । কিরিগী কমল বনহুর বাড়ীর এতিহানিক গুরুব খুব বেশি 
ধলে তার পরিচয় সম্পাদকীত্ধ টীকার মারে| কিছুট। দিতে পারলে ভালে! হত। প্রলদত এই গৃহ 
সন্বভ্ে রেভারেও লালবিহারী দে'র উক্তি বনে পড়ছে: “This house is a historical one, 
as it is associaled with the educational aud religious reform of the people of 
8০9৪৬, It was in this house thet the Hindu College was held for some Lime. 
It was in this house that Ram Mohan Rays 55580808960 bis reforms in the 
national system of religion by the establishment of the Brabmo Samaj. And it 
was in this house, too, that Alexander Duff laid the foundation of Christian 
education in India."— Recollections of Alszandar Duff, London 1879, Pp. 47. 

বির দেব রচিত Early History ani (7558 0f Calcutta খুব নিক্রযোগ্য ইতিহাস গর্ব 
নয়৷ ‘আরাতুন পিক্স’ সন্ধে বা আছিকালের ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে ননেক বিখ্যাত প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে 


প্রস্থপরিচয় 


পরিচয় দেওয়া! যেত এবং দিলে আরো! ভাল ছত। বেষন [Lushingtonঞর 1785697, Design, 
and Present State of the Religious, Benevolent aml Charitable Institutions 
founded by ihe British tin Calculla amd iis Vicinity (1824 )) হামকনল সেনের 
Dictionary in English and 9৩৯ ০৫৪৩-্ন্থের কুৰিকাতেও (পূ ১৮১৭ ) এ বিষয়ে উল্লেদ আছে) 

একটি প্রবন্ধের জন্য মোটামুটি ধতখানি “পরিচয়' দেওর| প্রস্থোত্রন তা দেবীপনবানু দিস্েছেন এবং তার অন্ত 
এই মূলাবান এতিহাসিক রচনাটির উপযোগিতাও বেড়েছে। 

“ব্রাহ্ষধর্দের লক্ষণ’ ও ‘ব্রাহ্ধধর্মের ইতিবৃত' নাষে ছুটি যক্তৃতা “ত্রান্ধধর্মের লক্ষণ ও ইতিবৃর' পুস্যিকার 
সংকলিত হয়েছে। ব্রাস্মদমাদের মাদিবুগের নেতাদের মথে রাজনারাস্বণ বহু অন্ততম | ত্রান্মদর্য লক্বন্ধে 
তার বকৃতাগুলির এতিহাসিক মূলা ছে বখেষ্ট। প্রথৰ বক্ৃতাটি মেদিনীপুর আ্াহ্মলমাছে ১৮৫৪ ইন্টান্ছে 
প্রদত্ত । এই বকৃতার ব্রাহমধর্ষের সূল লতাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত ছর়েছে। জাস্মচরিতে রাদনারাহণ লিখেছেন 
যে কেশবচন্ত্র সেন তার এই বক্তৃত। পাঠ করে ব্রাস্বদর্মের প্রতি আক ছন এবং ত্রাহ্মবর্মে দক্ষ; নেন। 
দ্বিতীর বড়তা 'ব্রাস্দর্ণের ইতিকৃর' ১৮৬* এন্টা্ে আনি ব্রাহ্পবাছে প্রন । এই বন্কৃতায় ত্রাহ্মদনাছদের 
মাদিদুগের বিবরণ আছে। পুস্তিকার শেষে বক্তৃতায় উল্লিখিত বান্তি বিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি লঘন্ধে 
লংক্ষিপ্ত 'নোট? লংঘোগিত ছয়েছে। বিষ্যবস্ সম্বন্ধে আরে! একটু বিগ্ারিত পরিচয় দিতে পারলে ভাল 
হত, বিশেহ করে খ্রিতীর বর্ৃৃভা্ন। নান্ধসোলের কখা এই বে বাংলা ভাষাধ আজও 'ব্রা্মলনাডে'্ 
কোনে প্রামানিক ইতিহাল রচিত হয় নি। ইয়োরোপের 'রিফর্ষেশন' ও 'প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম' নমবস্ধে অনেক 
ইতিহাল লেখা হয়েছে। বাংলাদেশে ব্রাদ্ধসমাদের ইতিছাস তার চেছে কম গুরুবপূর্ব নয়, অথচ আছ ও 
তার কোনো প্রামাণিক ইতিছাস লেখা ছল না। এ বদি আমাদের ইতিহাসচেতনার মভাব হয় তা ছলে 
তা লক্্মার কথা। আপাতত রাঞনারা়ণ বহর বক্তার মত কিছু রচন! পুবমূ ত্রিত করে কাছ চালানো 
ছাড়া ছয়তে। উপায় নেই) 

"লে কাল আয এ কাল' রাদ্রনারায়ণ বসুর পরিচিত রচন| | বঙ্গীদ-লাছিতা-পরিষং এই রচুনাটি 
পুনমূত্রিত করে অনেকের উপকার করেছেন। প্রবন্ধের মথে েলব সুপ লন-তার্িৰ ছিপ, স্থযোগ! 
লম্পাদ্বকন্বব তা পংশোধন করে দিয়েছেন, কিন্তু মূল রচলাতে ন| করে সম্পাদকীয় টীকার করলে বোধ হয় 
ভাল হত। প্রবন্ধের যখো এমন অনেক বিবরন মাছে ধার ওঁতিহ(লিক পটভূমি সংন্ধে লাধারণ পাঠকরা! 
অবছিত নাও থাকতে পারেন। পরবর্তী সংস্করণে গ্রশ্বের অন্ততম সম্পাদক প্রগজনীকান্থ দল যদি এই 
লকল টীকা! যোগ দেন তা ছলে রচনাটির উপযোগিতা আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে। 


বিনয় ঘোষ 


মংশোধন : গত লা মুত্রেক ‘রধীক্স্মৃতি' প্রবন্ধ কতকগুলি দানে॥ শুদ্ধ বানান হইবে 
পৃ. « Corroll, Basbhinmd ; পৃ. ৬0545 ; পৃ. 1 Andersen ; .w Lalla 
ঘর্তযান লগ্খার পৃ. ১২২ ত ২৭ 'বন্ভিদির" স্থলে “বনতিিয" হযে। 





খুশি থাক আনার পানে চেয়ে চেক 
আডিনাতে বেড়াই হ্ধন গেয়ে সেয়ে 
তোমার পরশ আমার মাঝে স্বরে স্বরে বুকে বানে, 

সেই আনন্দ নাচান্ব ছন্দ বিশ্বভূবন ছেয়ে ছেয়ে ॥ 

ফিরে ফিরে চিতববীণার দাও বে নাড়া, 

শু৪রিহা গুরিহা দের সে সাড়া । 

তোমার জাধার তোমার আলো ছুই আমারি লাগল ভালো-_ 
আমার হাসি বেড়ার ভাসি তোমার হালি বেদে বেছে ৪ 


হু 


কথ! ও স্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীঅনাদিকুমার দত্তিদার 
সাসা- ]] সাসা-া বা হা পলা 
তুমি * খুশি * থাকো চি 
হপ্না না এ ধ ধা সা | পধা পা মগা রা গা 1 
আমা র্‌ পানে * চে* যে চে* য়ে * 
I সাসা-র রা গা পা পা 
খু শি * খাকো তো মা 
I পাধা্স সামা ] সরা সান ধা "নাহ 
Ne 
আ ডি * লা তে বেশ ড়া ই bl ন্‌ 
I "পা “বা না এনা লা ধা ধা লা] 
বে * ০ ড়া ই গে যে গে য়ে . 
I পধাপা- মগারাগা ! সা সা-র রা গা শা] 
বেণ্ড়াই বত খ ন্‌ খু শি * দা কো * 
সা সা 
প্তু দি 
পাপা এ ]] পাগা। পাপা ধা] ধর্স। সা রা র্সা ত্র তু 
তোমা র্‌ প রশ আ যা ন্‌ হা" বে সু রে 


১৬৯ 


7 র্সা 7 


৭ রর্গা [ সর্বা সা 


রর 


IHN 


পা 
য়ে 


ধা ধা -না I পধা 


ছে* 


FE ৮৮ 


ছছ 
Rh 


শা 


শ্ধা-না-ধপা I পনা 


ধপা -| 


4 


স্ব * * 


শন পা মগা রা গা [ সা 
তত বীৎ ছা 


I ধা 
চি 


শা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌঘ ১৮৭৯ শক 


র্সা 


I 


ভাত 


মা 


ক্ষ ছ 


বেড়ার, 


ছ্‌ 


খুশি" 


মগা রানা I! সাসান্রা 


I পবাপা এ 
বে+ য়ে, 


শা] 


বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৮৭১৮০ শক ' 





রবীভ্রনাথ ঠাকুর 
4 পাহিত্যালোচনায় ইতিছাস-চেতন! উশশিক্ষণ দাশগুপ্ত 
রবীস্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিস্তা উহবনীলচঞ্জ সরকার 
বাডলার পরিভাষা সংকলনের রীতিনীতি প্পুণাক্সোক রায় 
হাউদা দেশে এ হনীতিন্ৰার চট্টোপাখ্যায 
সন্মান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ধর্বাপন 
সত্ন্ত্রনাথ বন্ধ ও নব্যবিজ্ঞান শ্গিরিদ্রাপতি ভট্টাচার্ষ 
শিশিরকুসার মিত্রের গবেষণা চার্চ ভট্টাচা্ 
রয়েল সোলাইটি : লণ্ডন এচিত্তরঙ্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
দবিশতবার্থিকী 
শিল্পী উইলিরৰ ব্রেক ই্রবিনোদবিহারী মৃখোপাধ্যার হি 
বকের স্বভাব ও কৰি্বভাব জ্রমলোকরঙন দাশগুপ্ত হু 
উইলিত্বম ব্রেকের কবিতার অন্্বাছ উহ্নীলচন্ সকার 5 
নরেশ গুহ ২৪৭ 
প্রনীরেুনাখ চক্রবর্তী ২৪৮ 
প্রমালোক সরকার ২৪৯ 
“রণ 
মওলান! আবুল কালাষ আদাদ ভরব্মাযূন কবির 
গ্রন্পয়িচয় প্রকানাই সামন্ত 
আনোমনাথ মৈত্ৰ 
দ্বরলিপি : দিন যায় রে দিন দার রমরেম্ছনাধ বন্দ্যোপাধযার 
চিত্ৰসূচী 
জীনন্দলাল বহু -অদ্কিত ১ 
উইলিঘম ব্রেক ক্যাথেরিল ব্লেক -অস্কিত হজ 
PCE উইলিযে ব্রেক -মন্ষিত ২৩৯ 
ছে মালোকচিত্ ৰ ২২ 
শ্রশিশিরকুমার মিত্র আলোকচিত্র রর 
মওলানা আবুল কালাৰ আব্দাদ আলোকচি্ র্‌ 
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চিঠিপত্র মল ছোমকে লিখিত পরাধলী হইতে নির্বাচিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


510001918 
[Postoark : B Map 2? ) 


কল্যাদীয়েন্‌ 

অমল, শিলে এসে পৌছেচি। 

কাল এল মামার জস্মঘিনে তোনার প্রণান । আমি আনন্দিত । 

নডুল বাল! গাছের ডালের মতো, মন তার উপরে নিজের কাঠিকুটি দিছে বাসাটি বাধে, তবে সোনে 
স্থির হয়ে বলতে পারে । তাতে একটু সময় লাগে । এখানে কোটর পেয়েছি কুলাস্ব পাইনি এবনও) 
এখানে বাসা বাধা হলেই তোমার গল্প হুক করবার চেষ্টা করব। 

আত্মশক্রিওয়ালারা আমার চ্বননগরের সেই বক্তৃতার একটি প্রতিলিখন আমাকে দিয়েছিল । সেটা 
আমার নয যেটা তাদেরই রিপোর্ট বোখহ্য শ্বতি মহুলরণ করে লিপেছিল। কিন্ত সৃতি গিনিষটা 
লিপিকারের নিদ্ধের মনের জিনিষ, এই জন্তে আনার মনের জিনিষকে লে মাপন গড়ন ছিয়েছে। অগত্যা 
নিজ্ধে মনে করে করে লিখলূম ৷ যা বলেছিলুন এটা তার সম্পূর্ণ গ্রতিন্রপ হতে পারে নি-_ কেনন৷ স্বতি বলে 
কোনে। বালাই আবার নেই। এয একটি মাত্র লাফাই জবাব এই বে, বকৃতাটা যেমন আমার ছিল এটাও তেননি 
আমারই। কিন্ব এর পরে আত্মশক্তির মাব্মীযতার দাবী চলবে না, তুষি কি তাদের জানাবে এ কথাট।1 

কিছুদিন আগে বঙ্গবাণী একটা লেখ! মামার কাছে দাবী করেছিল । এইটে কপি করে অবিলম্বে ঘদি 
তাদের কাছে পাঠাতে পারো তাহলে ছোঠের গাড়ি হয়ত 1785 করবে না।» যাই হোক আমার কর্তবা 
সমাধা হবে, তুমি মদন করবে আমার সাধুবাদ । নিল কপির জন্ত তোমার পরে নির্ধর করতে পারি 
বলেই এ অত্যাচার 

সাহ্থিত্যদৰ্শ্বের একট! কপি করে স্থরেনকে দিয়েচ কি? পাওুলেখাটি তোমারি প্রাপা একাধিক কারণে। 
কিন্ত পিতামহ হখন শরশব্যা গ্রহণ করবেন সে অস্কিমকালে কোথায় থাকবে ভাবচি। 

খবর বদি কিছু থাকে তো জানিয়ো। নাও বদি থাকে তবু চিঠি লিখতে দোষ নেই। তবে তোমার 


পত্র এখন সবই চলেচে হিমালয়ের বুকে । ইতি ২৬ বৈশাখ ১৩৩৪ চেরার 
স্বেহাস্কে 


se এরবীজ্রনাখ ঠাকুর 
3 হাই ১০৬ সমা ব্বাণী হইতে কনা (সপন) বিশ্বভারতী পন্িকায বর্তমান সংখ্যায় পুনন্যুযিত্ হইল। 
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কলানীষেযু 

বরাছনগরের মনগ্রহণের হনে তোমার উঁৎহুক্য এত বেশি বে ফরাসী পাচক ব্দামদানীর অপেক্ষ! করতেও 
তয় সইচে না। তোমার এই বুক্ুক্ষার সংবাদ রানীকে আনাবার ভার আমাকে দিযেছ। কিন্তু শশিলষণ 
ভিলা থেকে তোমার হোন ভিলার থে দূরত্ব হিমাচলের দূরত্ব তার ঢেঞ্ছে অনেক বেশি। তবুও তোমার 
হয়ে ঘোক্তারি করবার চেষ্টা করব কিন্তু আতিখোর ক্রটি হলে আমাকে অপরাধী কোরো না । 

ছোট্ট একট। জর আবার বিরুদ্ধে এমন উঠে পড়ে লাগল বে শাপ্তিনিকেতনের বাল! খেকে মামাকে 
খেছিরে নিরে এল এই লমৃচ্চ মেঘ্লোকে । জর ছাড়ল কিন্ত জনতার ধরেচে | 

রাহ্বন্দীদের কৃত অভিনন্দনের বিবরণ পড়ে খুব আনন্দ লাভ করেছি__ প্রহু!ৱরে দুচার কথ। লিখে 
দেবার ইচ্ছা রইল। 

স্বাস্থালদ্ধানের প্রত্যাশার গিরিশৃক্ষের চেয়ে পিরিতি তোমার কাছে শ্রেধঞ্ধর কেন যনে হোলো? তৃমি 
বহলে জরলধারার ধারে, মরা মাছি জপবরের বন্ধে লক্ষ্য একই-_ ্বাস্থালাধনা,__ কিন্তু ক্ষেতে মধ্যে 
এত পার্থকা। পরিবর্তন করতে ক্ষতি কি-_ এখানে বর্ষণ সরু আগেই? ইতি ৩১ যে, ১৯৩১ 

তোমাদের 
স্রীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 


আলানটুলি 
ধান্ধিলি 
কল্যানীয়েধু 

পৰল, রাছবন্ীদের একটি প্রতাভিনন্দন লিখে তোমাকে পাঠালুম ৷ ধথাস্থানে পৌছবে কিনা সন্দেহ 
চেষ্টা কোরো। ওবের জডিনন্দল এবং মালার এই লেখাট। প্রবালীতে পাঠালে দোহ কি? তুষি কপি 
করে পাঠিয়ে দিও। রানবন্দীদের মূল লিপিট! বখাবোগা স্থানে রক্ষিত ছবে আশ! করি। রানীকে তোযার 
দরবার জানিয়েছি এই উপলক্ষে পাচকের হবাবন্থ। যদি হত তবে ভবিশ্নতে এই নদীর আমিও ব্যবহার 
করতে পারবে।। শরীর ভালই মাছে কিন্তু লেখ! বা স্বাক। বন্ধ _ ঘূনঘোর কুঁড়েমিতে আমার বাথ! আচ্ছতর 

হয়ে আছে। ইতি ১৯ ছোষ্ঠ ১৩৩৮ 

তোমাদের 

প্ীরবীন্্লাথ ঠারুর 


SS ae) শান্ধিনিকেত্তন 
কল্যাঠয়ের 


অমল, ব্রস্তী উপলক্ষে আমাকে পার দেবাব সংকল্প ত্যাগ কর। সে টাক! তোমরা বন্টার্ডদের, দিও। 
আমি শরখকে লিখলুষ। চিঠিখানা তাকে পৌছে দিও। শে সাদ্তা না জান্তা কোখার মাত্মপোপন 


চিঠিপত্র 


করে আছে, তার পাত্তা পাওয়া কঠিন ঠিকানা ভুলে গেচি, লেখা আছে কোথাও। আপাতত হাতের 
কাছে অৰিয়ও নেই । অতএব-_ ক্রটি মাক্নীর । ১২ ভাজ ১০৩৮ 
শুভার্থী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাসীরেব্‌, 


অনল, পায়স্যে ঘাবার বেশি দেরি নেই আর ( তার আগেই হদি দেখ! দাও এখানে মন্দ কী? 
আছকাল পোষ্টকার্ড ংরেচি, এক পছসা বাচাবার জন্ত নন্ব_ আমানের ড্যকঘরের দারোগ! চিঠিপত্র বৃখা 

খোলাখুলি করে হয়র/প হয তার ছুঃখ নিবারণ করা কর্ত্বা মনে করি। ইতি ৩* ফ্ষান্তন ১৩৩৮ 
জরবীন্নাথ ঠাকুর 


কল্যানীবেরু 
অমল, সাধু, ভোমার চুষি কাগজগুলে! আমার রচনাপত্রীর আকস্মিক কলঙ্লাঘবে নিযূক হোলো । 
তাদের জন্তে যে চর্দকোৰ নির্বাণ করেছ সেটাতেও তোমার স্থবিবেচনা প্রকাশ পাচ্চে। নইলে “প্রভাত 
হইলে দশদিকেতে গমন ।" তোমার বে এত পূর্ত্ককালের এত স্কুত কথাটি মনে মাছে এতে মামি বিশ্মিত। 
সাধারণত যে মানুষ দেবে স্বীকার করে, তার চেয়ে প্রবলতর শ্বরণশক্তি যে যাস্ুব পাবে আশা করে তারই। 
এক্ষেত্রে তার উদ্টো ঘটল । be 
পারত অভিযানের জন্ত প্রস্থত হুচ্চি। পাখা বেলবার পূর্বে তোমাদের কল্রম্পর্শ নিয়ে ধাব। কেদারায় 
অর্ধশয়ান অবস্থার আছি। লেখা দেখেই বুঝতে পারবে । ইতি ৩ চৈত্র ১৩৩৮ 
তোমাদের 
রীরবীঙ্রনাখ ঠাকুর 


“Uuiaray so" 
Sentishglan, Bengal 
ফলাণীয়েৰ্‌ টি 
আজকাল দুর্বল শরীর বীধা থাকে লঙ্কা কেরা, নিষ্র্!া যলটা দৌড় দেন দূর শৃন্গপখে, কর্তবোন দাবী 
কানে এসে পৌঁছর না) তোষার চিঠিখানি পড়েছিল টেবিলে তার এবং আমার মাকখানে ছিল অগাধ 
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বিশ্বতি। অকস্বাং এইন!ত্র আমার চোখে পড়গ-_ দ্বিতীয়বার ভোলবার পূর্বেই ভোষাকে তোমার ছন্সদিনের 
আনীঝাদ পাঠাচ্চি-_ শত জন্মদিনের অধিকার লাভ কর। ইতি ১৪/১১/৩৭ 
তোমাদের 
রবীন্নাখ ঠাকুর 


কলাণীর়েযু 
অৰলিন! দি দাতুর মিলন-প্রশ্নাসিনী হন তাছলে তাকে বোণপুর অভিমুখে অভিসারে বেরতে হবে এই 
কথা জানিয়ে রেখে দিলুন। সামনে অনেকগুলে। ব্যাবাত আছে সেুলে। পেরিয়ে কলকাতার কবে পৌছতে 
পারব নিশ্চিত বলতে পারচিনে। আপাতত চণ্ডলিকা নৃতানাটেযের রচনা ও হ্রিহর্দল নিয়ে পড়েছি-_ কাটা 
লহ নয্ন কিন্তু কলটা অকিকিৎকর হবে বলেই বনে করি__ কারণ বাংলাদেশে তীক্ষবূদ্ধি মুকুব্বির সংখ্যা! 
এ প্রদেণের জন্লংখার প্রা সমাস্বরালেই সলে-- ভাগাবিএত| খামাকে ছল ঠিকানায় চালান করে গিয়ে 
এখন ফেরাবার পথ পাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে চেটা করেছিলেন, ফিস্ দড়িটান| ব্যাামে ডাক্তারেরই গত 
হোলো। ইতি ২* মাঘ ১৩৪৪ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


Cousipur Loge. 
10501010০08, 

কলাণীয়েধু 

আমার জগ্মদিনে কবীশ্র কবিসমাট প্রস্ততি নাল! বোটা ভাষার লেকে মামার কবিস্বের গুণগরিমা 
বোধন! করেছেন ।॥ কিন্তু তুষি ইপারার বলে নিয়েছ কলন মার ছল একলঙ্গে দিয়ে । এ হোলে! গ্রতীক 
দিয়ে বলা, ভাবায় বলার সেরা। তোমার সারবারকার দেও কলনকে, ইশ্রোর উদ্চৈশ্রধার মতো, 
আকাশবানী সংগ্রহের কাজে এ পর্ন নেক চুটিয়েছি। যাকে মাঝে ছবি আকার কঠিন রাস্তাদ্ব চালিয়ে 
জখম করেছিপুর, কিন্তু বারা ছাড়তে পারি নি, চিকিংস! করে খাড়। করেছি। এখন তার দশ। কতকউ। 
আমারি নতো, পঙ্গু মখচ কাদও চালায় । ইতিনশো দ্বিতীয় কলমটি নাপাতে পূর্বোজটিকে বিশ্রাম দেবার 
হুধোগ হোলো. নান দেবো এঁরাৰত__ উদ্চৈশ্ৰবার চেত্ে এই আরতনের গৌরব আছে । 

কাঠা আমা জন্মদিনের বাসী আকাশ থেকে বর্ষণ করেছিলুম রেভিরোধোগে-_ আমার বোধ ছয় ছাপার 
অক্ষরের জড় শৃদ্খলে কবিতাকে না বেঁধে লকরণ করতে দেওয়া উচিত লেই দাকাশপবে বেগান খেকে *মালে 
মালো, লমীরিত হত প্রাণবাছধ। আমার স্বনামধারী যিনি নিত! তার বাস্ট ও তে! এ দিক থেকেই আলে । 


চিঠিপত্র 


আদার 'মাঈরধাদদ তোমর। তিন জনে ভাগ করে নিবো, ভাগ হলেও কারো ভাগে কম পড়বে না। ২৬শে 
বৈশাখ ১৩৪৭ 
তোমাছের 
ববীজনাখ ঠাকুর 


গ্রীল কন 
বালিস্পক 


কল্যাধীয়েধু 
তোমার দূনিসিপাল গেছেটের স্বাস্থাস:শা! নাষার পক্ষে অতাস্থ পোডনাত্ব। এ সদ্বদ্ধে তোষার তথা- 
সংগ্রহ এবং আলোচনা বিশেষ প্রশংলনীঘ্ঘ। দুর্ঠাগাক্রনে মানার দৃইশক্রি এবন দুগল হুঙ্গে পড়েছে লে 
চোখকে পীড়িত করতে কৃত ছুই । আহার বিশ্বাস ও লংগা। ন! পড়তে পারার দকণ মানি নিডেকে 
বঞ্চিত কলেছি। কোনো! মুকুল অবকাশে চেষ্টা করে দেখব । 
হুরেনেক মৃত্যু যে কত শোচনীর সংসারে তার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইল না। অবস্থানিবিচাত্রে সর্বক্নেত্র প্রতি 
এনন অপুত্রিন সৌজগ্, সবার্থবিস্বত এমন উনার মন্থর, ছুধ্যবছারে এমন অবিচলিত বৈধ, এবন ক্ষমা মামি 
আর কারে! চরিত্রে দেখিনি ॥ বুদ্ধির তীক্ষতা ছিল সানা কিশ্ব তার প্রস্বোগ ছিল নেপথো । আমার 
জীবনে এমন ক্ষতি, এহন বেদন| আর কখলে। মহৃভব করিনি । দাীর্ঘাযূর্ পথ বিচ্ছেদকণ্টকিত, বিশেষত 
ধাত্রার পশ্চিম প্রান্তে, ধন আলোক ক্ষীণ হয়ে আসে-_- নিজের ছয়ে বা মস্রের ছয়ে এ কি কাষন! করবার 
বিষয়? ১৬110১৯]৪* iy 
তোমাদের 
রবীজ্নাথ 


জোড়াসীকে। 
কল্যাণীয়েরু, 
অমল, বৃহৎ স্থধ ও মহৎ তভুঃখের সমযোগা ছও তুমি-- তোষার ছন্মদিনে এই আবার আনীর্কবাদ। 
২৪ কাৰ্িক, ১৩৪৭ 
স্বেছাসক্ত 
রবীন্রনাথ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৮৮০ শক 


পরেশ্রচচ 


“তোমার গল্প” ॥ যোগাযোগ উপস্থাস । গত সংখ্যা প্রকাশিত ১১-সংখ/ক পত্রের টীকা ও ১৩-সংখ্যক পত্র 
উঠব । 

আত্মশজি ॥ তংকালীন অন্ততম সাধ্যাছিক পত্র । 

বন্ধবাধী ॥ বিছ্য়চন্র মজুয়দার-সম্পাদিত অধুনালুপ্ত মাসিকপ্জ । 
“সাহিত্যধৰ্শ--: শরশবা। গ্রহণ করবেন” ॥ গত সংখ্যাহ প্রকাশিত ১৮ সংখ্যক পত্রের টাক] ষ্টবা । 

২ 


শশিস্বহপ ভিল। ॥ বরাছুলগরে শী ্রশাস্থ5শ্র যহলানবিশেহ তৎকালীন মবাল। 

রাণী ॥ সপ্রশান্ত মছল!নবিশের পত্রী । 

চোম ভিল| | গিরিডিতে মনল ছোষের বাসভবন । 

রাদবন্দীদের কৃত অভিনন্দন ॥ কবির +* বহর বন্য পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে আলিপুর -ডনকার্সের বক্সাহুর্গে 
বন্দী বাঙালী ঘূবকদের অভিনন্দন-প ভীন্ুপতি মনূতরদার কবির ছাতে দিবার জন্য শ্রীঅঘল হোমের 
নিকট, ছন্মোৎসবের বিবয়ণসঙথ, পাঠাইযা দেন। 
১৩১৮ আযাঢ় সংখ্যা প্রবাণীতে (পৃ ৬২৩) “বকৃলার্গে রবীন্্-অন্তী" উষ্টবা--_ ইন্থাতে “নির্বাসনের 
বন্দীদের ববিবন্দনা'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অভিনন্দন-পত্র ও প্রত্যাভিনন্দন-স্বকূপ রবীন্্রনাখের কবিতা 
মুহিত মাছে । কবিতাটি 'পরিশেধ' কাঝো "বক্সাদ্স্থ রাজবন্দীদের প্রতি” নামে সুত্রিত। 


রাবন্দীদের প্রতাভিনন্দন ॥ কবির আশঙ্কা সত্য হইরাছিল। কর্তৃপক্ষ সেটি বন্দীদের হাতে পৌঁছিতে 
ৰেন লাই । "N০৫ 755৩3 1১৮ ০৩০5০” বাপ লইয়া কবিতাটি নমল ছোমের নিকট ফেরত আলে? 
ভ্রষ্টবা “Calcutta Municipal Gazelle" Tagore Memorial Number, Sept. 1941. 
৪ 
অযন্তী-উপলক্ষো পার্স । ১৯৩১/১৩৩৮ সনে রবীন্্স্তী উপলক্ষ্যে শরৎ্চজ্জ। চট্টোপাধ্যাহ মহাশয় 
বিশ্বভারতীর লহান্রতাকল্পে কবিকে অর্থ-অর্থপ্রদানের প্র্তাব করেন | ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গ বস্তাবিধবস্ত 
হওয়ার কবি শরংচন্দ্রকে সংগৃহীত অর্থ বঙ্টাহূর্গতদের ছাখহছরণে বায় করিতে অনুরোধ করেন। 
শরহচন্রকে লিখিত রবীন্দরলাখের পত্রখানি নিয়ে পুনবৃদূত্রিত ছইল।-_ 
শান্তিনিকেতন 
* কল্যানীরেয, 
শরৎ, শুনেছি তোমরা আমার অর্থ্যরূপে কিছু টাকা সংগ্রহের সংকল্প করেচ। দেশে এখন দারুণ 
দুদ্দিন, এসবরে অন্ত কোনো ব্যাপারের জন্তে অর্থের দাবী করা বিছিত হবে না। বদি খনার হাতে কিছু 


চিঠিপত্র 


দিতে চাও তবে সেটার লক্ষ্য হবে দুর্গতদের দুঃখহ্রণ। আমিও স্তঙ্্ভাবে সে জন্ম চে করচি_ 
কলকাতার এই উদ্দেশে একট! কিছু পালাগানের কথা চলচে-_ এই উপায়ে কিছু কুড়োনে। ধাবে আশ! 
করি। তোমরা জাান্তী-উপলক্ষো অ্ন্থল বা] কিছু একত্র করতে পাবে নানান হাতে দিলে এই পু কর্দে 
আমার লহা্বতা কর! হবে । নিদ্বের কিতে কিছু করতে পাহি এই বন্তাতে লে উপায় রাশিলি। 
ইতি ১২ ভাত্র ১৩৩৮ 
তোমাবের 
উরবীশ্ছনাথ ঠাকুর 


সাম্ত! না জাৰত! 1 পরধ্5ন্্র তখন ছাড়! ছেলাছ স্বপনারাদণনৰ-উপকৃলে লাবতাবেড় গ্রামে বাল 
কারতেন। 

অহির ॥ কবির তৎকালীন এফান্্সচিব বিচ চক্রবতী। । 

LY 

কৰি পারস্তে যান ১৯০২-এর এপ্রিল মালে । বাংলাদেশে এই লময়ে “আগারলনী রাজন । সরকারী তৎপরতা 
বাড়িয়া উঠিরাছে। রবীআ্রনাখের চিঠিপত্রও ভাকৰরে খোল হইত এহপ মনে করিবার কারণ /ছল॥ 

চে 

চুষি কাগজগুলে!॥ শদদল ছোৰ একবার শাস্টিনিকেতনে পির দেখেন থে কবি ব্রটিং পেপারের পরিবর্তে 
ছোটো! ছোটো বালির পুটুলি বাবছার করিতেছেন। কিছুদিন পরে তিনি একটি চামড়ার কেসে নান! 
রঙের ও আকারের ব্রদিং পেপার কবিকে পাঠাই! ছেন। 


অমলিন! ॥ শ্র্দল হোনের কল্ত!॥ কবিপ্রদ্ত নান। 'পরিপেধ কাবো “কপালীঘ। অমপিনার প্রথম 
বাধিক জস্সদিলে' (৩, আশ্বিন ১৩৩৮ ) রচিত “ঘানীর্বাদা" কবিতা জর্টব্য । 


জন্মদিনের বাণী ॥ 'নেঙ্গৃতি' কাধের প্রবৰ কবিভ। “দিন” ডঠবা । 
তোমরা তিনজনে ॥ শীল হোম, গাহার পরী, ও কন্ত।। 


জুরেন ॥ কবির ভ্রাহুশ্দুজ হুরেশ্রনাখ ঠাকুর 


২৪ কাতিক ১০৪৭৪ কালিম্পং ছইতে অহন অবস্থার কলিকাতাথ মানীত হই! কবি এই সনন্ধে রো ড়াসীকে! 
ভবনে শধ্যাশারী ছিলেন) 


মাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতন! 


শ্রশশিহুধণ দাশগুপ্ত 


তৃলমীদাল ও কঈতিবাধের রামাছণের একটি তুলনা বক হিন্দী নিবন্ধ পড়িতেছিলান। লেখক দেখিলাম নানা 
উতিহালিক তথ্য এবং যুক্তি সণ্রিবিষ্ট করিছা একটি কথাকে খুব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা এই বে, ভতিবাসের রাষাছণে বলিত যাগ-হজ্ঞাদি-হর্মাহুষ্ঠানেহ বিরোধী রাক্ষসগণ হইল আসলে 
ক্বব্তিবাসের সনকার ব্রাহ্মণ্যধর্ঘ-বিরোধী বিদেশী শাসক-শক্তি । বুঝলাম, তুলপীদাসের সহিত কত্তিবাসকে 
তুপনান্ব আলোচনা করিতে পাই কথাটা এমন জোরালে। হইয়া) উঠিয়াছে; কিন্তু সংস্কারবিতভাবে 
ককত্তিবাসের রামাধণ আর-একবার স্বরণ করি! দেখিবার চেষ্টা করিল[ম, রাক্ষসদের বেধানে ঘাছা বর্ণনা আছে 
তাহার কোথাও পূর্বোক্ত কথার কোনও ঘাভাস আছে [ক না; যতদূর মনে পড়িল তাছাতে এ জাতী 
কথার কোনও আভাল পাইলাম না; বনে করিলাম, এজাতীঘ্র আলোচন! আষাদের বর্তমান কালের 
একটা যুগোচিত কোক মাত । 

ইছার পরে একদিন একটি বিশেষ পরীক্ষার বাঙলার কাগজ দেখিতে বলিলাম, দেখিলাম লেখক 
“কৃষ্ণকীর্তনে'র কৰি বড়, চতীঙগাসের একটি অপৃর “সমাজচেতনা' ন্মাবিষ্কার করিষ্বাছেন॥ লেখকের বক্তব্য 
এই, বড়, চতীদাসের ‘ক্রকুকীর্ডনে' বনিত কঞ্চ কোনও আধ্যাত্মিক তব্বেরও বিহ্বীকুত দ্ষপ নছেন, মানবী 
প্রেমেরও মূর্ত বিগ্রহ নছেন-_ তিনি হইলেন চতুর্ঘশ-পঞ্চষণ শতকে বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত শ্বেচ্ছাচারী 
শাসক ও শোবকপ্রেমীরই প্রতিক্ঁ_ শক্তিমান, কর এবং কৌশলী? অশেষরূপে প্রলুন্ধ' হীনস্তপে 
অত্যাচারিত! এবং লাঞ্ছিত! এবং ধর্বশেষে নিষুরক্ূপে প্রবক্তা রাধা হুইল তৎকালীন নিরীহ অত্যাচারিত 
এবং প্রবঞ্চিত বাঙলার জনগণেরই প্রতীক । 

খাতাখালি পড়িয়। প্রথমে মনের মধো প্রবল একট। ঝ্ছুনি অনৃডব করিলাম প্রথমত:, বছদিনের 
স্থিরব্ধ সংস্কারে াকস্থিক দ্দাঘাতলাভের জক, ক্ষিতীহত, বন্তঝোর শপ্রত)|শিত অভিনবন্থের জক্ও। 
কিছু যনে বানি লাগা তো ভালোই, নতুবা পাশ ক্িরিষ্া নৃতন কথা শিশিবার বুঝিবার তাগিদ আলিবে 
কেন? তাই কথাটাকে হাসিয়া উড়াইঘ! না দিয়া গল্ীরভাবে ভাবিয়। বুঝিতেই চেষ্ট| করিতে লাগিলাম । 

প্রথমেই আমার মনে একটা সন্দেহ দেখ। দিল, পূর্বোক্ত পরীক্ষার্থী ছার খাতার পরবতী কালের 
বৈধাব কবিতা সদ্বদ্বেও ভু একটি গ্রন্থের উতর লিখিয়াছেন; সে ক্ষেত্রে তাছায় রাখা-রুক সম্বন্ধে পূর্বোক্ত 
ধমাজতাত্িক ব্যাখা! বনে আসে নাই কেন-_ শুধু বড়, চণ্ডীদাসের “কুফকীর্তলে'র ক্ষেত্রেই এই সত্যের 
আবিষ্কার কেন? ভাবিদ্রা একট! সন্ভাবা কারণও বনে হইল ? মনে হুইল, রাধা-কৃষেদ্র এই সমাজতাত্বিক 
ব্যাখ্যায় জন্ত মুখাভাবে দায়ী হুইল 'কৃফকীর্তনের 'বড়াছি বুড়ী'। শোষক ও শোষিত, অঙ]াচারী এবং 
অত্যাচারিত, বঞ্চক এবং বন্ধিতের ভিতরকার যে অভিনব ক্কুর প্রেযাভিনহ তাহা কখনই জনিয়া! ওঠে না 
ঘতঙ্গণ আবার তাহার যাঝধানে একটি দালাল-শ্রেসী আসিয়া! না জোটে; এই দালাল-শ্ী় প্রতি বড়ারি 
বুড়ী। এই ঘালালেগ সাহাধ্যে কৃষ্ণ রাখাকে কতবার কত প্রলোভন দেখাইয়াছেন-_ কতবার তাদুলাদির 
দাদন পাঠাইয়াছেন; সাবার এসকল ক্ষুর কৌশল খন ব্যর্থ হইয়াছে তখন শীর্ষ ও বলের হুমকি 


সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতন! 


দেখাইস্ঘাছেন ; ভাহাতেও ঘধন কা হয় নাই তখন নির্লক্ষভাবে বল প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ লই 
কৌশল-অপকোৌশল সনস্তের সহায় কে? এ দালাল বড়ি বুড়ী॥ সত্য লতাই রাখার প্রতি কুফেহ প্রেমের 
বালাই [কনুই ছিল না; লকল অত্যাচারী শোষকের শ্তার কুকের প্রেমের বুলি শুধু দুখে অন্যনে বিশুদ্ধ 
এবং উদগ্র ভোগকামনাঁ_ রাধার নহঘৌবনের পসরা ছলে বলে কৌশলে সবটুকু করায় করিতে হুইবে__ 
তাহার দেহ-মলের লমস্ত সম্পদকে নি:শেষে এবং নিষ্ুরভাবে ভোগ করিতে হইকে_ এবং এই ভোগ শেষ 
ছইগগা গেলে একদিন বৃন্দাবন চাড়িছ! চলিয়া গিছা নৃতন করিঘা সুতার রাজা হইগ্রা জমাইঘ্া বলিতে হবে, 
নতুবা যাতায়াতি একেবারে ঢোল বদলাইয়| যোগী সাজি বলিতে হইবে 
অহোনিলি যোগ বেলাই । 
মন পৰন পরলে চহাই ৪ 
মূল কষলে কঢ়িলে মনুপান। 
এবে পাইক । আনছে অক্ষ গেজান ।--- 
ধশমী গাছে দিলে। কপাট । 
এৰে চড়িলে। দো সে যোগ বাট । 
কেমন বাণে চেদিলে। ঘৰৰ বাণ) 
তে আর না ভোলো। তোহ্মার ঘোঁবন । 
বুকিলাম, বড়ায়ি বুড়ীর অতিরিক্ত দালালির ফলেই রাধা-কৃষের মাসল দ্বন্ধপ বিংশ শতাব্দীর যাঝখানে 
পরা পড়িয়া গিল্বাছে ॥ কারণ এন আৰরা আর হাহা চিনি আত্ম না-ই চিনি, দালাল চিনিহ! ফেলিতে 
আমাদের আর বিন্দুমাত্র অস্থবিধা হয় না, আর একবার দালাল চিনি! ফেলিতে পারিলে ভিতরের ফাক 
ধরিয়া ফেলিতে কতক্ষণ? 
সব জিনিসটিকে আমি সন্তা রসিকতা করির! উড়াইয়। দিতে চাহি না। বিংশ শতান্বীর বধাভাগে 
রাধা-কৃষের স্বরূপ আমরা বেন্ূপ বলির! জানিতে কুবিতে অভ্যস্ত তাছ। ছইতে সম্পূর্ণ অন্ত্ূপে যদি আবিক্ৃত 
বা ব্যাখ্যাত ছয় আমাদের ভাহাতে কোনও আপত্তি নাই; অ।মাদের শুধু এই আবিষ্কার ও ব্যাথ)াকে একটু 
ঘাচাই করিদ্বা লইতে হইবে ) 
আমি উপরে কত্তিবাসের রামায়ণ এবং বড়, চণ্ডীদাসের “কঞককীর্তন' স্ষদ্ধে যে দ্বইটি মতের উল্লেখ 
করিলাম এ জাতীয় মত সম্পূর্ণ বিচ্ছি সহে, সাহিত্যের আলোচনার এজাভীয় মত আমর] আকাল খুবই 
লক্ষ্য করিতে পায়ি। এই-জাতীর মতের পশ্চাতে আবাদের একটি নব প্রত্যয় মাছে, সে প্রতায় 
প্রত্যক্ষভাবে মাঝ্সবাদ হইতে গৃহীত ॥ এবং মাক্সবাদ আজ আর একটি সাম্পরদা্িক মতবানযাত্র লহে-_ 
তাহা আছ দুগবাদের মহিষা লাভ করি অন্বিস্তর আমাদের সফলের চিন্তাধারাকেই প্রভাবিত করিতেছে । 
সাহিত্যের লহিত তৎকালীন সামভ্রিক ইতিহাসের জ্গাঙ্গিযোগকে আজ আর আমরা কেহই মন্বীকার 
২করি না; হতরাং সাহিত্যের আলোচনার ইতিহাসের আলোচনা আজ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। 
ইছাকে আমতা সাধারণ নাম দিরাছি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমান্তচেত্না। এই সমাজচেতনার আলোকে - 
শিক্পি-মানসের পরিপূর্ণ পরিচয় লাভ করিরা সাছিত্য-আলোচনায় পদ্ধতির দিকেই সাম্প্রতিক সাধারণ ঝৌক। 
মাৰস বাদের প্রতি এই সাধারণ আমুগতা ব্যতীত কাহারও কাহারও একট! বিশেষ আছগতাও লক্ষিত 
হইতেছে । ইহাদের তে সাহিতা বা শিল্প কোনও ব্যকি-কম নব, ইছা একটা! সামাডিক কর্ম । আমাদের 


a - 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


বাক্ৰিদীবন একট। বৃহৎ সমাজজীবনেরই অচ্ছেন্ অংশ মাত্র, এই কারণে আমাদের বাকি-টৈতকেহ্ বৃহত 
পরিমণ্ডলে সক্রিয় রহিচাছে একটি সমাজ-চৈডজ্ত ; শিল্প এবং দাছিতোর উৎসারণ এই লদাজ-চৈতত্ত হইতে; 
স্বততরাং কোনও বিশেষ কাবা্থষ্ীর ভিতর দিপা প্রকাশ কবির লমাজসত্তার  লমান্স-জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে 
[বিচার-বিল্লেধণ না করিলে এই সমাত্র-সত্তার পরিচন্থ মেলে না__ ফবিহুষ্ট কাবোরও সমাক্‌ পরিচন্ মেলে না। 

এই বিশ্বে প্রতার লইছ! বাঙলা-লাহিত্)ের আলোচন। এখন পরস্ত খুব ব্যাপকভ!বে না হইলেও কিছু 
কিছু চে! ইঅপুবে হুইহাছে । ধাহারা কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ সাহিত্য স্বদ্ধে বা বিশেষ কবি 
পগন্ধে এই দৃইতে স্বপৃঙ্থপিত আলোচনা করিঘাছেন তাহাদের আলোচনা! ব্যতীত ক্ষৃত-বৃহৎ প্রবন্ধে 
এ'দ্রাতী আলোচনা অনেক দেখিতে পাই। এই-দাতীদ্ব আলোচনাকে শ্রদ্ধা ও যুক্তির সঙ্গে গ্রহণ 
করিবার হযোগও যেষন লাভ করিধাছি, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর-একট! কথাও অনেকসমন্ধ মনে 
হইয়াছে, সে কথাটিকে ও এই প্রণঙ্ষে অকপটে স্বীকার করিতেছি । মনে হইয়াছে, বিশেষ মতবাদের প্রতি 
আহ্গতা মানবের চিন্তাকে যেমন একটা প্রত্যরক্জনিত বলিষ্ঠত! দান করে, তেমনই আধার_এই-আাতীয় 
মতাছগতা নাহষের চিন্তাকে সময়ে সমন্ধে আচ্ছা করিদ্বাও ফেলে। মনের মখে! একটা দঁচ প্রত্যয়ের 
দোষগুণ দুই-ই আছে। গুণ এই, চিন্ত! এখনে হনিম্বম্বিত হইয়া একাগ্র হইবার সহযোগ লা করে) 
আবার দোধ এই, আমাদের চিত্রের মধ্যে থাকিয়া গ্রতান্ব একট! অন্ধ আবেগ এবং আকর্ষণ স্ত্রী করে) সেই 
মাকধণে চিত্তের সকল চিন্তারই একটি প্রতয-কেম্ত্িক হইয়। উঠিবার প্রবণতা দেখা দেয_ আশপাশে ঘূরিধা 
সত্যানির্ধারণের লল্জাবনা তখন চাপ! পড়িতে চান্ন। এই একই প্রতায় লইয়া বহ্দিন একভাবে চিস্ব! করিতে 
করিতে মানসিক লংগঠনই তখন তাহার স্থিভি-স্থাপকত] ছারাইঘা ফেলিছ্া এফট। মনড়ত্ব লাভ করে। মনে 
তন খিওয়ির শক এবং হ্প্ ছক গড়ি ওঠে, তখন দেখা দেয় কেবল লেই ছকে ফেলিয়া ফেলি! লব 
জিনিপকে যাচাই করিবার চেষ্টা। মনের নধো একবার ছক গড়িয়া উঠিতে পারিলেই বিপদ্‌-_ খুরিধ্রা- 
ফিরিয়া নড়িবা-চড়িরা কিছু দানা-বোঝার পথট।ই তাহাতে আবে আস্তে বন্ধ হইয়া আলে। 





বনের মধ্য এই জপ স্পষটচাবে কোনও থিওরি ছক না লইয়া যান্স বাৰী দৃষ্টিতে ধাহার] বাডল। সাহিত্যের 
আলো5নায় প্রবৃত্ত ছইগাছেন ওাহাদের মধো ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার নহাশয়ের কিছু মতামত উদ্ধৃত 
করি! প্রতায়াম়গতা মামানের চিন্তার উপয়ে কিরূপ পরোক্ষ প্রচাব বিস্তার করে তাহাই লক্ষা করিতে 
চেষ্৷ করিব। আহার লিখিত 'বানব্ধর্ম ও বাংলাকাবো মধাছুপ' গ্রন্ববানিডে তিনি 'চধাগীতিতে 
মানবতা! নানে একটি আলোচনার শবতারণ। করিহাছেন। এই আলোচনায় তিনি তংকালীন বঙ্গের 
লমা্-জীবনকে দুপাত: দুইটি কোটিতে ভাগ ফরিয্াছেন, একটি হুইল ব্রাহ্ম/-সংস্ৃতি- পুষ্ট বা সমধিত 
সামন্ত আওতায় পরিবর্ধিত বিলাস-বালন-মগ্্র অভিছাত কোটি, অপচ্ছটি হইল ন্বাজস্বরের 
লোকা্ত-সংস্কৃতি-পু& একটি সন্কর-সমাজ-__ কারিকশ্রমনির্ভর সংসারধাত্র'র বাহার! সম্পদ্হীন ও আশাহীন-. 
বাধহ্ারিক জীবনের পরঘনি:স্বতাই ধাহারা দীবর্নে চরষ শুক্ততার পথের পথিক । চর্খাপদের কবিগণ 
লেখকের মতে, লদ্যআ-আবনের এই -দ্বিতীষ্ব কোটি হইতেই উচত; তাহাদের বাস্তব লদান্ধ-জীবনের 
কঠোর দারি হয ও নৈরাশ্তনিত শুক্তত।বোধই নানা ভাবে ক্ূপপরিএ্হ করিথাছ্ে তাগ্যদের বহু আঁধ্যাস্মিক 
৯৯ 


Se 
১ 


সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা 


তত্বের রূপাফণে। চর্ফীপদ্দে বনিত "পৃক্ততা'র আধিকোর লেখক ইছাই দুপা কাহণ বলিহ্না নির্দেশ 
করিছাছেন। কবিগণের বাল্ব সমাজ-ছীবনের এই বে গভীর শৃন্ততা, ইহা ছিল তাহাদের জীবনের চরম 
অপদাল । আলল অভাব-অভিধোগ হইতে না ছোক, এই চরম অপনান হইতে ওাহার্দিপকে মুক্তি লাভ 
করিতে হইবেই__ তখনই তাহারা ভিড়িলেন এই শৃস্ততা-ধর্মের পখে। শৃন্ততাকে তবের আলোকে প্রকৃতি 
প্রভান্বর করি! মহিমান্বিত করিক্। তুলিলেন এবং নির্বাণের পথে তখন শৃক্মত!লাডই তাছাছের পরম ফামা 
হইয়া উঠিল। ভোগম্পৃহা পূরণের ধন বাস্তব সম্ভবনা কিছুই নাই তপন কঠোর বৈহাগোর পথকেই 
মহিমান্বিত করিস তুনি! সেই [থকে ভিড়িস্থা পড়া ছাড়া মার গতি কি? 

চধাপদের মধো সাবনতৱ ব]াবা করিতে গিল্না অনেকগুলি স্ূপক এবং [িত্তকলস বাসহার কলা হইয়াছে। 
এগুলির প্রলঞ্গে লেপক বলিদ্বাছেন, “এই চিত্অগুলিকে বে অখণ্ড ভাবেন্ধ কাঠামো কপেই শুধু বাবহার 
করা হয়েছে তা নত; এর সঙ্গে মিশে রয়েছে ঈীতিকারের মনোগৃত ছঃদ ও নিহানন্দের চেতনা । এই 
দুঃখ ও নিকানন্ছের চেতন! গীতিকারের মনে কি চাবে অদ্ধুত্বিত ছয়ে উঠেছে, তা বিচার কহে দেশ! দেতে 
পারে; কাক্ুপাদ তার একটি চর্ষ/ঘ বলেছেন: 

মন তু পাক ইন্দি ভহ লাহা। 
আদা বহল পাত ক্ষলবাহা! ॥ 

মন থেন একটি বধিছু। বৃক্ষ, পাচটি ইন্তিয তার শাখা, আশা 'র্ধাৎ বাপন। তার নানাবিধ বিচিত্র পাতা 
ওফল। সীতিকার পরে বলেছেন, এই বৃক্ষকে ছেদন করতে ছবে যেন সে আর পর্রবিত না হতে পারে। 
কিছু প্র গীতিকার এই বৃক্ষকে ছেদন করার প্রন্বোজন অগুভব করলেন কেন? কেনই বা ভার বাসনাকে 
বিনই করার প্রেরণা? কেনই বা তার জীবনে শৃক্ততায় বেদনা ?- -কারণ, গীতিকারের ইঞ্জিযশাসিত মন 
সর্বদাই বাইরের দিকে অর্থাৎ দৃষ্ঠমান লংসার ও তার অন্থ্গত ভোগলাষগ্রীর দিকে প্রসারিত হতে 
চাইছে।" 'ইচ্ছিয়ের তাগিদই বাচার তাগিদ, ভীবনেরই তাগিদ ।' 'অসামোর আদশে গঠিত সমাজে দীবনকে 
লাথকভাবে উপলব্ধি করার অবকাশ কোথাঘ? নিছেকে স্থগ্রি করার পথ কোপা ?' এই কারণে 
চধাকারের! ঠিক করিলেন, ইন্তির ও মনের লব আপদ-বালাই মারিয়া ফেলি! একেবারে নিঃশেষে উৎপাটিত 
করিঘ! ফেলাই শাধু কর্ম ॥ খন বিডিছ্ স্বর-উপস্থরে বিভক্ত এমন একটা প্রতিকূল পারিপাস্থিকতার মধ্য 
তাছাদিগকে বাস করিতে ছইতেছে যেখানে তাহাদের সুস্থ স্বাভাবিক ইন্জিষ্বের তাগিদ__ তাহাদের নলের 
সকল আশ। আকাঙ্ষা_ কাহায়ওই কোনও সার্থকত| লাভ করিবার শস্তাহন! লাই__ তধন এইগুপিকে 
খাচাইঙ্কা রাখিয়া নিরন্তর অতৃপ্তি ও বার্থতার অপমান সহ করিধা লাভ কি? হতএব এগুলিকে শুকাইঘা 
মারিতে বৈরাগ্যের পথ গ্রহণ করাই শ্রেচ:__ জীবনকে ডোগ ফরিবান পথ সনাদ্র-বাবস্থা বধন একেবারেই 
বন্ধ_ তখন নিবাণের তবই আসলতত্র বলিয়া ধরা বাক । “সমাজকে, সহাহুহূতিদ্ধীন সামাছিক পরিবেশকে, 
আঘাত করতে না পেরে সে আঘাত করল সজেকেই ; শক্জিমানের শক্তিকে ধর্ব করতে না পেরে লে খর্ব 
কল নিজেরই শক্তিকে। শরমাজকে শাসন করতে ন! পেরে লে শাসন করতে চাইল তার চিন্তকে ৷" 
চর্ধাপনের মধ্যে মনকে মারিত্বা ফেলা, চিততঁকে শাসন করা, এবং লঙ্গে সঙ্গে শৃন্ততার আদর্শকেই বড় কহিহা 
ধরা ইছার সকলেরই মূলে আসলে হইল বিহম শ্রেনীহন্ষের ফলে হীবনপংগ্রামে পরাভূত একটি সমাজন্টরের 
আত্মহলনের প্রবৃত্তি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


এই বিশ্লেষণ ও শিষ্ভান্্কে গ্রহণ করিবার পক্ষে আনাদের দিক হইতে অনেক অন্বরান্ন দেখিতেছি 
সেইগুলিকেই একে একে উপস্থাপিত করিতেছি। 

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে, হে চর্ঘাপদণ্ডলি অবলক্বন করিব! আমর! এত লমঘাঙগবিপ্সেষণ করিনা এত কথা 
বলিতেছি, সেই 5ধশদ আমর| কয়টি পাইয়াছি 1? মোটে পঞ্চাপটি__ ত।হাও পুর! নহ। এই চধাপদঞ্খুলির, 
অহপু্কভাবে তাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হর & যুগে চ্ধাপদের কবিগণ কতৃক রচিত গৌছাগুলিকে 
এবং অলংখা বৌন্ধতগ্রকে । এই বৌন্ধতঙ্থ। দোহা এবং চরধাগানগুলিকে একত্র করিদ। অধ্যয়ন করিলে 
তবে তংক!লীন এই একটি বিশেধ গোন্ী দ্বার! রচিত ধর্ম, স।ছিত্য, সংস্কৃতির আমর। একটা! ধারসা করিয়া 
লইতে পারি। চর্ধাগানগুলির অখো বে দার্শনিকতব এবং লাধনতবকে জূপাক্িত করা ছইদ্বাছে ্টীয় দশন 
হইতে দ্বাদশ শতকের বধ্য, ঝরী্ীয সম্ভম-মষ্টন শতক হইতে ছাদশ শতক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রচিত কলংখ্য 
বৌঞ্চতত্ের মধো তাছারই প্রচার ও ব্যাধ্যা। এই অন্তত পাচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙলা, বিছার, উড়িস্তা, 
আলান, নেপাল, তিব্বত জুড়িয়া একটি বিযাট সূভাগে বে এত বৌদ্ধতঞ্জ গড়িয়। উঠিতেছিল তাহা কি সবই 
শুধু প্রতিকূল সমাজের নিশ্পেষণে পরাভূত এফটি বিশেষ শ্রেস্টর দ্বারা ? চখপছের দার্শানক মত বা লাধন- 
পথ একদিনে বাওলাদেশের বিশেধ কোনও একটি কবিগোষ্ীর বধ্যে গড়ি! ওঠে লাই-_ অন্ততঃ পাঁচটি 
শতক ধরি! এগুলি যান্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া শুধু কতগুলি নিশ্পেষিত শ্রেণীয় 
ছিখ-ছারিতা-- চরম নিঃস্বত| এবং পরা ভবচেতনাই কি এই শৃত্ততন্ধ এবং চিত্তহনন ক্লপ আত্মহননের লাধনতক 
গড়িয়া তুলিতেছিল? এই শৃস্ততব প্রথম যে লোকটির চিত্তে প্রতিভাত হুইদ্থাছিল তিনি তো৷ রাজার দুলাল 
ছিলেন-_ সামাজিক জীবনে তাহার তো কোথাও শৃন্ততা ছিল না_ তাছার চিত্তে এত শৃন্ততা কোথা হইতে 
আসিগ্রাছিল? তিনি তো সারাজীবন বালনাক্ষ্ এবং চিত্ত পাসনের কথাই বলিয়া গিয়াছেন; ইন্রিয়বৃত্তির 
চট্লিতার্থতার কোন্‌ প্রতিবন্ধক মনের বাসনা পূর্ণ কার পথে কোন্‌ সর্বা তিশস্নী নৈরাশ্ত তাছাকে এমন করিছা 
আব্মঘাতী লতা আবিষ্কারের প্রেরণা বা প্ররেচনা দান করিদাছিল? তাহার পরে, বুদ্ধের আবির্খাবকাল 
এবং এ পরবতী দশম শতক ইহার মাঝখানে প্রায় দেড় হাজার বংসর ধরিছ। শুধু ভারতবর্ষে নয জগতের 
এক/উৃতীয়াংশ স্থান ছড়িয়া এই শৃল্ততাবাদ বে কত ব্যাথা] ও রপাস্বত্র লাভ করিতেছিল তাহার পিছনে 
কোন্‌ সর্ধগ্রাণী দারিত্র। এবং নৈরাস্তের ইতিছাস কাছ করিতেছিল তাহার কোনও আভাস আনর! লাভ 
করিয়াছি কি? 

চর্যাপদের নসো যে শৃন্ততাবাদ ও চিত্ত-শাসনের কথা পাইতেছি ভাছা তো চর্ধাকা রগণের নিজস্ব কোনও 
কথা নঃ__ তাহা তাহাদের সামাজিক উত্তরাধিকার-হুত্রে পাওয়া কখা। চিত্ত-শাসনের কথা তো ভারতীয় 
সকল ধর্মেই কথা, ব্দবিস্যাগ্রস্ত চঞ্চল চিত্ত-মূষিককে তে! সবাই মারিয়া ফেলিতে বলিয়াছেন । বৌস্ধ, 
জৈন, সাংখা, বেদাস্থ__ সবাই তে| এই এক কার সাম্ব দিয়াছেন : [টত্বৃত্তির নিরোধই যে যোগ-_ এই কথ! 
বলিয়াই তো! পতঞ্জলি াছার যোগশাস্ব আরম্ভ করিয়াছেন। এইউকল ধৰ্ম ও দার্শনিক মতে বে-কখা! বার 
বার করিয়া সাধনাত্র মূল সত্য বলি প্রচারিত হুইক্থাছে চর্ধাপশে তো শুধু তাহান্সই লোকান্বত প্রতিধ্বনি 
শুনিতে পাই । { চিত্ত শাসনের পথ ধদি শ্রেণীবিরোধের ফলে জীবন-সংগ্রানে অবসন্াবী পরা্রের লাছন! 
ঢাকিতার দক নান্বাতের পথই হর তবে সে লিদ্ধান্ত এবং মস্তবা তো শুধু ভারতবর্ষের নন্ব__ জগতের সকল 
দুগের সকল ধর্মমতের প্রতিই প্রযোজয-)কারণ, ধর্মখও অবলম্বন করিব, ইঞ্জিতোসের পথও ত্যাগ 


bl 


সাহিত্যালোচলায় ইতিহাস-চেতন! 


করিব নাঁ_ এস্বূপ কোথা পাওয়া যাইবে ? মূলে তাছ! হইলে একটি কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিতে ছুই 
ধর্মের পথটাই হইল আবনসংগ্রাষে পরাদ্বীর অভিযানে আত্মহত্যার পথ । সে ক্ষেত্রে চর্ধ/পদের ক(বগোর্টা 
সম্বন্ধে এই অডিমতটি বিশেষ করিনা প্রহ্থোগ করিবার কোনও সার্থকতা মাছে কি? 

চর্ঘাপদের শৃন্ততাবাদ সম্বন্ধে মাও একটি কথ! লক্ষা করিতে ছইবে | বৌন্ধধর্ণে শৃক্সতাবাদের বিবর্তনের 
থে একটি দীর্ঘ ইতিহাসের কথা উল্লেখ করিল্যৰ, এই দীর্ঘ ইতিহাসের নধ্ো লক্ষ্য করিতে পার্স, মোটামুটি 
ভাবে পালিবৌদ্ধশাহ্ের বণিত ও ব্যা্যাত শৃন্ততা অসদর্থক ; নহাহান বৌন্ধধ্নে শৃ্ততা করনে ধদর্থক হই 
উঠিবার প্রবণতা প্রকাশ করিম্বাছে ? তাঙ্ক বৌন্ধধর্ে শৃন্ততা স্পট সনর্থক হইয়া উঠিঘ্াছে। চদার ঘুগের 
শৃঙ্চতা তাই শৃন্ততা নয়, তাহাই ঘৰাৰ্থ পূৰ্ণতা নির্বাণ হইকস| উঠিয্বাছে “পরম সস’ বা মহ হ্থখের নামাম্থর় । 
এই জন্যই চর্ধাপদের বর্ণনায় দেখি, শৃল্ততা-দাশ্রকেই 'সোন[-ভরতি” নৌকায় সহিত তুলল! কহ! হইয়াছে 
বেখানে ‘রূপে'র “সপ রাখিবার আর স্থান নাই (৮ সং); শুর্ঠতা-করুণার অন্যত্থে গ্রতিষ্িত প্রভাশ্থহ 
চিন্তকে আসবমণড সহজনলিনীবনে বিলালকারা মত্ত হত্তার সঙ্গে তুলনা! ফেওছ। হুইয়াছে (৯ সং), নিঝাণে 
প্রবিষ্ট চিকে “বহারস-পানে বাতেল রে” বলিস! বর্ণনা করা হইয়াছে ( ১৬ সং); বাস্থ-বাজনেতর ঘনছট।য 
সহছানন্বন্পিযী ডোখ্বিনীর সঙ্গে বিবাহের বর্ণনা করা হুইন্বাছে (১৯ সং); ভবন ছাড়িয়। গগনের *পারিন 
কুলে' গিয়া আনন্দ-বিলালের কথা বার বার বলা হইয়াছে (৩৪ সং )$ চিন্তকে লহঙ্গ-শৃন্যে সম্পূণ বলিয়া 
বৰ্ণন) ফরা হইয়াছে (৪২ সং )। 

চধাকারগণ এইভাবে শৃষ্ঠকেই কেন বার বার পূর্ণ বলিব! উল্লসিত হইয়। উঠিবার চেষ্টা করিষবাছেন ডক্টর 
অৱবিন্দ পোদ্দার তাহার কারণ বিশ্লেষণ ফরিদা বলিঘাছেন, “বাস্তব পৃথিবীর আস্বাদনলিক্পু, তাদের মন 
খৃিবীর মধ্যে তার চরিভার্থতা খুঁজে পার্থ নি; পৃথিবীর অর্থাৎ লমাজ সংগঠনের লক্ষে সংগ্রাম করতে লা 
পেরে তারা তাদের মনকে সরিয়ে আনলেন পৃথিবীর কোল থেকে, এবং স্থাপন করলেন এক আদর্শ ভাব- 
আগতে, যেখানে সর্ধশৃক্ততা বিলুপ্ত ছয়ে বিরাজ করছে অনাবিল নির্মল আনন্দ । সংসারের লদন্ত তুচ্ছতা 
খবতা ও কলুষকে পরিশুদ্ধ করে ভারা স্বষ্টি করলেন এক আদর্শ মনোজগৎ।" আমি বলি, বেদাস্থ ঘখন 
বলে থে বিধন্বানন্থ কিছুই নথ, ব্রহ্ধানন্দই পরমার্থ-_ তখনও তে! ঠিক এ একই কথ বলা ধায় খাবে 
বিষয়ানন্দ লাভ করার যেখনে সম্ভাবন। নাই, তখন কল্পনার মনোছ্গপতে তাহাকে ভোগ করিবাহ আহাদ 
চেষ্টা। এবং লাধারণীক্কত ভাবে সকল ধর্চেষ্টাকেই তে! লেই একই চেষ্টা বল! ঘাইতে পারে-_ বাচ্ছদগতে 
প্রতিহত হইয়া আত্মারাম হইবার চেষ্টা, বা কোনও কাল্গনিক আদর্শ ছগতে প্রতিহত বৃত্তির চরিতার্থতা 
লাভের চেষ্টা! 

তাছা ছাড়া আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, নিজেদের ভুবিধার জন্তু লৃন্ততাকে পৃর্ণত| চধাকারগপই 
রাতারাতি করিয়া তোলেন নাই-_ শুক্ততাকে পূর্ণতা করিত তুলিবার প্রবণতা ও চেষ্। বংদিনের ॥ সেই 
বহশতাৰী জুড়ি! বিবর্তনধারারই চর্ধাপদে দেখিতে পাই একটি জনশ্রিহ্ সাহিত্যিক কূপ । সাধনান্র ক্ষেতে 
চধাকারগণের যে দেহাত্রর, তাছাও তাহাদের সম্পূর্ণ নিজগ্থ কিছু নয; বহ দুগধরিয়া বৃহত্তর ভারতবর্ষে 
আবৰতিত থে তন্্মত তাহায় ভিতরেই রহিয়াছে এই দেহাশ্রর্ের ইতিছান। 

তাহ। হুইশে দেখিতে পাইতেছি, বে লকল বৈশিষ্্যকে চবপদের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধর! হইতেছে তাছা 
অত চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য নহে, আশপাশের কালের একটি ব্যাপক-সাহিত্য ও শাস্ত্রের ভিতরে লক্ষণীয় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭১৮* শক 


বৈশিষ্টা ; মাত এই বৈশিষ্টাগুলির ইতিহাসও মূত্র অতীত হইতে আবতিত ? সুতরাং এই বৈশিষ্টাুলিকে 
অবলম্বন করিয়া চধাকারগণের সমাজ চৈতন্ত ও তৎপ্চাস্কতী সমাদ-জীবনের সত্যালাভের চেষ্টা আথাদিশকে 
ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে। 


চধাপদের পরে ‘কফুকীর্ডনে'র কথায় ফিরিয়া আলিতেছি এবং ধর্মের সংস্কার সশ্পূর্ণ্বপে ত্যাগ করিয়া সতাকে 
এহণ করিবার চেষ্টা করিতেছি ॥ বড়, চণ্ডীদ্াসের সন্ভাবা। কাল চতুর্দশ শতকের মখাডাগ হইতে পঞ্চদশ 
শতকের প্রথম ডাগ। অয়োদশ শতকের প্রথম হইতে আরন্ত করিত! চতুর্দশ শতকের মধাভাগ পর্ন কালকে 
আমর মামাদের সাছিতোর তথা সমাজ জীবনের একট! অন্ধকার যুগ বলি। জদ্বোদশ শতকের প্রথমের 
যে তুকাঁ-বিজয্ব তাছা বাগলায় সেনযুপের অধসাযন ঘটাইস্থাছিল বটে, কিন্তু নৃতন কোনও শ!লনতত প্রতিষ্ঠিত 
করিতে পারে লাই । পাষ্টুবাবস্থার দিক হইতে ইছা সম্পূর্ণ একটা অনান্্কতার যুগ ; চতুর্দশ শতকের 
যধ্যভাগের কাছাকাছি হইতে ইলিয়াদ্শাহী শাসনের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই ॥ নবাগত বিদেশ এবং শ্বেচ্ছাচারী 
রাশি এবং তাছা ছুটতে ছিটকাইদ্া-পড়া স্ুলিঙগসমূছের সায়া দেশবালীর জীবন থে নানাভাবে অসহনীচরূপে 
তপ্ত হটঘা উঠিতেছিল একথা অস্বীকার করা হান্ধ না। কিন্ত তাহার প্রসার ও পরিধি কতখ|নি ছিল তাহাই 
চিন্বনী। আমরা রাষ্ট্বাবস্থার ছারা সমাদ-জীবলের পর্বস্তরের উপরে থে ব্যাপক প্রভাবের কখ। 
আজকাল ডাবি তাহাতে জাতে-অজ্ঞাতে বর্তমান ধূগজীবনের সতাকেই পাচ-ছ শত বংসরেয় পূর্ববতী 
সমাজ-দীবনের উপরে আরোপ করিত্বা বসি । আছ বাওলাদেশের াব্যবস্থার যেখানে তে নীতি পৃহীত 
হইতেছে তাছ| সন্বপ্তে দূরাঞ্চলের গ্রাযবালিগণও অনেকখানি সচেতন হইয়া উঠিতেছেন; তাহার কারণ, 
হয় তাহা দ্বারা তাহাদের হুযুর এানাঞ্চলবতী জীবনদারাও নিরস্িত বা বাহত ছইন্সাছে ? অথবা তাছা ছারা 
অন্ত কোনও শ্রেণীর কি লাভ-লোকসান ঘচিয়াছে তাহা বিবিধ প্রচার-গ্রতি্ঠানের ছার! নিত তাছাদের 
কাছে পৌছাইয়া দিবার বাবস্থা হইয়াছে । কিন্তু পচিশ-তিশ বংসর পুর্থেও দেখিত্বাছি, কলিফাতায় 
বিধানসভার বলিয়া ব্রিটিশ সরকার কখন কি সর্বনাশা বিধান পাল করাইয়া লইছ্াছেন তাহা সম্বন্ধে সুদূর 
গ্রামাকলের লোকের তেনন কোনও জক্ষেপই ছিল নাঁ_ কারণ তাহাদের বৈনন্দিণ জীবনের যে সাষব্যবন্থার 
সঙ্গে তাহাদের হোগ ছিল তাছা প্রত্যক্ষভাবে সাবাছাতঞ্র ছিল না তাহা ছিল জমিদারী সামন্ত । 
ইলিরাম্পাহী শাসনব্যবস্থা তৎকালীন বাঙলার রাজধানী গৌড়ে ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তখন 
তাহার প্রভাব খকুড়া জিলার ছাতনা গ্রামবাসী বা বীরভূষ ছিলার নাহ গ্রামবাসী বড়, চীবাসের উপরে 
কি হইছিল তাহা নিশ্চিতরূপে ছানিবার তথ্য এখনও আমাদের হও্গত হয় নাই । বিন্ধ সংস্কারধজিত 
ভাবে বড়, চন্ডীদাসের 'কুফকীর্তন' বার বার পাঠ করিযাও কোথাও একথার আভায পাই লা যে, গৌড়ে 
প্রতিষিত ইস্লানী শাসনতগ্ এবং তৎসছাচরিত অত্যাচার-উৎলীড়ন বড়, চণ্ডীদাসের সমাজ-জীবনকে 
এননভাবে আলোড়িত করি তুলিয়াছিল যে, তাহার ব্যন্ডিচৈতন্কের কেন্দ্রে ভিতর দিয়া সদান্গ-চৈতত্ত 
প্রতিফলিত হইয়া অত্যাচারী শাসনতত্বকে রুফতঙ্তে স্থপাহিত করিয়াছে এবং অত্যাচারিত ‘অবলা অখলা' 
বাড়াল দাতিকে যাধাতঞ্জে পরবসিত করিয্াছে। বড়ারি বুড়ীর দালালির কথাটা আষি অবস্ত ভিনি্টিকে 
জমাইর। তুলিবার জন্তু নিজে যোগ করিত! দিয়াছিলাদ । আমাদের দিনে যে “দালালত' বলিয়া জিনিসটি 


সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতুনা 


গড়িহ। উঠিহাছে তাহার বিবর্তনেন সঙ্গে ধনিকবাদ বা পুমিবাদের অনেকখানি বিবর্তন মংল্লি্ট হুটগ্র। আছে, 
বড়ানি বুড়ীর পরিকল্পনার বিবর্তন তাহার বন্ধশত বৎসর পূর্ব হইতে । 

ইহা ছাড়াও লক্ষা করি, বড়, চতীদাল “কষষকীর্ভন' কাবার্চনা করিষ্থাছেন দুলত: পু্ানাদি বদিত 
ইক্চলীলায় কাঠামোকে অবলঙ্বন করিধা, পৌরাণিক কাঠানোর উপরে! অবগ্র তাহার নি স্ুরিহ বেশি, 
কিন্তু মে নিদ্বস্ব স্যরি হইল পৌরাণিক কাহিনীর লৌকিক বিস্তার, সেই লৌকিক বিস্তারের বেগকেও্র হইল 
আবিহপ ৷ একনিকে অস্পঃ এবং সংপদ্ধিত ধর্মের যোগ-__ অন্রদিকে লাহিত্যে পাদিত ব্দাধিরসের যোগ 
ছাড়। এই কাহিনীর লমাদ-ছীবনের লহিত অস্ত কোনও যোগ ছিল না। 


বড়, চণ্ডাণ/পের পরে এতিছালিক ক্রমে কতিবাপের পাল!। পূর্বেই বণিয়াছি, কৃত্তিবালের রামায়ণ ( অবস্থ 
বাছারে হাহা প্রচলিত আছে ) নৃতন কহিছা খুটাইরা পড়িয়াও ইহার অশো ধত্িবাপের রাষ্ট্চেতনার কোনও 
প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষ ইঙ্গিত লক্ষা করিতে পারি নাই ॥ অথচ কলৃত্তিবাপের বধো ইহার ঘথেষ্ট সস্ত(বন! ছিল। 
ক্কতিধাসের আত্মজীবনী ববলস্বন করির! তাহার যে গৌড়েম্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের কথ। নাছ স্থপরিচিত 
সে গৌড়েশ্বর ছিন্দুরাজ! গণেশ বলিয্াই অনেকের অ্যান। এই গণেশের আমলে বিদেশ এবং বিধমী 
রাষুশক্তির লঙ্গে হিন্নুসনাজের বৈরিতা তীব্র জপ ধাঁরণ করিঘাছিল। কি করি) বে হিন্দুরা) গণেশ 
সাষচিক ভাবে ইলিব্বাস্‌শাহী হ্থলতানদের হাত হইতে রাষ্্রশক্ি কাড়ি! লইঘাছিলেন তাহার ইতিছাল 
এপনও স্পট হইয়! ওঠে নাই । কিন্তু কাছা গণেশের রাষ্টরাধিকার লাডেহ লঙ্গে সঙ্গে দরবেশগণের সঙ্গে 
তাহার প্রবণ বিরোধ বাধিত! ওঠে, রাছা গণেশ অনেক দুললযান দণ্ধবেশকে বধ করেন? দূরবেশগণ তখন 
দৌনপুরের রাজা ইত্রাহিন শাকাঁর শরণাপর ছন , ইব্রাহিম শাকাঁ সৈন্তে রাছ। গণেশকে আক্রমণ করেন; 
যাজ। গণেশকে তখন নিজের পুত্র ফছকে ইললাষ ধর্মে দীক্ষিত করিয়। আপস-মীমাংপা করিতে হয়; ধছুই 
তখন জালালুদ্দীন নাম গ্রহণ করিছা গৌড়েশ্বর ছন। 
নিজের পৃষ্ঠপোষক গৌড়েস্বরকে অবলম্বন করিষবা আঙ্গপাধর্ষের প্রতি বিধনী প্রবল উপ্লামিক শকিয় 

বে উৎপীড়ন তাহার কিছু আভাল কৃতিবাসের রামায়ণে থাকা স্বাডাবিকই ছিল। রাক্ষসদদের সমন্ধে তাই 
প্রবলপ্রতাপ্জী ছি ত্রাস্ধবাবিরোধী। বিধষীর একট! রূপ ফুটিত্বা ওঠার স্বযেগ ছিল। তুললীদালের 
‘রাষচরিত-মাননে' কিন্তু এসতোর মাভাস আছে । রাবণ ও রাগ্ষণদের বনা-প্রসঙ্গে বালকাও বল। 
হইয়াছে_ 

ভুবন বিহব্ করি রাছেসি কো দ ব্ৰতত । 

বশডলীকছনি হবি রান করই নিজ সত ॥ 
“রাবণ স্ুজবণে বিশ্বকে বশ্য করিঘাছিল-_. কাহাকেও রাখে লাই স্বতঙ্জ ( স্বাধীন ); মণ্ডলীর নণি 
(রাছনওুলীর মনি ) ধইরা রাবণরাজ নিজের বত ( মত ) অসুসারে সব কিছু করিতেছিল।' 

রাবণের সামাদিক অত্যাচার আরও স্বসা এবং অলছনীহ [ছপ-_ কাহারও ঘরে কোনও স্বব্থরী নারী 

রাধিবার উপায় ছিল না ।_ 

দেৰ জব্দ গন্ধ মরুর নাগকুযারি | 

ভীতি হর বেজ ব্াহবল বা ত্য বয় নযাথি 4 


১৮৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯৮ শক 


রাক্ষসদের সক্বন্ধে তুপসীদাল বলিয়াছেন 

বেত তীমনতল সৰ পাক। 

বিশিচর নিকর রেহপেরিতাপী। 

করছি উপ অহরনিকাঙ্া। 

নামারণ ধরছি করি দা । 

জেছি থিৰি কোই ধয়ম নির্মূল? 

সো লব করছি' ফে্তিকুলা ॥ 

ভেৰি জেহি রেখ বেনু ভিজ পারহি। 

নক্ঘর গাউ পুর আগি লগারহি ॥ 

পভ আচরন কত নহি হোঈ। 

দেৰ বির সরু দান ন কোই । 

নহি" হাৱগতি জর ঢপ দান।। 

সপনেছ' অমির ন বেন পুরান] । 
জপ রোগ বিরাগ তপ হন শুৰন নই হসসীলা। 
আপুনি উট বাইট রহই ন পারই হরি লব বাদই খীস।। 
অস অষ্ট অপর ত! সসারা ধরন হুমির দহি কানা। 
তেছি বছ বিধি ড্ৰাসই দেস নিক্াসই জে! কহ বে পুরাশা। 
বনি ন জাই অবীতি ঘোর নিসাচয ছো। করছি । 
ছিল! পর অতি প্রীতি তিন্হ কে পাপন করনি দিতি ॥ 

ফা খল বহু চোর জুক্ারা। 

বে জম্পট পর ঘন পর মারা 

খাসছি' ছাতু পিত নহি দেৱা। 

সাহু নন করতারহি' সেরা ॥ 


“ভীষণ সব পাপী নিশাচরের! দেবতাগণকে দিত পরিতাপ। অস্থর সমূহ উপত্রব করিতেছিল__ মারা 
করিছা নানা সপ ধরিতেছিল । হাছাতে ধর্ম নিমূল হয বেদগ্রতিকৃূল সেই সবই তাহারা ফরিতেছিল। 
যেই যেই দেশে ধেম ও দ্বি্ পাইতেছিল__ সেই নগর রাম পুরীতে আগুন লাগাইতেছিল। কোথাও ছিল 
না শুভ আচরণ, দেব বিপ্র পুরু কেছই মালিত না। না ছিল ছরিভক্তি_ হজ জপ দান, স্বপ্রেও শোন! 
বাত না বেদ পুক্লাপ। দশশ্ধ রাবণ ধদি জপ যোগ বিরাগ তপ বা বজের কথা শোনে তবে লিজে উঠি 
ধাক্র_কিছুই থাকিতে পারে নাঁ_সব ধরিয্া ন্ট করিয়া দেয়। সংসার এমন ভষ্টাচার হইয়াছে যে ধর্মের 
কথা আর কালেই শোনা ধাই না; আর বেদ-পুরাপের কথা বাহার! বলে তাহাদিগকে বহুবিধ ভগ্ন দেখাত 
দেশ হইতে দেয় তাড়াইস্বা। ঘোর নিশাচরেরা যে নীতি (দুর্নাতি) করিতেছিল তাহা আর বর্ণনা করা 
হান্ধ না; হিংসার উপরেই যেখানে অতিগ্লীতি সেখানে পাপের আর সীমা কোথায়? খল ও বহ চোর- 
ভুয়াচোর বাড়িরাছে-_বাছারা! লম্পট পরধন ও পরদারাহ ( লোভী )) তাহারা মানে না মাত! পিতা 
দেহতী -সাধুগণকে দিবা কয়াইয লইতেছে সেবা ।' 

রাবণ ও তাহার অস্ুচয় নিশাচরগণের এই বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন বলদুণড হেজ্ছাচানী নূশংল বিধর্মী 


সাহিত্যালোচনায় ইত্তিহাস-চেতলা 


শালক এবং তদ্বর্তা রানকর্মচারী বা রাছাহুচরগণের বর্ণনা লুঙ্কারিত আছে_এ-কথা অস্বীকার ফরিতে 
পারিনা। আরও স্পষ্ট করি! কথাটা বলা হই়াছে পরের একটি পদে-_ 

বিল্চকে ইহ আচরন ভরানী 

তে জানত নিসিতর লব প্রা 
অর্থাং এইন্থপ ত্রাঙ্মণাধর্স-বিরোধী হিংলাত্মক আচরণ বাহাদের তাহার!ই নিশিচর আখ্যাক্স অভিছিত 
ছুইবার হোগা । 

কৃতিবালের য়ামায়ণে রাবণ এবং কবিদের ধ্বংসকারী অন্যান রাক্ষস-দাক্ষলীগশের বর্ণনার মধো। 

লদসাযরিক চিন্দুসমাছের প্রতি অত্যাচারের এবং সেই অত্যাচারের ফলে ধর্ববিশ্রবের কোনও ইঙ্গিত নাই। 
এক তাড়কা রাক্ষসীর বর্ণনা বেখিতে পাই, বাস্মীকি-রামাধণে তাছাকে গো-ত্রাস্মণ-বিরোদী বলা ছইছাছে, 
কতিবাল আর-একটু বাড়াইছ। বর্ণনা দিছেন 

ব্রাস্রণের চর্ধ তার গায়ো৷ ক্যপড়। 

চলিতে তাৰার বত্স করে হড়মড় ॥ 

বাক্ষণের দু তার কর্ণের কৃণগ। 

মনুত্রের ছুওমাক। গলার উপর ॥ 
€হ। লৌকিক বর্ণনা মাত্র, লমসামযিক ত্রাপ্মপা-বিরোধিতার কোনও উল্লেখ বলিখ: ইহাকে গ্রহণ করা 
চলে না। অন্তত রাক্ষগদের যত বর্ণনা পাই ভাছাতে তাহার! সাধারণভাবে ক্কাধদের প্রতি উপদ্রব করে 
এবং ঘাগ-ধল্জ নষ্ট করে-_ইহা বাতীত অস্ত কোনও ইদ্গিতনন্ব বর্ণনা! লাভ করি লা। 

কৰিবাসের মধো এই সঙাছচেতনা! নাই কেন? ইছার উত্তরে বলা যায়, একই সময়ে এক বিরাট 

সযাজদেছের মধ্য বহ্প্রকারের সমাজশক্রি, কাছ করে; সেই লবগ্রকারের শক্তিই যে তংকালীন 
প্রতিডাবান্গণের চিত্তে সমভাবে স্পন্দন তোলে তাছ! সত্য বলিরা যনে হয় না, মানসিক সংগঠন-বৈশিই্টা 
এবং সহজাত প্রবণতা-বৈশিষ্টোর জস্তু কোনও একটি বিশেষ সমাজশক্ির কাছই বিশেষ চিত্তে বড় হইয়া 
দেখা দেয়। (তুলসীদাসও মুখাতঃ ধর্মপ্রেরণা লইদ্থা 'রাষচয়িত-যানল' কাব্য রচনা করিতে বিয়া ছিলেন, 
কিন্কু তাহার ধর্মকে অবলম্বন করিয়া তৎকালীন সমাজবিপ্রবের কথাটাও বড় ছ্ইছা দেখা দিযাছিল_ 
“রামচরিত-মানসে’ তাছার বন্ধ চিত্র ছুটিছাছে। কত্তিবাসের রামান্ণে তংকালীল পমাজদ্বীংনের যে 
পরিচঘটা বড় হইর। উঠছে তাহা হইল তৎকালীন ভক্রিধর্মের বিবর্তনের পরিচয়। (ড় শতকে 
মহাপ্রর্‌ জীচৈতন্র নামছপ-নামকীর্তনকে কেন করিদ! বে প্রেমধর্মের প্রবর্তন করিলেন তাহার বিবর্তনের 
ইতিছাল ছুটিযা উঠিয়াছে কততিবাসের রাষাত্বণে। ) কুতিবাসের রামারণে দেখিতে পাই শ্রীতানচন্ত্রের প্রতি! 
অপেক্ষাও রাষনামের অধিক নছিমা-প্রতিষ্ঠা “এই নাম-নাহাত্মো অটুট বিশ্বালের ধর্ম প্রবণতাই কুত্বিবালের 
যামাহণের প্রারঞ্জে যগ্তাকর দৃহার বান্দরীফি-মূনিত্ব লাভেয় উপাখ্যান গড়িয়া তুলিবার প্রেরণা দিদ্বাছে। 
এই উপাখ্যানটি বান্বীকি-রামারণে নাই--বিন্দুমাত্র আডাসও নাই । আছে অপেক্ষাকৃত অধাচীন অধ্যাত্ম- 
রামারণে ও আলন্ম-রাষারণে ।১ অধ্যান্ধ রাবাযণে উপাখ্যানটি ভাষা-রামাঘণ হইতে গৃহীত হুইয্বাছে এরূপ 
মনে ফরিবার দখেষ্ট কারণ আছে। ররাকর দম্যুর উপাধ্যানে দেখি, রত্াকর এতবড় পালীই ছিল বে 


> রামেক (হিন) বৃক্ষে 
৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


‘রাম’ নাষ গে উচ্চারণ করিতেই পারে নাই । নরঘাী ঈশ্থার পক্ষে সম্ভব ছিল 'মরা? উচ্চারণ কর! । 
এই "সরা ‘মরা' জপেই উন্ট] রামনাদ দপ হইয়া গেল__তাহাতেই রত্বাকরের পরিনতি বান্থীকিতে। 
ক্তিবালে ইহার বিশদ বর্ণন। আছে। অধ্যাস্ম-রাষাযণেও দেখি, দূনি-স্ধধির! রতাকর দশ্াকে বলিলেন,_ 
'দরেতি ছপ সং! ।' মৃত অর্থে ‘মরা' কথাটি কৰনই সংস্কৃত নয, সুতরাং অধ্যান্ব-রামাচণকায় 'বরা' 
কথা অবলগ্বনে ৰে উপাখ্যান তাহ! ভাষা-যাৰাহণ হইতেই গ্রহণ করিঘাছেন, আশা করি এন্সপ সন্মান 
অযৌক্তিক হুইবে না। বাল্টীকি যে উন্ট| যামনাৰ ছপ করিয়া “ব্রহ্মলমান' হইরাছিলেন তুলসীদালের 
‘বামচত্রিত-মানসে’ ছুইবার তাহার উল্লেখ আছে। 
উপ্টা গান জপত জন্ত জান।। 
ঘান্টীকি ভয়ে বচ্চসফানা ৷ 

কিন্তু এই উল্লেখটুক মা-_'রামচরিত-মানসে' এবিষয়ে আয় কোনও উপাখ্যান বা আলোচনা দেখিতে 
পাই লা, সম্পূর্ণ্গ উপাখ্যানটি পাই কত্তিবাসে, র্ত্তিবাস তুললীঘাল অপেক্ষা কিছু প্রাচীনও ঘটেল; 
লব বিবেচনা করি! মনে ছয়, টুকরা টুকরা! কিছু প্রাচীন উপাখ্যানাংশকে অবলঞ্ছন করি ব্বামনামের 
নহিমখ্যাপক এই উপাখ্যান রচনার কৃতি ককত্তিবাসেরই প্রাপা । কিন্তু মনে হয, কৃতিহাণের এ প্রেরণা 
লিঘাছিল তৎকালীন সনাদ্রদ্রীবনে প্রবছিত ধর্মের ধারা হইতেই । নাম হেলা অশ্রদ্ধা্ব উন্টা-পান্টা 
ধেমন করিগ্াই গ্রহণ করা হোক, লামের অন্তনিছিত অনস্থ অমোঘ শক্তির বলে দুমকি অবধার্ধ। 
কতিবালের রাষায়ণে এই নাম-মহিমা! প্রগরিত ছইঘ্বাছে বহু স্থানে বহু ভাবে। হঙ্কমূনির পুত) পর 
ঝ্াছ। দশরথ পাপ-মোচনের ব্যবস্থার জন্য বশিষ্টের আশ্রষে গেলেন; বশিঠের অহ্পঞ্থিতিতে বশিন পুত্র 
বামদের রাদাকে পাপ-বিষোচনের জন্ত তিনবার রামনাম উচ্চারণ করাইলেন। বশিষ্ঠ ফিরি! আগি! 
একথা জানিতে পারি! পুত্রকে অভিশাপ দিলেন; বে বামনা একবারমাত্র উচ্চারণ করিলে কোটি 
কোটি জন্মের কৃত পাপ মূকূর্ডে ক্ষয় হইর| থা সেই রাষনাৰ তিনবার রাদাকে দিছা উচ্চারণ কয়াইবার 
অপছাধে বাষদেবকে শিকশাপে চণ্ডালযোনিতে গুহক চণ্ডাল হইয়া ছস্মাইতে হইয়াছিল। ছ্্নান্‌ 
একবার বুক ছিড়িয়া লক্ষ্ণকে বুকের মধে) রাননান দেখাইফ্থাছিল। সবচেগে মছ! হইয়াছিল ডক 
বিভীহপের পুত্র ভকত তরস্মীসেনকে লইয়া। ব্রাক্ষল হইলেও সারা গায়ে রামনাৰের ছাপ মারিরা তিনি 
রানের সঙ্গে বুদ্ধ করিতে মাসিণেন ; ঝামচঞ্জ স্ব্ং তা? তীক্ষ বাপ ছুড়িহাও তাহার কিছুই করিতে 
পারিতেছিলেন না-_কারণ নামী ছইতেও হে নাম বড়। এই লব উপাখ্যানই তৎকালীন ভক্তিধর্মের প্রকৃতি 
ও প্রবণতার পরিচ দেব) [a প্রবনতাই চৈতক্যুগে আসিয়া! নামনর্যস্ব ভক্তিতর্ষের বিশিষ্ট কপ পরিগ্রহ 
ফরিল। টপমাজের এই ধর্মপ্রবণতার পরি এবং কিছু কিছু গাথা চিত্র বাতীত তংকালীন বাঙলার 
সমাজ-বিপ্রবের অন্ত কোনও তথাই কত্তিবাসের রাষারণে পাওয়া ধার বলিয়া আমার মনে হয় ন|। 

প্রদন্নক্রমে একট! বিষ লক্ষ্য করিতে পারি। গের বাওলার সমাজ-জীবনের পরিচয় বাওলা 
রাৰান্ণ-বহাভারতের ভিতর দির! তেমন পাই না, সা -লাছিত্যের মধোও কিছু কিছু পাইলেও 
বিশেষ কিছু পাই নাঁ_ সবচেয়ে বেশি পাই বঙ্গল-কাবাগুলির ষধ্যে। তাঙ্থার কারণ চিন্তা করিতে দিয়া 
এই কখা। মনে হইয়াছে, যামারণ-সছাভারত বা ভ্ফ-কাহিনী সম্ূর্ণকপে বাঙল! দেশের জল-যাটিয ফসল 
নল বাহির হইতে প্রাপ্ত বীজ বা চারাগাছকে দে জসমাটিতে নৃতন করিয়া বপন ফরিয্বা তাহাদিগকে 


সাহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা 


শ্বীকরদের চেষ্টা। "দার বঙ্গল-কাব্যের মধ্যে ( শিবারন সহ ) ধত দেবদেবীর কথ! আছে বাংলার আল- 
বাচিতে তাহাদের একেবারে নবজক্ম লাভ ঘটিয়াছিল; তাহার! তাই স্তোভাবে মধাযুগের বাঃলার 
সৰাদ-দীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইযা পাড়িলেন ? তাহাদের কাছিনী তাই প্রতাক্ষে-প্রোক্ষে ব$লার 
সৰাজ-জীবনের অনেকখানি সামগ্রিক কাহিনীক্কপেই প্রকাশ পাইবার সুযোগ লাভ করিশ্বাছিল।' 


উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার ইতিহাস এবং তথপূর্বব্তী বাংলার ইতিহাসে বধো রাষব।বন্থার্র দিক্‌ হইতে 
একটা বড় তাত আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আমত্রা মোটামুটিভাবে গোটা বাডলানেশের যে একটা 
সপ পাইলাস এই রূপ ইছার পূর্বে এন ডাবে ছিল না; আর এই একটি গোটা দেশের উপরে হে একটি 
একযরা্রবাবস্থা দেখিতে পাইলাম, পূর্বে তাহা বিরল । দিল্লীর বাদশাহী-জঙ্ক্ের সহিত একটা ঘোগ থাক; 
সবেও চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্থ সর্বস্ব প্রচলিত কোনও স্থসংহত বাষ্ট্রবাবন্বা দেখিতে পাই না। 
দিীর কেন্ত্রীয় ক্ষমতার আওত]ছ যে-সব গৌড়েন্বর বা নবাবদের কথ! আমর! জানি তাহাদের ক্ষনত! প্রসাতের 
বহ সীমাবন্ধতা ও স্বরভ!গ ছিল। অনক্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ব বাচলার বহু অকলে রুক্তি-বিচক্রিত্র এবং জন্তুর 
ভূঞা'বিবক্ষির ইতিহাস জানিতে পাই । উনবিংশ শতাব্দীতে জবিদারী প্রথা দেশের শ!গন-ব্যবন্থা এবং 
আধিক ব্যবস্থাকে নানাখানা করির! যাখিলেও উজনক্ষেত্রেই একটা একো প্রভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। 
ধর্মনীতি, লমাছনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতিকে অবলম্বন করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আমাদের জাতীয় 
জীবনের বে বিবর্তন তাছার স্বস্থে তথ্য ও তব আছ আমাদের অনেকখানি গোচর হইপ্া উঠিতেছে। এই 
বন্তগত তথা ও বাস্তব অভিজ্ঞতানি্ভর তত্বকে অবলম্বন করিস উনবিংশ শতাব্দীর সাছিত্যের সৃতন করিয়া 
বিশ্লেষণ এবং দৃলারন হইতেছে । এই দুটিতে মধুসপন এবং বস্বিষচজ্্র সঙবন্ধে কিছু কিছু মালোচনা 
হইয়াছে, রবীশ্রানাখ লক্বদ্ধেও আলোচনা আর হইয়াছে। 

বিষে রবীজ্ঞনাধ সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হইতেছে তাহার একটি বিশেষ তাৎপর্ধ আছে বলির! 
হনে করি? কারণ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্তে একটি অবস্তস্বীকার্ মৌলিক সত্য আছে, তাছ। হইল তাহার প্রথমাবিধি 
আরম করিয়া শেষ পর্যন্ত একট! অধ্যান্ম-বিস্থাস। এই অধ্যাত্ম-বিস্বাল পিতার নিকট হইতে উৱরাদিকার- 
শুতে লঙ্ক উপনিহদিক প্রভাবরপেও্ দেখা মিদ্বাছে, ভক্িভাবাবরিত প্রচলিত খরবিশবাদরপেও দেখা 
দিরাছে, একটা গভীর রহস্তবোধের পরিণতির্ূপেও দেখা দবি্াছে, বস্তনিঃট অভিজ্ঞতাদাত সংশযাদ্ছ়, 
চিন্তারপেও দেখা দিকাছে__ঘাবার বিজ্ঞানবুদ্ধির সহিত সমন্বিত ছূপেও দেখা দিদ্ধাছে; কিন্তু যে-যুগে 
বে-পেই দেখা দিক তাহার অস্তিত্ব অ্বীকার করিবার উপায় নাই। 

্বীন্্নাখের এই অধ্ান্ম-বিশ্বাসের একটা সাধারণ ব্যাখা লক্ষা করিয়াছি? সংক্ষেপে লে ব্যাখ্যা এই 
বে, এই আধ্যাত্মিকতা মূলত: একট! বাস্তব হইতে পলারনীবৃত্তি হইতে জাত। রবীত্রনাখের কবি- 
জীবনের দুইটি মেক রহিয়াছে, এক মেরুতে ভৌম-আবর্ষণ, পর মেরুতে ভৌমাতীতে উত্তরণ । পৃথিবীকে 
[তিনি জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যন্ত অত্যন্তভাবে ভালো বাপিযাছেন_ এই সত্য আকর্ষণ 
তাহাকে বস্তনিঠ করিছ। যান্যব অভিজ্ঞতার জনন্তসম্পদ্বান্‌ করিয়া! তুলিযনাছিল। কিন্তু এই বাস্তব অভিজ্ঞতা 
ঘন্-লংশহ-বেষনাঁলমাক্গুল ছিল । বন্নিষ্ঠপেই তাহার সহাধাল লাভের প্রবণতা! এবং লাধনা ছিল না 
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রবীক্রনাখের । ফলে ভাবার স্পর্শকাতরচিত্তে বিবিধ বান্তব অভিজ্ঞতা! নিরন্তর ছন্দের সবি করিথাছে ; 
সেই ধন্বের সমাধান তিনি নিরস্তর শুজিয়াছেন বন্র-নতিজ্রমের মধো। মৃত্া ধবন জীবনের বার্থতা ও 
অপমানের বার্তা বহন করিয়াছে তিনি তখন অম্বতের সন্ধানের হারা সংকট অতিক্রম করিতে চাছিম্াছেন, 
অন্তত চিত্তের লাবন! খুছিয়াছেন ) সীমা বখন ছুবিবহ বেদনা সী করি্াছে তিনি অদীমের গান করিদথা 
আতস্ম-চোলানো মা্ম-কৃপ্তি লাভ করিথাছেন, বাস্তব ইতিহাসের বিবর্তনে প্রনুদ্ধ প্রনন্ত হিংশ্র মানবের 
বীভৎস চক্রাস্নে যেখানে ক ভাবে মাহত হইয়াছেন তখন বিশ্ববিবর্ভনের পিছনকার একটি মঙ্গলচৈতন্তের 
আত্মপ্রকাশ ও আস্মরতির পরিকল্পন!কে মহিমান্বিত করি! ইতিহাসের সংকটকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা 
করিযাছেন। বাস্তবে যাহা লভা অপভ্ভাবা বলিঘ। মনে হইয়াছে সকল বাস্তব বাধা অতিক্রম করিনা 
তাহাকে লভা এবং পল্ভাবা করি৷! তুলিবার বলিঠতা গাছার ছিল না-_ধাম্মননের মধো তাছার 
একটা পরিপূর্ৃতা মান্বাদ করিবার চেষ্ট। করিথাছেন। একদিক হইতে বলা যায়, রবীন্্রসাথের আধ্যাত্মিকতা! 
বে ব্যাপক এবং তীব্র ছিল তাছায় কারণ, পৃথিবীর প্রতি বস্তুনিষ্ঠ আকর্ধবও তাহার অতাস্থভাবে লতা 
ছিল। সেই সত/ই নিরস্থর ক্ষোভ আনিয়াছে, আয প্রতিক্রিয়া জালিরাছে, অভিজ্ঞতার দুবিঘহতা 
আনিয়াছে_তাহাই প্রেরন! দিয়াছে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ধ্যান-মননের অধ জীবনের লংগতি ও 
তথাকধিত একটা! স্থধ্য। আবিষ্কার ফরিতে। ie 

নৃলত; ঘে প্রতাহটিকে অবলঙ্বন ফরিছ। রবীজনাধের আধ্য।স্থিকতার উপরি-উক্ত বাখা। দেওয়া হু তাহা 
ছইল এই থে বঙ্জনিষ্া এবং সেই বন্তনিষ্ঠাভাত জীবনের দে প্রেষো-শ্রেষ্বো-বোধ তাহাই হইল পরম সতা_ 
“সা কাষ্ঠ। সা পরা গতম ।' পরমপ্রেকঃ এবং শেয়ের এই শাধর্শ এখন পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ নে; কিন্তু বস্তবাদ 
ও ভাববাদের উৎকর্ষ-মপকধ লইয়া সমান্তরাল রেখার কতগানি তর্ক করিছা কোনও লাচ নাই। তবে 
চর্যাপদের ক্ষেত্রে আমার যাহা জিঞ্ঞান্ত ছিল রবীন্্রনাখের ক্ষেত্রেও আবার প্রায় সেই একই দিগ্ান্ত। 
ধর্মের পথ বে বস্তুগত হইতে পলাছনের পথ-_াধ্যাঝ্মিফতা বে বন্ত্ধন্বের চাপে পড়ি! শৃস্টে পূর্ণত্যর 
লৌধনির্দাণের চেষ্ট_-এ-কথা তো শুধু ্ববীজনাখের ক্ষেত্রেই লত্য নয_ইছা তো সর্বজনীনন এবং লর্ধক1[লক 
লত্যন রবীন্দ্রনাথের লমান্-জীবনের পারিপাস্থিক বিশেষ কতকগুলি বন্তদন্বই থে রবীন্্নাখের বিশেষ 
বিশেষ কতগুলি অধ্যায্মগ্রবশতা জাগ্রত করি! তুলিযাছে একথা! বলিবার তাংপ কি? ববীন্নাখের ধূগের 
সম পারিপান্িক ইতিহাসের অত পন্াতিসবস্ম বিকৃতি এবং বিশ্লেষণ না দিয়া মোটের উপর এই কথা 
বলিম্বা দিলেও তো চলিতে পারে বে, রবীজ্ঞনাথ জীবনের ক্ষেত্রে বস্তসতাকে কোনও দিন বলিঠভাবে পরম 
সূতা বলিগ্কা গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি দুর্বলভাবে চিরদীবনই অলীক “আত্মা' এবং অর্থে 
রনী গালা গেলেন 

আনি এক্ষেত্রে দেষিতেছি পরস্পরবিরোধী ছুইটি বিশ্বাসের দ্বনব__ বস্তুবিশ্বাস এবং অধ্যাস্মবিশ্বাস। 
বিশ্বাস লইন্বাও কোনও তর্ক চলে না; আসলে এখানে দেখা দিয়াছে পরস্পরবিরোধী দুইটি জীবনদর্শনের হন্ব। 

এন্বের কখ| ছাড়িয়া দিতেছি । পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, কোনও বিশেষ মতবাদে 'াতান্তিক 
আস্ব। লইস্কা মনের মধো একটা ছক গড়িয়া উঠিবার কখা। ববীন্র্চাকে অবলঘন করি! তাহারই একটি 
দৃষ্টান্ত দিতেছি.) রবীন্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদনে'র একটি বাকপপন্থীর ব্যাঙ্যা। 'গাদ্থারীর আবেদনের 
যচনার ধূগটি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাইব, বাগলাদেশের ইতিহাসে ইহ! হইল বুটিপ লাঙ্গাদাঁধাদের 
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সহিত ধনতাস্ত্িক হ্বাজ্াবাদের প্রবল হুব্বের ভগ । বিংশ শতাম্বীর প্রথনভাগ হইতেই বাওলাদেশে এই 
দন লঙ্গ করা ঘাইতে পারে। ধনতন্থই হইল মাতা গাঞ্চারী * সাহ্াজাবাদ এই ধনতগ্রেছই সন্তান সুতরাং 
সাহ্াজাবাদই হুইল উদ্ধত প্রদত্ত পুত্র ছু্ধোবন। কিন্তু গান্ধারী অর্থ।ৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়াকার বাঙলা 
দেশের ধনতন্ত্ববাদ শ্বভাবে ব/ক্তি-স্বাতদ্বাবাদী-- লে দণ্দাতা ও দণ্ডিতের জন্ত লমান বিচারের নানদণ্ড দাবি 
করে এবং স্থাদ্নীতি লঙ্ঘন করিহ্বাছে বলিল্ন! পুত্র লাম্রাজাবাদের নে নির্ধাসন কামনা করে; তৎকা'লীল 
বাঙালী ধনতাস্িকগণ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশলাঝাজবাদবিরোধী স্বনেসটী আন্দোলন এবং কংগ্রেস আন্দোলনের 
ইহাই গোড়ার কথ! মাত! ধনিকতস্তরের লছিত পর্হ্থখে এবং পরহশণে অসহিষ্ণু পুত্র লাহাদাবাদের বিরোধ । 
রবীশ্রনাধেহ ‘গান্ধারীঃ আবেদনের ভিতর দিনা প্রতিফলিত হুইছাছে বিংশ শতান্দীর গোড়াকার 
এই ঘুগ-সত্য। 

রুবীশ্রনাখের ‘গাড্ধারীর আবেদনের এই আতীঘ বন্ততা্িক ব্যাথ্য। বিবার পূর্বে কতগুলি তথা সমন্ধে 
সচেতন থাক| প্রয়োজন মনে করি। “গাস্কারীর আবেৰনে'র বিষ্দবন্থই খে রবীস্্রনাধ মহাডাবত হইতে 
গ্রহণ ঝরি্াছিলেন তাহা নছে, প্রেরণ।ও মহাভারত হইতে গ্রহণ কয়িঘাছিলেন। মতা ছইর! গান্ধারী 
যে বার বার ‘ত্যাগ কর পুত্র ছুর্ধোপনে? বলিত্বাছেন, এ-উক্কি হুবহু মহাভাহত হইতে গৃহীত । অবস্ত এই 
তথ্যের স্থার। রবীন্জন(ধের গান্ধারীর আবেদনের মাবেদন বিন্দুমাত্রও ক্ষণ হয় বলিয়া মনে করি ন।। আমানের 
প্রচলিত ধারণা॥ রবীজ্্রনাথ এ-ক্ষেত্রে মহাভারতকে অবলম্বন করিঘা ধর্মশিলো ছলনী গান্ধাযীকে অনেকখানি 
মহিমান্বিত করিছ। তুলিবাছেন ; রবীজনাখ গান্ধারীচরিত্রকে মহিমান্বিত কহিঘ। আমাদের সঙ্গুখে তুপিয়। 
ধরি্বাছেন সন্দেহ নাই, মহাভারতের বিপুল পরিধির মধে] ছড়াই্রা থাক। এই বলি চরিত্রটিকে তিনি সংহত 
করিঘ| স্পর্শবোগা একটি স্গীব মুতি দান করিত্যছেন ; মহাডারতের চরিত্রের ভিড়ে ধাহাকে অনেকেই 
ছারাইর। ফেলিযাছিলাম রবীন্জনাথ তাহাকে অবার্থভাবে এ্রহণযোগা করিত! তুলিযাছেন, কিন্তু গান্ধায়ীর মূল 
চরিত্র-বিঘয়ে মহাভারতের সদবর্তনই করিয়াছেন রবীজ্নাথ । একটি পৃষ্টান্ত দিতেছি: কুরুক্ষেত্র 
ঘুস্তান্তের প্রধন দিনে অতি প্রহ্থাষে শুচিস্রাত ছইছা দ্র্ধোধন প্রধন পিছা উপস্থিত জননী গান্ধারীর নিকট; 
মাতার চরনম্পর্ণ করিঘ। গুর্ধোধন জয়ের জন্য মায়ের মানীর্যাদ ভিক্ষা করিয়াছিল, পুত্রদ্বেছের ন!:ব -লইয়। 
সনিবন্ধ আহরোধ ছানাইহা(ছিল, ‘ঝরমত্বা ব্রবীতু বে “মামার দর হোক, মা তুমি এই কথা বল" 
জননী গান্ধারী গন্ভীরভাবে উতর দিযাছিলেন, ‘যতো ধর্ষ ততো জট ‘যেখানে ধর্ম তাছারই ছয় ছোক ।' 
একদিন নহ দুইদিন নছ-_ ধুন্ধের অষ্টাদশ দিবসই তুর্যোধন মায়ের নিকট আশীর্বাদ ভিক্ষা করিতে গিদ্া ও 
এক আশীবাদই শুনিন্বা আলিকাছিল-__ ‘যেখানে ধর্ম সেখানেই জ'। অতএব রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর 
প্রথমভাগের উপযোগী করিয়া গান্ধারীর লহিত পুর ছুর্যোধনের বিরোধকে এহন বড় করিয। প্রকাশ 
করিঘ্াছেন এমন কথা মনে করিবার কোনও কারণই দেখিতে পাইতেছি না। মূল মহাভারতে বণিত 
মাতাপুতের স্ন্বই রবীজ্রনাখের নাট্যকাব্যে নবপ্রফাশ লাভ করিয়াছে। হ্ৃতরাং এই-ভাতীয় ব্যাস্যাকে 
'গাদ্ধারীর আবেদনের ঘুগোপযোগী ব্যাখ্যা বলিছা মনে ছয় লা, ইছাকে মনে ছয়, একটি বিশেষ 
প্রতার লইদ্বা ূগের ইতিহাসের বিঙ্গেপ-াক্সেবপাত একটি ছকের ষখ্যে রবীন্ররনাথের 'গান্ধারীর 
ব্আবেদন'কে বেমন ফরিছ! ছোক ঠেলিয়া পুরি ঘানাইপ্রা লইবার চেষ্টা । 


রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিস্তা 


স্বনীলচন্দ্র সরকার 


শে! 


রুশোই আধুনিক শিক্ষাচিস্থার প্রথম প্রবর্তক বলা ঘার। রানী বিঙ্গবের লব্ধ যে সাতার সংকট 
তিনি দেখেছিপেন তার সমাধান শু'ভেছিলেল শিক্ষার মধ্যে । তার নৃতন শিক্ষার 'দাদশ ও পরিকল্পনা 
তিনি কাহিনী আকারে লিখেছিলেন তার এৰিল গ্রন্বে। এই গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে লক্ষে বিক্ষাচিন্তার 
ক্ষেত্রে ধেন একটি পটপরিবর্তন ঘটল । পরবতী শিক্ষা চার্ধর/__ ধৰ! পেল্টালট্ছি, ছার্বাট, ক্রোযেবেল, 
ডিউই-_ লকলেই ভাবের নিদ্রস্ব দানের যৌলিকতা! সবেও কো মূল দৃষিভঙ্গির ছার প্রভাবিত । 

কুশে। প্রগলিত শিক্ষাকে তার সংকার্ব বিচরলপথ থেকে উদ্ধার করে তাকে ব্যাপ্ত করে দিতে 
চাইলেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে। তার মতে শুধু বৃত্তির জণ্ে, কোনে! বিশেষ নৈপুণোর ছকে, বা 
প্রযোগনপিদ্থির দন্তে, ব| সামান্ছিক জীবনে কোনো বিশেষ ধরনের লঞ্তা লাভের ্বস্তেই শিক্ষা নব। 
শিক্ষ! নানবদ্ীবনকে পুর্নভাবে গ্রহণ করবার জন্তে। সমস্ত যানবলস্ানেরই এই রকমের শিক্ষার আছে 
ছয়গত অবিকার। ব্রার সনাপ্গ ব| লবাছের প্রতি্ঠানগুলির কোনে! দাধিকেই এই স্বাধীন নিরঙ্কণ 
শিক্ষার অন্তরার হতে দেওর। চলে না। রুশো তাই সমাদর প্রহো্ন ও দাবিকে তার শিক্ষা- 
পরিকল্পনায় খুব গৌণ স্বান দিলেন। শিশুকে ও তার জগংকে তিনি অব্যবছিতভাবে পরম্পরের 
স্দূ্খীন করে দিতে চাইলেন তাদের মধ্যে ছার কোনে বধাবর্তাকে__ রাষ্ট্রনেতা, সমাছগনেতা, 
ধর্মনেত।, অভিভাবক, শুষ্ক কাউকে_-গাড়াতে দিতে চাইলেন না। স্বাধীন স্বচ্ছন্দ শিশুমন তার প্রক্ততির 
সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে বহির্জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিম্বণ গ্রহণ করুক, তবেই সে সম্পূর্ণ বেড়ে উঠে 
পুশ্পিত সঙ্ষল হয়ে উঠবে বেলন প্রুতির কোলে গ্রাছটি হত্ব। এইভাবে তৈরি হয়ে ওঠা মানুষই ছতে 
পারে লচাত| ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । এরাই লভ্যাতাকে রক্ষা করতে পারে দূগে দূগে তার 
সংকট খেকে। 

শোর এই নৃতন শিক্ষাচেতন! একট! দৃক্তির প্রেরণা, একট! বিস্তৃতির আবেগ এনে দিল শিক্ষাক্ষেত্রে । 
কিন্তু ধারা এগিয়ে এলেন এই প্রেরন! অন্থলারে নূতন প্রতিষ্ঠান, নূতন বিহিবিধান রচনায়, তাদের সামনে 
একে একে ছেগে উঠল কতকগুলি দুরুহ সমস্ত!) 


আনন সা : জীবনাধশ নির্বাচন 
পরিপূর্ণ মানবদীবন কাকে বলব? এক ছিলাবে বলা ধায় প্রতিটি মাহুষের জীবনের প্যাটান শত, 
14421 কিন্তু তা ছলেও আধুনিক আগতে চার-পীচ রকবের জীবনাদর্শের বিশ্কৃত প্রভাব লক্ষা করা 


হায় । “সন্তানে বা জ্ঞানে অধিকাংশ লোকই এর একটি না হয় আর-একটির বশবর্তী ছয়। ্ 
ৰ. 0801550805 বা প্রয়োজলসিক্ষির আদর্শ । এই ধরনের জীবনের আশ্রয্ বস্তবাদ, এর মূল 


রবীহ্নাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিন্তা 


প্রেরণা কৈৰ এবোজন, কাসন/-বালনা, মন্ংবিলাস । লক্ষ্য: অৰ্থ, সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তি, জৈব 
লস্যোষ ও বাকিগ্ত লন্মোগ । এই নাদর্শচালিত ব্যক্তি নিজের বাইবে দেখতে পার ছুটি মাত্র লবা, 
এক : বন্তগঞ্ষণ ঘা তাত কাছে শুধু একটা প্রকাণ্ড উপাদানভা শ্রার, এবং ছুয়তে! তা ছাড়াও দেছ ও 
ইলিরলন্মোষের একটা বিরাট গে দুই : পরস্পরের প্রবোজনলিদ্ষির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মানবসমাক্স 
ছাকে লে দেখে একটি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিসাবে। 

সে মেপে এই ছুই প্রতিপক্ষ সৱাকে নিজের প্রন্নোজন ও সাধা শগুহাঘী ব্যবহার কলুতে হলে বিশেষ 
ধরনের কতকগুলি জান বিজ্ঞান কর্মনেপুস্য দখালন্তব অর্জন করতে পারলে ভালো হয! নিজের প্রকৃতির 
অস্তান্স ৩৭, প্রবণতা, ক্ষমত[__ ঘ। ওঁ বা/বছারিক ঘগতে কাছ দে না__ লসেইখ্লিকে ছুটিতে তোলার 
তাগিৰ সে অনুভব করে না। কিংবা গৌণ শখ ছিল্যবে সেন্ডুলির চর্চা করতে গেলেও দেখে ঘে সেগুলি তার 
অভিপ্রেত সার্থকতার পক্ষে শু? অপ্রযেঃঅনীর নপব. অবার্থিত। প্রযোত্ন প্রতিষোগিতার রাত্রে তার! 
অনাবশ্তক বাধ! ও আড়ইতার মতি ফরে। কাছেই বদি কখনো সে কোনে! উত্চ বিদ্। বা চৰাকে গ্রহণ 
করে তবে লে তা উগুপি্ নির্শ্ব মূল্যের জঙ্তে নয়, সংগ্ধারমুন্ত সমাদের সাননে এগুলিকে দেশিরে তার 
মর্ধাদামূলা আদায় করবার জন্তে | 

বলা বাহুল্য পৃথিবীত নাহুধ স্থান কাল ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রভাবের দরুন কিছু কিছু বাতিক্রন বাদ নিয়ে 
আছ পর্বস্ত যোটাগুটি এই জীবনাদর্শের বন্ততাই স্বীকার করেছে। এই মবর্শ পূরণের ভপ্তই তার! আধুনিক 
বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে, কিন্ত বিজ্ঞান যে নৃতন আদর্শ নিয়ে রক্ষবঞ্চে প্রবেশ করেছিল লে দ্দাদর্শকে 
প্রত্যাখ্যান করেছে। পরে সেই আদর্শের আলোচনা কর! হচ্ছে। 

খ. ০81841থ] বা সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ । হষিও যাগ প্রধানত: প্রঘোজনব!দী, তৰু মাঝে মাবে 
কি পূর্বে কি পান্গাতো এক-একটি সাংস্কৃতিক আদর্শ লবাজের রখরশ্ ধারণ করেছে । এই আদর্শের জগতে 
একদিকে বাক্তি ও অন্তদিকে একটি এতিস্থ এই ছুই ব্যাপারের প্রতিক্রিদ্ার আযোজন । বন্িযপ্রক্কৃতি বা 
হানবলবাজের লক্ষে বাক্তির লরালরি কোনে! সম্পর্কস্থাপন এখানে মভিগ্রেত নর। অতীতকালের শ্বীফুত 
বহাজনদের চারিত্রিক সম্পদ শিল্প সাছিতা-কঁতি, মানলিক ব্যাবহারিক লান। রকমের সিদ্ধিকে আদর্শ বলে 
ধরে নিযে তার অন্গলহণই ব্যক্তির শ্রেষ্ট সার্থকতা) 

এখানে লক্ষণীয় বে ধর্ষগোসিওলিও প্রান্ই কোলে।-না-কোনো অগ্বতী সংস্কৃতির প্রবর্তন বা লালন 
করে। কিন্তু ধর্মের কাছে সংস্কৃতি উচ্চতর গ্রাষে ওঠার লোপান মাত্র, কাজেই তার গীলাভ্যাস তপশ্চধার 
পক্ষে বাধাস্বন্তপ বোধ হলেই সংস্কৃতিকে লে পদৰলিত করে। সংস্কৃতিগুলিও অগ্রতিরোধ্যভাবে ধর্মের 
অস্থঃস্থ লংঘতি ও শক্তির দিকে আরৃষ্ট হর, কিন্ধ যে কোনো উপাদানই লে গ্রহণ করে ডাকে নামিঘ্বে আনে 
অনম্য উচ্চাভিসুদ্িতা থেকে সমাজ-জীবনেয আপোলের কাজে) 1 ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সমাজের দীমান্ত প্রদেশে 
চিরকাল চলেছে এই হাতকাড়াকাড়ি, এই আকর্ধবিকর্ধণের লীল1। ধর্মের আতিশযাগুলি খেকে, 
তার অভীন্পার নির্মমতার হাত খেকে তক! পাবার ক্স সংস্কৃতিকে নাত্রন্ধ নিতে হয়েছে humanism বা 
মানবতাবাদে । তার মালে বাহুবের উৎকর্ধের সাখোর একটা উচ্চতম যান অতীত কৃতিত্বের নজীর়ে স্থির 
করে নিযে বলা বাদ, এই পর্যন্ত এর ওপারে জার নব । কারণ ওপারে কিছু মাছে কি না তাই সন্দেহ, 
আর দর খাকেই তবে তার পিছনে অতীজিত্ব অতিযৌক্কিক (5৩555:1051) শক্তির লাহাযো 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


অহ্ধাবলের চেষ্টাটা মাহুযের কর্তব্য লন্ধ। অস্বাভাবিক হওয়ার মাহষের কল্যাণ নেই । নিজস্ব স্বভাব- 
সম্ভাবনার পরিধির মখোই তার ইট্লিন্ফি হতে পারে | “সবার উপরে মাহুঘ লতা ইত্যাদি । হিউম্যালিজ.হ্‌ 
সাখারবত; ভবিগ্রৎমূখী নব, প্রগতিতে বিশ্বাসী নয, তার সুখ অতীত কীতিকলীপের দিকে ফিরোনো। 
তা ছাড়া আস্মোংকর্ধের একটা স্বনির্বাচিত উচ্নান সে রক্ষা করতে চাত্_-তার চেয়ে উপরে যেতে বা নীচে 
নামতে তার আপতি। 

1. Rationalislic বা বুদ্ধিবিবেকবাদশ্াসিভ জীবনাদর্শ । প্রেটে| জ্যারিস্টট্‌ল্‌ বুদ্ধিবিবেকের 
(Rৎ৭5০॥৷) দ্বারা শাসিত সমাজের পরিকল্পন| করেছিলেন । উনবিংশ শতকে বিল্লানের ক্ৃতিত্বে আশান্বিত 
মনীধীর। দ্বপ্র দেখেছিলেন মানবিক সস্তার সমূহ সমাধানের । ঝুক্ধিবিবেককে দেশকাল-নিরপেক্ষ এক 
সাবিক (Unive৷5৭]) শক্তি হিসাবে তারা গ্রহণ করেছিলেন। তাদের একমা প্রম্ধাস ছিল এই 
505০মএর প্রযোগপখের সমস্ত বাধামোচন, সমস্ত সংস্কার মোহ অক্ষমতা পক্ষপাত্ত দূর করে এর 
নৈর্বাকিক মালোর লব কিছু প্রাবিত করে দেওয়া। নৃতনডাবে ব্যক্তিছ্ীবন-লংগঠন, সাঘাছিক রাষ্ট্রেক 
প্রতিচান সংগঠন সবই এই বৃদ্ধিবিবেকবাদেহ উপর নির্ভরশীল । শ্বললস্থায়ী হলেও এই আাদর্শাদধাঘ়ী বেশ 
কিছুটা চিন্ত। ও কর্ণবাস্তত। উনবিংশ শতকের নাবাদাকি সময়টা ইন্বোরোপকে সুখরচঞ্চল করে রেখেছিল । 
এই আদর্শ ভবিষ্বৎমুখী, ক্রমবিবর্তবাদকে কাছে লাগাতে উৎলাহী। কিন্তু স্বভাবতই তীি 
বা অতি-যৌক্িক কোনো শক্ধি বা সিদ্ধিতে এ বিশ্বাসী নয়। 

এই আদর্শে বাক্তিকে তার বছিবিশ্বের সঙ্গে অবাধ পরিচছ্ ও আবিষ্কারের অধিকার দেওয়| হয়। 
কিন্ত এই পরিচয় শুধু বুদ্ধির দৌতো। হৃদ কল্পনা নীতি বা সৌন্দর্ধক্গান ব! উচ্চতর আম্মিক ভাবন| 
এখানে অবাস্থর | প্রয়োজনসিক্ির জগতে দরকার লিদ্বতর Praclical! Reas0n বা ব্যাবছারিক বুদ্ধি 
ধার কোনো নিশ্চিত মাপকাঠি নেই, অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে বা পরিবর্তনশীল । কিন্তু এই উচ্চতর 
মাদর্শের হত বাক্তির পক্ষে প্রয়োজন কঠোর আত্মসংঘম করে, স্বভাবের চিত্তের লমস্ত বিকু্ডডাব ও 
প্রবৃত্তিগলিকে দমিত করে শুদ্ধ সাজিত নৈর্বাক্তিক বুদ্ধির পথ মোচন । 

“বলাবাহলা এই ছ২০০৩০, হাকে সাধিকশ্ক্তির আসনে বলানো হয়েছিল, অতিনীত্রই তার আায়গার 
আমদানি কর| হয়েছিল স্বার্থান্বেষী £36090211591100-_ যা একটি ছু-সুখে! ছুরি, চুই বিরোধী পক্ষের 
প্রতোকেরই সপক্ষে ধা লমানলাফলোর সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে। 

বিশুদ্তভাবে পালিত ছলে এই আদর্শ এখনে! বাগ্ষের অনেক উপকার করতে পারে। কিন্ত 
সাম্প্রতিক ছুটি বিশ্বযুদ্ধ লে সম্ভাবনাকে ব্যাহত করেছে। বোকা গেছে চ:৫3০০এর সঙ্গে অন্য কোনে। 
লবজনমান্ত শক্তি বা প্রেরণ! চাই । 

থ. Romantic, আত্মবিকাশ বা ব্যঞ্চনামূলক ভ্বীবনাদর্শ। এতে বাক্তিসত্তাকে বিশেষ প্রাদার 
দেওয়া হয়। শুধু তার প্রয়ো্নকে নর, তার সমস্ত স্বভাব ও সন্ভাবনাকে মুক্ত করে বছিবিস্বের সামনে 
খাড়া করে দেবার এই চেষটা। শুদ্ধ বুদ্ধির ক্রিরা ছাড়াও ব্যক্তির অন্ত লবরকমের অদুযৃতি আবেগ ও 
নংবেদনক্ষমতার সধ্য দিয়েও মিলনের পথকে প্রশস্ত করে দেওয়া এর উদ্দে্ঠ। পুরো যাহ্যটার সর্বাঙ্গীণ 
ম্হটটাই এখানে বিশেষ একটা লাভ বলে শ্বীকুত। নুস্থিবিবেকবাদের আওতার মাহবের ব্যক্তিত্বটা 
অবহেলিত এমনকি সম্পূর্ণ নিশিষ্ট বার সন্ভাবনা। রোষাটিক বাক্ষিতববাদ বৃদ্ধির কাছে যাক্তিত্বকে বলি 


রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিন্তা 


দিতে রাফি নয়) বৃদ্ধিকে সে কাছে লাগিয়ে নিতে চা ব্যক্তিত্বের সমস্থ উপাদানগুলিকে শোধিত ও 
হৃলবঞ্ভাবে সঙ্গিত করে নেবার জন্তে । বদিও রুশো! ক্রীষ্চান ছিলেন তবু তিনি মানবন্থভাবের মধ্যে 
নিহিত আদিমন্তদ্ধতান্ন (0৫78191 510) বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর মতে মানবস্বভাব শুদ্ধ সক্ষম, 
শ্বজই সিদ্ধির অশিক্ষারী। শুধু তাকে অবারিত অভিজ্ঞতার স্বযোগ দেওছা দরকার । এইডন্ট রুশোর 
উদ্ভাবিত এই আদর্শকে র্রোমান্টিক প্রকৃতিবাদ (Romantic naturalism) আধ্যা দেওয়া ছয়ে খাকে। 
ক্লে! ব্যক্তিমান্যকে ঘতটা মর্ধাদা দিরেছেন তাতে তার যতকেই নানবতাবাদ বললে মানাত। বিন্ধ 
শোর রোমান্টিক কল্পনা দাহষের ভবিশ্বংকে সীবাবন্ধ করে নি, এবং সাংস্কৃতিক ইতিছের নিয়নদ্ধ। থেকে 
তিনি বাক্িমানসকে একেবান্গে দুক্ত করে দিয়েছেন । তাৰ ভরঙা পূর্বপুরুষদের দ্টাম্ের উপর নর, মন্প্- 
প্রকৃতির উপর | ভাই ভার মতকে বলা হয় 52081157/1 এই মানবপ্র্তি (original nature 
০6 ম০9)কে রুশে| প্রা একটি দ্বিতীষ সার্বিক তবের বর্ধার! দিৰেছেন, মাধিক বুদ্মিবিবেককে ঘাব সঙ্গে 
মিলেমিশে কাছ করতে হবে। এর থেকেই আসে দ্বিতীয় প্রশ্ন । 


বিতীঃ সা : দাৰঘপ্ৰকৃতির নূলতব 


ব্যক্তিগত শ্বভাবের ভেদবৈচিত্রা সবেও আদি মানবপ্রক্তি বলে এমন কোনো একটি তর বা তবপমটি 
ছে কিন! ধ! সর্বকালে সর্বজনেহ পক্ষে সত, ধাকে গ্রহণ করা! ঘার সাবিক তব ছিলাবে? ঘৰি তা 
থাকে তবে আীবপ্রক্কতির নিয়গ্রাম খেকে উপর দিকে কতটা তার বিস্তার? কোন্‌ কোন্‌ উপাদানে 
এই শ্বভাব গঠিত ? প্রয়োজলবাদীরা যানবপ্রক্কতিতে ব্যবস্থারবাদের (bebavi০uri5n) কল্যাণে 
্বংক্রির থাস্তিকতার আরোপ করতে চান, ভার লে বহধি:প্রকতি, নিত দীবের প্রকৃতি ও মানব- 
প্রকৃতি, সবই একই রকম লিন্বমের স্বত্রে বাধা পড়ে । বাস্থষের বৈশিষ্ট্যের আর কোনো বদর থাকে 
না। এই প্রলঙ্গে মানবচেতনার নিন্নতর শ্বরগুলির আবিষ্কার স্থরনীহ । ভার উর্্বতঘ আরোহণ সঘবন্ধে 
অতি প্রাচীনকাল খেকে বে সাক্ষাপ্রমাণ বিবৃতি ইত্যাদি ৰা হয়ে উঠেছে তা অনেক পরিনাণে কল্পনা ও 
অভিরঞ্রনদোষে দূষিত হলেও উপেক্ষণী নয় । বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সমাদে হচিরলালিত চারিত্রিক গুণ, 
হনরধৃত্তিগুলির, বিশেষত: সত্য হন্দর শুভ, গাধা বা উচিত (451), অহিংস! মৈত্রী প্রেম ইত্যাদি 
ভাবাম্শগুলির মানবগ্রক্ৃতির মধো কোনো নিত্য আসনের দাবী আছে কি না। 

শেষ কথা এই যে. মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু লাবিক তত্ব বা প্রবেগ বা প্রবণতা আছে কি লা ধাব 
উপর ডিবি করে শুধু বাক্িস্সীবনই নহ, স্থায়ী ও প্রগতিষীল মানবলমাজ গঠন ফর! যাত । 


তৃতীয় ল্স। : হাকিসবা! ও সমাজ দার সনদ 


এর থেকেই তৃতীয় প্রশ্ন এসে পড়ে। বাক্তির সঙ্গে সমাজের, বাহির সঙ্গে সমঠিয় সমন্ধ কি, বা কি 
হওয়া উচিত ব্যক্তিসত্যই একমাত্র সতা, সমাস শুধু সেই সত্যশ্যুহণের উপযুক্ত অন্ন ? এই হুল 
ব্যক্তিত্ববা্ধ (00713851150) । অনিশ্র বাক্তিস্বাতত্বাবাদ রুশোর রোমার্টিকতা পেকে নীইশের 
তিদানবতার অভীপ্পা পর্বস্ত প্রসারিত হতে পারে) 
কিংবা লনাজগতাই লতা, ব্যক্তি শুধু তার অহুবর্তী দাস, তার শবাস্মবিস্তারের উপাছ ? ছেগেলের 
৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭১৯-৮* শক 


রাষ্্রকসমাজবাদ (5194৩ 500i9li5৷৷)কে মনোদত ভাবে আপান্তরিত করে নিয়ে আধুনিক দুগ্গের বিভিন্ন 
পারের সমাছওবাদের উৎপত্তি। 

এ বিষয়ে বর্তমানযূগে হুচিরক্থাস্ী তর্কবিতর্কে প্রবেশ না করে মোটামুটি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো 
বে বাক্তিসম্ভাও বেষন সত্য, সমাহসতাও তেখনি একটি স্বতস্ত্র লত্য। এবং কোনো রকমে এই দুই 
সত্যের মিলনেই মঙ্গল ॥ কিন্তু কি ছবে নেই মিলনের নীতি? ছুই লত্যই সমান প্রধান এবং পরস্পরের 
সঙ্গে বিখিবদ্ধভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ? কিংবা! এর কেনে। একটি কিছু পরিমাণে ব। কোনে! কোনো বিশেষ 
ব্যাপারে অপরটির বাধা? 

লবচেরে বিভ্রাস্কিদনক সমস্ত! এই যে, যে সদাজসভাকে শ্বীকার করতে হবে কোথাদ্থ তার দেখ! পাওয়া 
বাবে? পেকি আছে রাষ্ত্রীক ব| নাগরিক বিখি-বিধানে, সাংস্কৃতিক লংস্থাওুলির অন্্ঠান ও এতিহে, 
মনীধী ও বিক্ষাচা্ধৰের ধানে ধারণার, না কম্[নিছ্দ্‌ ডেনোক্রেসি প্রকৃতি কোনো রাজনৈতিক সমবার 
সংগঠনের রীতিনীতিতে? বাঝ্রি তার স্বানীদ্ আঞ্চলিক যে কোনো দল বা গোষ্ঠীর লঙ্গে হবে 
গ্রতিক্রিযাসল ? কিংবা সম! বলতে সে বুঝবে এনন একটি ননগড়া সত্তা ঘা দিনে দিনে তৈরি করতে 
হয় অনস্তান্ত বাকি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে দিনাছুদ্িন পরিচয়ে, সাধারণ লোকের জীবনধারা-সমক্তা ও ক্রিনাকর্ণের 
দীর্ঘ ও লতর্ক মঞ্সাধনে, গ্রন্থ ও সংবাদপত্র প্রস্তুতির মাধানে লোকচরিত্র লোকযাআ! ইত্যাদি সন্ধে বিডি 
ভাব চিন্ত! সংবাদ আচরণে? তাই ধরি হয় তা ছলে প্রত্যেক বাক্তিই তো পাবে শুধু তার মনগড়া 
সনাকে । কাছেই সেই ছু প্র্ধ আবার ফিরে আলে সনাজসতা, ব্যক্তিগত মাছৰ নয নবসতা, 
men নয 2040 বলে কোনো সাধিক তৰ আছে কি না ধার যধ্যেই ছুটে ওঠে স্থান কাল উদ্দেশ্ 
ভেদে বিভিন ততর সমাজ বা গোষ্ঠী, যার মখো নিজ নিজ বৈশিষ্ট রক্ষা করেও সমস্ত বৃত্তত 
অংশগত গোষ্ঠী বা সমাজ পূর্ণ বিস্তৃতি ও সার্থকতা লাভ করতে পারে? প্রতিটি বাক্তির সম্পূর্ণ 
্রস্থুটন ধার নধ্যে সম্ভব, এবং লকলের দান আত্মলাং করে সকল জীবনকে স্থপয্জ। ভাবে সাজিয়ে 
নিয়ে বে বৃহৎ সত| এগিছে যেতে সক্ষম ? এসন কোনো বৃহৎ সত! থাকলে তার শক্তিকেন্র কোথায়, 
কর্মকৌশল (dynamism) কি? 


শিক্ষাবিষের ছানি 


থে সমস্থাগুলি বিবৃত ছল তা বে শিক্ষাচিঝার পক্ষে অবান্তর লয়, বরং দ্দাবন্তিক সেই ছল আধুনিক 
শিক্ষাচার্বদের বিশ্বাস । জীবনদর্শন, মনস্তর, জীবতন্ব, স্গা্তন্ব ইত্যাদি বিষকের মূল চিন্তাধারা ও 
শিশ্ধান্গুলিয় সঙ্গে পরিচয় এবং নালবদীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষাচিভ্তার রাছেয পথ 
পাও! শক্ত । ডিউইর মতে একমাও। সম্ভবপর ও কার্যকর দর্সনশাস্ব পাওয়া ধাবে শিক্ষাচিন্তার় মখোই । 
ক্ষশোর পরে এমন সান্ঘর)ই এলিয়ে এলেন শিক্ষার আসরে ধাদের প্রধান প্রশ্থতি তাদের ইউনিভালিচির 
ভিগ্রি নন, বিভিন্ন জীবনব্যাপারে তাদের অস্ত 3, মান্য ও তার ভবিষৎ সদ্বদ্ধে স্বাধীন ভাবে ভাববার 
ক্ষমতা, মহ হার) পেস্টালট্জি ধর্মপ্রাণ বহাম্মা, অনেকাংশে আমাদের মহাত্মা গান্ধীর বতো!; ফ্রোয়েবেলও 
ধর্মপ্রাণ ও কবিহৃদ ; ছাবার্ট ও ভিউই ছুই বিখ্যাত মনীষী ও দার্শনিক এবং সববীন্্লাখ একাধারে কৰি, 
দার্শনিক, ভৰষ্টা, মনীষী, জীবনরসিক, সবাজকর্মী ইত্যাছি। 


রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিস্তা 
পেষ্টালট জি হাবাৰ্ট কোছেবেল 


কুশে। পরিকল্পনাই করেছিলেন, কোনে! পরীক্ষা করেন নি। পেস্টালটস্থি পরীক্ষা করে দেখালেন কেমন 
করে একটা বিশেষ জ্বীহনাদর্শে গঠিত একটি অন্বরক্গ পরিবেশের মখো শিক্ষার ব্যবস্থা করা ঘার, নানা 
রকম কাজকর্ম ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহাহ্যে শিশুপ্রক্ৃতির শিশুচিত্তের ভিতরের শক্তি ও সষ্ভাবনাগুলিকে 
স্পর্শ কর! ঘা, জাগিয়ে দেওয়া হাং। পেস্টালট্‌জি প্রমাণ করলেন মানবচরিত্রের মধে হৃদয়ের ও তার 
বৃত্তি্লির থে স্থান আছে তাকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলে শিক্ষা লেই 
পরিমাণে নীরস অগভীর ও বার্থ হতে বাধা । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে তিনি করে তুলেছেল একটি গ্রেহপরিবার, 
ঘরোয়া অন্তরঙ্গ একটি বিলনক্ষেত্র। [1083৫ 50110০1এর ধারণ! তারই দবান। এবং এই রকমের 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্তে তিনি চেয়েছেন তার গ্রন্থে বদিত গেট্‌ ডের মতো একজন শ্লেহঈীলা মাকে 
ধার অনি নিমেবের নো প্রতিটি শিল্তর স্থবিধা-হ্ুবিপা আবিষ্কার করে, ধাত শুডবুদ্ধি সহজেই 
প্রত্যেককে ঠিক তার যেমন ও বতটুস্ু সাহাষোর দরকায় তা দিতে পারে। কিন্তু পেস্টালট্জি গল 
আবনাদর্শের উপর নির্ভর করলেন ত! হল ক্রীষ্চান চ্যারিটি ছারা প্রভাবান্বিত । এই পরনের নৈতিক আদর্শ 
সাংক্কতিক সযবদ্ধির দিকে না গিয়ে ক্রমশঃ একধরনের আহ্‌ঠানিক তপস্যা প্রায়ই শ্বলিত হয়ে পড়ে। 
তা ছাড়া অন্্ান্ট জীবনাদর্শের মখ্োোও বেসব সন্ভতাবনা আছে তা এ পম্পূ্ণ উপেক্ষা ফরে। গান্ধীচীর 
রামরাজোর মতো একটা ভাবাদশ আছকেয় দিলে গ্রহপযোগ্য হয়ে উঠতে পাবে একমাত্র যদি তা নিছের 
মধ মানুষের সমস্ত সম্ভাবনার স্থান করে দিতে পারে। 

ক্রোন্ধেবেল মানবপ্রন্ততির নখে তার হৃদয়বৃতি ও নৈতিক গুণগুলি ছাড়াও আবিষ্কার ফঃলেন তায় 
বিশুদ্ধ আনন্দপ্রেরণ|। প্রয়োজনভারদূক্ত এই আনন্ব্যবেগ । এরই সাছাবো তিনি গড়তে চাইলেন 
এক উৎসব-পরিবেশ, এক দায়দূক্ত সমাদ। রুশোর মতোই সাছসে ব্যক্রি ও বিশ্বকে দিলেন নুখোমুখি 
করে, কিন্ত এই মিলনের সার্থকতায় জন্ত কশোর রোমান্টিকত| অতিক্রম করে আা'স্মিক তবের উপর 
নির্ভর করলেন। এ জগৎই একটা স্থপ্টিলীলা, এর মখো এ রকম হ্বতঃক্ছূর্ত খেলা, ভাঙাগড়া লাচগালের 
মধ্য দিয়ে শিশু গভীর ভাবে জানবে নিজেকে, তার ছগৎকে । আনন্দকে প্রা্থ একটা লাবিক তঁরের 
মর্ধাদ। দিয়ে ফ্রোরেবেল আনলেন শিক্ষার আলরে, কিন্ত কেমন করে স্বভাব ও মনের অক্লান্ত বৃতিুলির 
সঙ্গে তার সামন্ত হবে, কেমন করে শুধু শৈশবে নন্থ শৈশবোতর শিক্ষাতেও জীবনের অন্ত নানা উদ্দেশ্য 
ও দায়িত্বকে তা নিন্বত্িত করবে সে চিন্তা! ও পরীক্ষা ক্রোরেবেল করেন নি। 

রুশো পেস্টালট্জি ক্রোকেবেল তিলদনই প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ ছোর দিপ্বেছেন। শিক্ষকের 
শিক্ষাদান ও এরন্থপাঠ গৌণ ছয়ে গেছে । হাবাট এর বিরোধিতা করে গুরুত্ব আরোপ ফরলেন বাক্তির সঙ্গে 
শুধু বর্তমান সমাদের নগর, সমাছচিতের পরিচরের উপর । এঁতিক্থের মধোই থাকে এই চিত্তের হুচির- 
সঞ্চিত পরিচয় | শিক্ষকের কাছ এই অতীত অভিদ্ঞতা এমল হুলক্দ্ধ ও বর্তমান ভীবন-অভিজ্ঞতার লঙ্গে 
যুক্ত করে ছাত্রের সামনে উপস্থিত কর! বাতে সে তাকে ভ্বীবস্ত অভিজ্ঞতা হিলাবেই প্রহপ করতে 
পারে। 

আছ পরেও অনেকে পরীক্ষ। করেছেন, এবং এখনও করছেন । শিক্ষাবিৎ ও শিক্ষাকর্দাদের ‘মধ্যে 
এখনও খে মতান্তর। শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লিখিত জীবনাদর্শের মধ্যে কোনো একটিকে__ সাধারণত: খর 


১৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


ইউটিলটেত্রিয্যান আদর্শটিকেই__ আরোপ করার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। দুক্তয়াষ্ট্রের একটি সাম্প্রতিকতস 
মতবাদ হুল 555৫7075119, অর্থাৎ জীবনে সাফলে/র জন্তে হ! হা দরকার সেই শিক্ষার্ুলিকেই স্বল- 
প্রোগানের অস্তর্কি কর! একং ইচ্ছাহ হোক অনিচ্ছান্থ ছোক ছাতুদের সেইগুলি শিখতে বাধা করা । 

ছয় উদাসীনত| নম নৃতন শিক্ষার সমস্তা ও প্রক্রিয়াগুলি স্বন্ধে আংশিক বা অস্প্দ্রান__ এই সব 
কারণে অহেতুক মতবিরোধে, প্রচুর কৃখা বাক্য ও কর্মে আদ পৃথিবীর শিক্ষমজ্গং চঞ্চল । তবু, কয়েকটি 
মূপনীতি সর্ধদন গ্রাহুতার পদবী পেরেছে, কিংবা পাবার ধোগা এ কথ! বললে হয্বতো ভুল হবে না। 
এগুলি শিক্ষাঞ্গতের শ্রেঠমনীবীদের মন্থমো দিত, যুক্তির দ্বার! সমখিত ॥ নীতিগুলি এই : 

স্বভাব ও মনের সমস্ত বৃত্তি ও শক্তিগুলি ছুচিকে তোলা, সমস্ত মাহুষটার পূর্ণ প্রবৃদ্ধি (8:০৮) 
শিক্ষার উদ্দেন্ত। এর যে-কোনো দিক অবহেলা করলেই শিক্ষান্ব তার দরুন কিছুটা বার্থতা আসবেই । 

একটি পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ বা বিভি্র মাছুবচরিত্রের এবং অতীতের বিভিঙ্ ছীবনাদর্শের সমন্বয়ে 
তৈরি__ তুলে ধরতে হবে শিশুর সামলে । এই হবে তার সবস্ত কর্মের চেষ্টার প্রেরণা॥ তার সমস্ত আছ্য়ণ 
উপার্ঘন সংগঠনের করিপাথর । 

এই আদর্শে রচল! করতে হবে এফটি বিশেষ সমাজ বিস্বাপ্রতিচানে । এই সমাছে আয়োজন থাকবে 
নানা হুঅস্ৰ ব| বিশেবচাবে পরিকম্সিত অভিজ্ঞতা ও কর্মধারার । এই অভিজ্ঞতা! ও কর্মপ্রবাহকে কাছে 
লাগাতে হবে ছাত্রের শ্বভাব ও চিত্ত -স্কুরণে, তার শিক্ষাকে অর্থপূর্ণ ও লত্য করবার দস্তে, তার 
আম্বতজ্ঞানকে ক্রিয়াশীল সমাজের মধ্যে সফল করে তোলবার দন্তে। 

এই সমস্ত সমস্ত মামতিকদৃহির মধ্যে গ্রহণ করে সবকটি শর একলঙ্গে অনুসরণ করা, অবস্তন্তাবী 
বিক্ষেপ বিচ্ছেদ এড়িয়ে স্থসংগত কোনো সমন্বয়ে পৌছানোর মতো মানসিক প্রসার ও শক্তি এই 
বিংশ শতাব্দীতে মাত্র দ্বইজন মনীবীর নধ্যে দেখ! গিয়েছে: জন ডিউই ও রবীজ্নাথ । এবং দুদনই, তাদের 
পর্রিকমনার বাস্তবরূপ গঠন করে দ্বেখিকেছেন। ভিউইর ল্যাবরেটরি স্থূল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৬ সালে 
চিকাগোতে ; আর শান্তিনিকেতন হয় ১৯০১এ। 
জদীতরবাখ-ডি)ই 
অতি শৃস্ম অন্তদূ'টি ও বিবেকের সাছাযো পৃরগুকদের কাছ থেকে উপাদান বা প্রেরণ।টুকু বেছে নেওয়ার 
বিচক্ষণতায় ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের ত্বান্চ্ষ মিল আছে। লমস্তায় কণ্টকাকীর্ণ পথে তাদের সতর্ক সঞ্জারপথ 
বদূর পর্যন্ত চলেছে সমান্তরাল ব্রেখার। রুশোয় শিশুকে সবচেয়ে আগে মানুষ হতে দেওয়ার প্রন্তাব, 
যখ: “All men being equal, their common vocation is the profession of 
humanity,--‘Let him first be a man; he will on occasion as soon become 
anything ৩1০০-* অনুস্ত হয়েছে ভিউইর পরিকল্পনায় ৪:০%1% বা প্রবৃদ্ধির ধায়ণায়। রবীস্রনাখ 
এই আদর্শকে শুধু গ্রহণই করেন নি, বিশ্বৃততর মহতর করেছেন: "The best funclion of 
education is to enable us to realise that to live as a man is great, requiring 
profound philesophy for its ideal, poetry for its expression and heroism in 
it3 €০১৭U০৷." শিক্ষাজগতে ইউটিলিটির চেয়ে আডভেঞ্চারের স্বাধীন আবিষ্বারের প্রতি পক্ষপাতিষ্ব 
তিনজনই একপ্রাণ। রবিন্লল কুশো-স্রীতি তিনজনের যধ্যেই লক্ষাণী । 


রবী্্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিস্ত। 


তিননেই অসীম লাহসে ন্যনবজীবনের বিপুল বৈচিত্্া ও বিশ্ৃতিকেই শিক্ষাকর্ণের আরতন বলে 
ধরে নিয়েছেন, তাই শিক্ষার্থীকে__ তার লতাকার প্রবণভা ও ক্ষমতা ঘাই হোক ন! শ্বাদীনতা দিতে 
তাদের আপতি নেই ॥ বার ঘা লল্তাবনা সেইটুকুই তা হবে উঠুক এই ছল অভিপ্রায় । ক্শে| এ বিষয়ে 
চরনপন্থীলমাজের কোনো অহুশাসন, কর্তৃত্বপ্ররোগের কোনো বর? স্পর্শ লাগতে দিতে রাজি নন 
শিক্ষার্থীর গারে। ডিউই ও রবীন্রনাথ দুজনেই শিক্ষাপরিবেশের বধ একটি বিশেধভাবে গঠিত মাছের 
স্বান রেখেছেল। এই সমাজের ষধো স্বাচাবিক পারম্পরিক প্রতিক্রিস্থাই স্বাধীনতাকে যেটুকু দরকার 
নিঘ্নমিত করবে এই তাদের দ্'জনেরই প্রত্যাশা ॥ রবীশ্রনাথ তা ছাড়া শিক্ষার্থীর দ্বাধীনতাকে লাঘব 
না করেও গুরুর ব্যক্তিত্বকে একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, ডিউইর activity programme ও 
Project "এর প্রযোদনায় শিক্ষক নিজদের মধাদ। ও প্রভাব বরং গোপনই রাখতে চান । 

এ বিষয়ে পেন্টালট্‌জি ও ক্রোয়েবেলের লাক্গে এঁদের প্রভের লক্ষানীহ। পেস্টাপইজির স্বেহকরতৃত্মনন 
পরিবেশে স্বাধীনতার বমর কম, বরং একটি নসর সচ্ছল বাধ্যতা ও দারিত্বপালনের ক্ূণ ছুটে উঠেছে। 
ফোরেবেলের উচুহরে বাধ! পরিবেশের মধ্যে খেলার সৃষ্টিমূলক কাজের স্বাধীনতা আছে। কিন্ত তার 
আয়োজিত অভিজ্ঞতা ও কাজগুলি সকল শিশুকে একটা উত্রন ও এক্যের দিকে নিতে বাবার মতো করে 
তৈরি, বৈচিত্র দিকে তাদের দুখ নয়! কাছেই তার দেওয়া স্বাধীনতাকে ল্পূর্ণ বাক্তিস্বাধীনতা বল! 
থাছ না ও ছল এক আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রভাবে সীমিত স্বাধীনতা । ববীন্তরনাথ আধ্যাব্যিক ইদ্দেন্তকে 
স্বীকার করে গায় জীবনাদর্শের বো একটা! গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন, কিন্তু তার ফলে জীবনের অন্াস্ 
ভূমির ফললগুলিকে ব্যাছত হতে দেন নি। 

বরং রবীঙ্্রনাথ একদিকে শিক্ষার্থীকে এদন-একটি মুক্তির অস্তলোক দেখিয়ে দিয়েছেন যা ডিউইর কনার 
নেই। লেখানে সেই দুক্কিকে সফল করে তোলবার জন্তে বন্ধু পথপ্রদর্শক ছিলাবে গুরুর উপস্থিতি । * 

এই স্বাধীনতা বন্বদ্ধে ধারণার তকষাতের জ্রস্তই রুশোর কাছ থেকে গৃহীত অভিজ্ঞতা ও কর্ম, 
experience ও aclivity-র ধারণা বিভিরভাবে প্রযুক্ত হন্বেছে। পেস্টালট্‌জির শিক্ষার্থী হৃতোক1টা 
ঝান্ামেরামত প্রভৃতি সেবা! ও কল্যাপকর্ষে নিয়োছিত, কিগ্ডারগাটেনের শিশু 'জগৎপারাবারের তীরে 
শিশুরা করে খেলা অর্থাৎ ব্যাড উদ্ধার এক পরিবেশে নিজ দিজ তীক্ষতা ও স্থাতত্রা খুইয়ে এক সামা 
ও একের দিকে, সার্বজনীন অভিজ্ঞতা ও উপলন্ধির দিকে অগ্রসর | ছার্বাট উপস্থিত করেছেন অবেলিত 
অন্তু অভিচ্ষতার দাঁবী। ভিউই ও রবীন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতা ও কর্মের স্থান সদ্বন্ধে রুশোর সঙ্গে একাত্ম, 
শুধু সেইগুলির নির্বাচন ও নিষঈপ এবং শিক্ষাজীৰনের বখ্যে সেইগুলির প্রকোগবিখি উত্তাবনেই তাদের 
মৌলিক দান। 

যে অভিজ্ঞতার নিমস্্রণে সকল রকমের শিক্ষার্থীকেই ডাকতে হবে তা হও! চাই বিচিত্র অথচ বাক্তিগত 
সমন বিভেদ সত্বেও প্রত্যেকের আত্মগঠনের পক্ষেই উপযোগী । তার মানেই হুল এই অভিজ্ঞতাগুলি 
এমন উপাদানে তৈরি হওয়া দরকার য! সার্বজনীন, অথচ ধার নৃতন নৃতন বিস্তালে কেবলই নৃতন নূতন 
প্যাটান গড়ে তোলা ধায়। দয়া, স্তারপরতা, লাধুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি নৈতিক সম্গুণগুলি ও 
ধর্মপ্রবতিত ভাগ শুচিতা ক্ষমা! অহিংলা প্রভৃতির আদশঞ্িলি প্রাহ্ই ক্রিস্টালকঠিন হয়ে অক্তান্ত অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে মিশতে চার না, সংঘাত সুতি করে। বিরোধ বাধে নীতির সঙ্গে নীতির, হুদরের সঙ্গে বুদ্ধির, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মান্ব-চৈত্র ১৮৭৯-৮০ শক 


একক্ষনের লক্ষে আর-এক হনে, এক ক্ষেত্রে লাভের সঙ্গে অপর ক্ষেত্রে ক্ষতির | পদার্থততে যেমন ব্যাটে 
পৌছোলে ইলেক্ট্রন প্রোটন আয়ন করলে তার ফলে স্থাদীন বিচিত্র স্বটীর গঞ্তাবনা বাড়ে, তেমনি 
মানবচরিজের মূল সাংছনীন উপাদানগুলি দিয়েই শিক্ষা্গতের অভিজ্ঞতাশ্ডলিকে গড়তে ছবে। ডিউই ও 
রবীজ্ছনাখ দুদনেই সে সত্বন্ধে পূণ সচেতন । 

ডিউই বেদ্ধে নিলেন প্রধানতঃ (১) কাবা বা আত্প্রকাশের ইচ্ছা, (২) পরিবেশ সন্বস্কে কৌতৃহল 
এ জানবার চেষ্টা, (৩) কিছু তৈরি করা গড়ে তোলা, (৪) বিভিন্র আর্টের মধ্য দিয়ে ভাব প্রকাশের চে! । 

এ ছাড়া নৈতিক পর্ধায়ে তিনি চাইলেন শুধু একটি গণতাত্রিক সবাজে একত্র খাকতে ও সমানের জীবনের 
পথে প্রন্থোজনীয় কাছগুলি করতে ছলে বে সহাচস্থৃতি সদিচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব একান্ত দরকার 
লেইটুকু। তা হলেই লেই সমাজে বালের ফলে আপন! থেকে সমস্ত বাছ্নীয চারিত্রিক গুণগুলির ক্রিয়াদীল 
স্থপ আপনি ছ্ছটে উঠবে, পারকরা আদর্শকে অনুসরণ করে চলার বিড়ম্বনা বাচবে। এইছন্ ডেমোক্রেটিক 
সমাজ ডিউইর জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শের একেবারে অবিচ্ছেষ্ অঙ্গ । 

এই উপাদান বা অহগুলির সাহাহো নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা আচরণ বরে বাবহা় করে এবং চিন্তা ও 
বিচারের সাহাযো সেগুলিকে একাবস্ক করে যেতে হবে) সমাজ-ছীবনে আবশ্কিক ব! স্বাভাবিক নানারকম 
কাছের অধা দিরে_ ঘাকে ডিউই নাম দ্িবেছেল 110৩ 017%10065-- এই অভিজ্ঞতালঙজ তথাশুলি বারবার 
যাচাই করা ছবে। এইভাবে একটু একটু করে গড়ে উঠবে জ্ঞানের এক এক শাখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে । উ্রতিষ্থ ততটুকুই ব্যবহার করা হবে ধা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার লক্ষে খাপ খায়, কার্যক্ষেত্রে ভালো ফল 
দিতে পারে ॥ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ। ও রিপার্চের এই ভঙ্গি । ধা কাজ দেয়, ভবিগ্ঠং অভিজ্ঞতা ও সন্ধান্য পথ 
মুক্ত করে, তাকেই আপাততঃ সত্য বলে স্বীকার করতে হবে। এই হল ভিউইর Pragmatism | 

একমিত জীবনের নানা প্রয়োজনপূরণ, স্বাচ্ছচ্ছাবিধান, ভৃদযমনবুদ্ধির স্বাভাবিক '্ট্ধাগুলি বিটানো এবং 
তায অন্তরে সেই পমাজের সাধারণ ভোগা জান ও সংস্কৃতিসস্পদ্‌ রচনা করা এসবই ডিউইয জীবন কর্ম বা 
lite activities সর অন্তর্গত । এইগুলি করতে হলে শরীর মন হৃদয় বুদ্ধির যে ব্যবহার ও শ্ঢূরণ 
প্রন্নোজন তা তার কামা । বাক্তি সত! ও সেই সমাছের পারদ্পরিক অন্তরক্গতা ও প্রতিক্রিয়ার সমন্ত উপায় 
ও স্থবোগকে সহজলভ্য করে দেওয়া এবং ভার মধা থেকে শিক্ষার্থীকে নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা লিজের 
দৃষ্টিভঙ্গি কর্মকুশলতা। ও বাবছাত্র-প্যাটানগুলি গড়ে তুলতে পারার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া এই তার ব্যবস্থা। 
লমাজচিত ও কর্মক্ূণ খেকে অবাধ গ্রহ্পশীলতা আবার সেই উপাঘান নিছে অভিজ্ঞতার ষখো আপন করে 
সত্তৰ ছলে ন্দ্ধতর করে তুলে আবার সমাজচিত্তকে প্রতার্পণ। এইবুকষ একটা আমাত প্রত্যাঘাত 
stimulus responses ছগতের বাইরে বাক্তিসভাকে হেতে দিতে তার ইচ্ছা নেই । তার দৃষ্টীতে ব্যক্তি 
ও সমাজ এসন-একটি অচ্ছেন্তবন্ধলে বাধ! পরস্পরের অন্তর সত্য বে তার যতে লনাজনিরপেক্ষ ব্যক্তির 
আত্মাহুসদ্ধান শুধু ব্যক্তিসম্পদের অপব্যয়ই নয়, সবাজেয পক্ষে বিপজ্জনক । মাবার যে সমাজ ব্যক্তিচিতের 
পরিবর্তন ও প্রতিক্রিযাসল অন্তরঙ্গ স্পর্শের দ্বারা সম্পূর্ণ স্তীবিত আড্বচেতন নত, শুধু বাধাধরা সংস্কার চিন্তা 
আবেগের স্বায়া তাড়িত তাকে তিনি সধাদই বলতে বাজি নন। শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা ব্যক্তিসভাবনাকে 
তিনি মাছের সম্িগত সমস্ত সম্ভাবনার হস্ত ছিসাবে গড়ে তুলতে চান। এই ছল ডিউইর বন্ধ বা করণবাদ, 
instrumentalism । মাযুযের বিবর্তনের প্রত্যাশ। সকল হুবার যদি কোনো উপার থাকে তে! পে হল 


রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক শিক্ষাচিন্তা 


এই: কে) ব্যক্তির অভিজ্ঞতাগুলিকে জীবনপরিস্থিতি ও লমাচিততপ্রবাহ থেকে বিজ্িৎ্ছতে না দিযে 
আদান প্রদান ও সদাজাত স্বাধীন নির্বাচন ও চিন্তার সাহায্য লতা ও ব্যবছারঘোগা হতে দেও! । 
(খে) এই বাক্তিগত উপার্জনগ্ুলি থেকে ব্রিসার্ড ও এক্‌স্পেরিমেন্টের ক্রিয়া কৌশলের দ্বার! সকলের পক্ষে 
খ্রছিতবা ধারণা দৃষিভঙ্গিচিস্বস্থজে কর্মনীতি ইত্যাদি গড়ে তোলা । 

এই বিবরণ গেকে বোবা বাবে পাশ্চাডা জগতের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যাপকতম ঘ। ভীবনাদর্শ তাইই 
ভিউই গ্রহণ করেছেল। হা: বন্থজগতের সম্পদ, ও সন্ভোগের পক্ষপাত বণ্টন, বুদ্ধিগ্রয়োগে সেট 
সম্পদ ও হবিধাহযোগের বৃদ্ধি, এবং হৃদয়াছুচূতির একটি বিদ্কত সর্যরনগ্রাহ্থ 'আনর্শে (লাম লহাহৃভূতি 
সহযোগিতা শেষপ্ঘস্ক ডেমোক্রেলি) উক্ত ছুই কাজের জন্ত নানারকম জ্ঞান বিদ্য। ক্রিাকৌশল প্রহৃতির 
বঙুলবিস্তারের দ্বারা নানারকমের সামান্িক লংগঠন গড়ে তোল।। এই আঙ্র্শলাধনের পক্ষে উপযোগী 
লার্বজনীন উপাদান তিনি মানবচিআ থেকে অত্যান্চর্য অন্তপর্রি ও বিগারশক্তির বলে মাহরপ কহেছেন। 
ঠিকমত কাজে লাগিয়েছেন, খেল! কাছের মিল ঘটিয়েছেন, স্বাধীনতা ও দায়িত্বের আপোস করেছেন, 
বাক্তির পূর্ণপরিণতির (লমাজের মধো) সঙ্গে সমাজের প্রগতির গাঠছাড়া ধাধবার চেই| করেছেন। তার 
শ্বনির্বাচিত লীমার মধ্যে ভার পরিকল্পনা প্রতিটি পুঙ্ছে (1600) ধথাযখ ও সার্থক) পাশ্চাতা-শিক্ষার 
জগতে ভিউইয় ভাবধারার ছার! প্রভাবান্থিত ঘর নি এমন শিক্ষাবিং বা শিক্ষাকর্মী বিরল) কিন্তু ডিউইর 
পরিকজনাটিকে পামশ্রিকভাবে বোঝবার ও প্রথ্োগ করবায় ক্ষমতা কোনো বাকি বা প্রতিদান দেপিদেছেশ 
কিনা জানি না। আংশিক এমন-কি ভ্রান্ত মমুবর্তন-চেষ্টারই উদাহরণ নেব যায । 

শিক্ষার অনুকূল শীবনপরিবেণ-রচনার পত্ডতি উন্থাবনে এতনূর পর্ধস্। ডিউই ও রবীন্নাধের ঘদে& 
গামুক্ত আছে। শিক্ষাসত্র নিকেতনে স্থানান্তরিত হুবার পর তার পরিচালন! থে এল্য্ছাস্ট' দাচেবের 
হাতে তুলে দেওয়া! হয় তার কারণই এই থে ডিউই-প্রভাষিত এল্যৃহাস্টে দু্িভঙ্গির সঙ্গে রবীজ্ঞনাখের লিগ 
ধারণা ও শান্তিনিকেতনে পরীক্ষালকক ফলের মধো সাদৃপ্র ছিল প্রচুর পরিমাণে । তা ছাড়! যেটুকু বেশি 
লে হল অস্তর্পোকের সাধন, অন্তর্জগতের মধা দিয়ে বিশ্বসতা এমন-কি সমাজচিত্তের সত্যগুলিকে চিনতে 
শেখা, ব্যবহার করতে শেখা । শুধু ডিউইর কর্মযোগ নয, ধ্যানঘোগ, জ্ঞানযোগ, কিংবা বলা হান, তুই মিলিয়ে 
এফ ধরনের আনন্দযোগ | ববীন্জরনাখের শিক্ষাপত্সিকল্পনার ছুটি প্রধান অঙ্গ বাম দক্ষিণ পদ্পাত__ ছল 
Love and Aclion, ধা এও আগের প্রবন্ধে (রবীজ্জলাথের শিক্ষা-দশন" । ছাবশ বর্গ, প্রন সংখা) 
বিত হয়েছে। এর মধ এ Actio৷টি ডিউইর প্রানের লক্ষে সাদৃগ্রঘূক, যদিও অপপ্র অঙ্গ অর্থাৎ 
অন্তর্লোকজয়ের ফলে লঙ্ শক্তির ক্রিয়ান্ন রবীন্রনাথের বহিজীবনের সম্ভাবনাও বিস্বৃততর। অন্বদ্ধীবনকে 
কেমন করে সার্বজনীন শিক্ষার অস্তর্বক করা যেতে পারে তাই করে দেখিয়ে দেওয়াই রধীঙ্ছনাখের 
বিশেষ দান। 

ইন্দিযববোধের সাক্ষ্যপ্রঘাণের উপর বিজ্ঞানবুক্ধিকে কাজ করতে দিয়ে নামুনিক পত্জিটিভিজ্জনের যে আখাৎ 
পাওয়া ধান সেই খাঁচার যধো মামুযকে বন্দী খাকতেই হবে এমন কোনো কথা নেই । হৃদত্বসংবেদল দিদ্ে 
এমন-লব রলকণা রলমৃতি পাওয়া ঘায্ ঘা এ বৃদ্ধিলভ্য জিনিসের মতই কাজে লাগে, ঘা সারছনীন, ঘা! অবস্থা 
হিসাবে অবাধে পুনর্গঠনের উপযূক উপাদান | ইউটিলিটির সংকীর্ণ সংজাটার ছাত এড়ালেই দেখা ঘার- দন্ত 
কত্তিত্বকৈ হয্যবুদ্ধি ইন্জির দিতে সত্য করে চেনা, বোঝা, তাই নিষে আনন্দ করা, এতিহ্থের কোনে। নীতি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


সাধর্শ বা বসবিগ্রহ্ের দাসত্ব স্বীকার না করে মুক্ত সম্বস্ধস্থত্রে বিশ্বপ্রৃতি ও সমাজকে আপন করতে পারা 
একটা সার্ছনীন লন্তাবন!। ৭5০৷৷এর বেষন একটা সার্বদ্রনীনতা কনা কর! হু, হৃবরের ই জ্রিয়ের 
বিভিন্ন স্বদ্ধ ও সংবেদনরসেরও তার চেয়ে কষ সার্বদরনীনতা নেই | সেগুলিরও দনাতন নিয়নদ বা সুত্র থাকা 
খুবই সন্ভব। আর্টিস্ট কবি শিল্পকার খ্রেদিক দার্শনিক যোগীরা ধার ফরিপাখরে নিজেদের উপলদ্ধি আবিষ্কার 
ও স্বরীফে যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিন্ত হন : পৃথিবীদী'বনের এতদিনের সঞ্চিত সাক্ষা উপেক্ষা কর। শুধু 
গারের ছোরের কথা, নইলে বুঝতে বাকি থাকে না চ২০৫5০৪। ছাড়াও মানবপ্রন্ততির অন্তান্ত 
সাধিক দিক আছে। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জীবনে, সাহুযের সঙ্গে বিভিন্ন সব্বদ্ধমালা 
এখন শিলে, শুদ্ধ সমাত্রনিরপেক্ষ বুদ্ধি ও খ্যানকেও গ্রহণে, উৎসব ও কল্যাপকর্মের মধ্য দিয়ে সেই সাধিক 
শক্চিগুলির উন্মোচনের প্র্াস আছে! তাকেই রবীজনাথ সংক্ষেপে আখ্যা দিয়েছেন : (reedom of 
mind, freedom of heart and {reedom of willl ডিউই আটদ্পসমন্ধৱের কাছে লাগিয়েছেল 
ছিংলাদৃক্ত ইউটিলিটি, Practical reason (শুদ্ধ ৮23505ককে বাদ ), ম্থবিক্তন্ত অন্থরগ্গ সমাজের 
স্বজউৎসারিত_ শিলীতৃত নয়, প্রব ও বহমান সংস্কৃতি । সভাতার সংকট মোচনের জন্ে কলে বে 
সানথুষকে চেয়েছিলেন তার আবির্ডাবের জক্ত এ ছাড়াও চাই শুদ্ধ বুদ্ধি হৃদয় বোধি রলবিবেক কদনা প্রতি 
সাবিক তত্বের আবিষ্কার ও বাবছার । নেই ক্ৃতিত্বই রবীজ্রনাথের । 


বাঙলায় পরিভাষা-দংকলনের রীতিনীতি 
পুণ্যল্লোক রায় 


‘আমানের ছীবনে খন বিজান ইতিহাস দর্শন প্রভূতি চর্চার স্থান ছিল না, তখন তাদের উপযোগী পরিভাষা 
গড়বার তাগিদও ছিল না। এখন প্রস্থ গ্রাম ও শহরে নত্রলিশের উপযুক্ত কথায় ঠাট্টা গলে কাবো 
যাঙল! ভাষার যা ভোর ও এঁশ্ব্য, জ্ঞান ও নননের ভাষাতে তার তুলনায় তেষন কিছু নেই। ডাযাত্র এই 
ঘারিত্রা ঘুচবে মনের গারিত্া ঘোচার সঙ্গেলশ্বেই। বিজ্ঞান ইতিহাল দর্শন প্রভৃতি হিগ্যার ব্যাপক চেষ্টা 
ঘটলেই। পরিভাষা! গড়ার কাজটা এগোবে। তার আগে মাগে পরিভাষা গড়তে ধাওয়া পণুপ্রন | নেক 
গবেঘক ভাবুক ও শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন অনেক দিকে কাছ করছেন বা করবেন ॥ তার] নিজের নিছের ক্ষেত 
ও কাজ বুঝে €খাণোগা পরিভাষা গড়ে নেবেন । তাদের ছাতে একরাশ রেডিনেড পরিভাষা ধরিয়ে দেওয়ার 
চেয়ে বেশী কাছ হবে বদি পরিভাষা-সংকলনের মৌলিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ডাদের ধারণা পরিষ্চার ফহতে 
সাহাবা করি। রীতিনীতি ছানা থাকলে বে-কোনো! ছল চলনলই পরিভাঘা বানিয়ে নিতে পারবেন। 
পৰি ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলেছি বাঙলাভাধীদের মধো জ্ঞান ও মননের চর্চাতে জোঘার আলছে 
এরকম একটা আশা নিয়ে। 


খন 


যেসব জিনিস বা অভিজ্ঞতা বাঙালীদের জীবনে নতুন এসেছে সেসবের লামও অন্টান্ত ভাষা থেকে 
বাওলাভাঘাক্ চলে আলাটাই '্বাভাবিক। ‘চেহ্বার’ “টেবিল” “অফ্িল' ‘কমিশন’ “কস্ফরাস' 'প্রোটিন' 
্র্যাজেডী' ইত্যাদি শব্দ এমনি করে ভাষার এসে গেছে। আংশিক খপ্রে উদাহরণ 'রেলগাড়ি' “গাধাবোট" 
'ছেলখানা' ইত্যাদি । 

বঙ্্লভাতা ও বিজ্ঞানের হেওলি একেবারে টেকনিকাল টার্দদ্‌ সেগুলি লংখ্যা বেশ কয়েক লাখ। অত 
শব্দ নতুন করে বানানো লম্তব নন, উচিতও ন, কেননা হস্লভ্যতা তথা বিজ্ঞানের চাষা প্রতাহ সদদ্ধতর 
হয়ে উঠছে, কিছু কিছ করে বদলেও যাক্ষে। তা ছাড়! হছছলভাতা তথা বিজ্ঞান বাপারটাই শ্বব্ূপত 
আস্বর্জাতিক । তাই ওর পরিভাহাও ইংরেছী ফরালী জার্মান যাশিয়ানের মতে! ভিন্ত ভাষাতে ও মোটামুটি 
অভিন্ন । এসব শব্দ নতুন করে বানাতে গেলে আমরা থে শুধু বরাবরকার মতে! পিছিয়েই থাকব তা! নয়, 
বিশ্ববিজ্ঞানের খোলা রাস্তাতে আরও একলবেড়ে হয়ে পড়ব ॥ তায় পর, আইন ও প্রশাদনের ব্যাপারে 
আমরা পশ্চিদ-ইউরোপ ও আমেরিকার গণতন্ত্রের এতিহ আপন করে নিয়েছি । প্রাচীন ডারতীর শিম 
সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আমাদের বত প্রেমই থাক্‌, মহ এবং কৌচটিলোর বাবস্থা প্রতি নেই। তেমনি 
কুশ-চীনের লামাজিক বিদ্রব ও এক্সপেরিমেস্টের সঙ্গে গভীর লছাুভৃতি থাকলেও ওদের মাইন প্রশাসন তো 
পছন্দ হয না। বে এতিছ আমরা মেনেই নিবেছি তার কাছ থেকে ধারণ! ও বিচার হরদস ধার করছি। 
শব্দ ধার করার আর কি আপনি থাকতে পায়ে? যে যে উৎন থেকে আষাদের ভাবনা-গ্রেরণ। সেই 
সেই উঘা খেকেই আবাদের ভাষাও এশ্ব সংগ্রহ করতে পারে । ইংরেজী ভাহাটার মুস্থতির প্রধান কারণ 

« 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৯৭৯-৮* শক 


তার অপামাক্ত খখণপটুতা। তার ভাগারে বিশু স্বহ্বেশী শব্দের সংখ্যা একতৃতীদ্বাংশের বেশী ন্। সংস্কৃত 
ভাষাতে ও ধতসূর ঝোঁক! যায় অনাধসদভূত শব্ধ লংখ্যাছ কম নর । 

হষ্বলভাতা বিজন ব। আইনপ্রশাসনের পরিভাবা ছাড়াও “পোজিশান' “আইডি ‘সাইড' জাতীয় অনেক 
শব্দ লাখারণ পাড়াগীয়ের লোকের মুখে খুবই শোনা বায়। ইংব্রেজীতে এগুপি আব লষ্যাক্ট শব্দ, এক- 
একট। শব্বের আনেক রকম মানে। কিন্ত আমাদের সাধারণ লোকে এ ধরনের এক-একটা শন্ব এক-একট। 
বিশেষ বির বা পরিস্থিতি ছাড়। প্রত্যোগ করে না। খনলব্। শব্দের অর্থ উত্তনর্ণ ভাহার তুললাম অধর ভাহা 
নেক কম ব্যাপক হয়েই থাকে) 

ক্ষনলন্। শব্দ সাধারণের মৃখেমুধে আবার প্রান্ধই একটু-আধটু বদলে ধার। ভাষার সঙ্গে ভালোভাবে 
মিশতে গেলে অমন অননন্বল্প বদল কাম] । কোনো ইংরেজী শব্দ ডাবাঘ চালু হয়ে গেলে ফেমন চেহারা! 
নেবে লেট। অবস্ত আগে থেকেই কিছু কিছু জান্দাজ কর! যান বদি ইংরেজী আর বালা এ তুই ভাষার ধ্বনিতর 
ও লিপিতৱ ডান! খাকে। বাগালীয মুখে [<i ৫] এই তিনটি ইংরেজী ধ্বনিই ছচ্সে ঘায়্ এ' ? যেমন 
“বেড”, ‘মেল ট্রেন? ‘কেছার'। (০৯: ০$] পাচটিই হয়ে ধা “ম।', যেমন ‘গ্রোমোশান', “গাল” 
‘কাট’, 'ফাঘার' ‘পাম’ । [০০ ॥ ) তিনটিই হরে ধার 'ও'; হেনন 'প্রোটেকশান', “বো, 'ওয়ার'। 
[2] হয়ে ধাৎ ‘অ’; যেষন ‘ল’। [5] অর্থাৎ ) হয়ে যাহ 'ই'; ধেমন ‘হরাঙ'। [08৬] হয়ে 
যায় “ইউ' বা ফথনে! কখনো! 'উ', ষেনন ‘নিউ, “স্ট.ডেন্ট'। [হু$ এড] তিনটিই হয়ে ধায় 'আ', 
“জু, ‘ট্রেডার', ‘জন’ । [=] এর বাঙলা প্রতিনিধি সাধারণত ‘অ|' হলেও কখনো কখনো অবশ্ত 
লিখিত ইংরেজী অক্ষর দেখাদেখি অন্ত কোনো বাডলা ধ্বনি তার প্রতিনিধি ছুয়ে পড়ে; ঘেমন 
'এলিকটট'। প্রতিবণীকরণ কিন্ত লিপি দেখে নান, উচ্চারণ ধরেই করতে হবে। কেননা শুধু পিপি দেখে 
কোনো ইংরেজী শষের উচ্চারণ বোব। শত্রু । অর্থাৎ ভ্যানিযবেল জোন্‌সের ই:রেছী। উচ্চাযকোঘটি 
দেখে নিয়ে তবেই বাওল। লিপিতে কিভাবে লিখব সেট! ভাবা উচিত । 
বণ অনুবাদ 
পুরনো অপ্রচলিত অর্ধবিস্থত শব্দ খুঁজে এনে তাই দিয়ে নতুন চেনা নতুন জান! ব্যাপারের একরকম 
নামকরণ করা ঘায়। শব্দটা বা শব্দের অংশগুলি পুরনো হলেও শব্দের অর্থ টা নতুলই হয়্। এই গণ 
অনুবাদের হুটি ধরণ । সংস্কৃত বা দেশী প্রয়োগে প্রাঙ্গ একই অর্থে বহু শব্দ ব্যবহার হত। তাদের মখো 
থেকে কিছু শব্দ আমরা কমবেনী চিনন অর্থে প্রয়োগ করে নতুন ভাবে কাদে লাগাতে পারি। “বিজ্ঞান, 
"তিছান', “পদাৰ্থ' গ্রন্থৃতি শব্দ এবরনের খণ-অস্থবাদ। দেবী শব্বের উদাহরণ “খড়' (মানে ছিল সাবধানে 
গভীর ও সংকীর্ণ উপতাকা নিবে হুপাশে উচু থাড়। পাহাড়, এখন দাড়িয়েছে স্যইকেলের ॥ [০৮ ), "টান 
(1559৩ অর্থে ) ইত্যাদি । থব| আমরা পুরনো! উপাদান নিরে নতুন অর্থের লঞ্গে বিলিয়ে আক্ষরিক 
অন্থবাদ করতে পারি, বেমন “অপিলিছিতি' ( epenthৎ5i3, ৫০ অপি, ৩০ নি, 110৫515- চিতি ), 
শপ অনযাদ' (1০30-67805191595 ) ইত্যাদি । 

'্ণঅহবাদের কাজে আমরা ভারতব্ণের ্তান্ট আধুনিক ভাষার কাছ থেকে অনেক শিখতে, পারি। 


বাঙলায় পরিভাবা-সংকলনের রীতিনীতি 


ধরুন, বন্ধাড ভাষাত ওস্রা ০১৫০০1৮৩-এর অনুবাদ করেছে “কাধাঙ্ষ' দার )010121-এর 'ল্ানাঙ্গ । অতি 
হচ্ছ অনুবাদ, যেমন হধাযখ তেমনি মি । অপমীদ্বা ভাষাতে ০/০০-কে বলে “ভাননী” ; লেখ। সম্ভব 
হয় ঘা দিয়ে তা ‘লেখনী’ আর জানা লন্তব হয় ধা দিবে তা 'দাননী'। লংস্কত শব্দ ও উপাদানের ব্যবহার 
ভার্তব্যাণী ছলে ও লব প্রদেশে একধরনের নয় । বিভিন্ন প্রদেশের বিডিন্র প্রয়োগ তুলনা করে পছন্দমত 
বেছে নেওয়া বান্ধ। 


নির্বাণ 


বাঙলার শন্দনির্যাণের রীতি মূলত চার রকম-_ ফ্রেছ্র, সমাস, প্রতারফোগ আর খাকবদল॥ বাগলাভাবা 
ংস্কত বা জামানের মতো সংস্গেষপপটু নয়, ফরাসীরই মতো! বিঙ্গেপনপ্রিয় ভাহা। তাই 'কাঠঘোটক" 
বলার চেছে ‘কাঠের ঘোড়া' বল! অনেক দর) তেমনি ‘বনস্বিতাংশ' লা বলে লোজাহুদি ‘বুদ্ধির স্বাক' 
(1010111806৩ Quotient ), 'বক্তবা' না বলে ‘বলবার কথা, 'ন্ধপ্রক্ষেপ' না বলে “আধারে কাপ' 
বলাটা বাঙলা ভাষার প্রকৃতির লঙ্গে ঢের বেশী মেলে ৷ ইংরেডীতে বা একটি শব্ব বা একটি সমাদবন্ধ পদ 
বাঙলা সেটাকে এইভাবে ফ্রেছ করে বল! বেতে পারে। যেদন “লব পেয়েছির দেশ” “আস্ছে বছর”। 
পারিভাষিক শব্দের মতো পরিভাষাধর্মা ফ্েছও ভাবার জোর বাড়ায় ॥ 

লমান গড়ায় পদ্ধতি বাগলায় চারটি । তৎপুকুষ ভ্থাতীন্থ সমাসে কারকবিডন্ধি, বা মন্ুলর্গের লোপ 
ঘটে ; যেমন ‘বিলেতফেরত’ ( বিলেত ছেকে ফেরত ), “নাচঘর” ( নাচের জন্তে ঘর ), 'মিপকালো' ( মিনির 
মতো কালে। ), 'হকুমদখল’ (হুকুম ছারা দখল ) ইত্যাদি ॥ কর্মধারদ্ধ জাতীঘ্ মাসে পূর্ধপদ পরপনের 
বিশেহণ ; যেমন “ওবাড়ি' (ওই অথবা অন্ত বে বাড়ি), ‘ঘননীল’ (ঘন বে নীল) ইত্যাদি। বহত্রীছি 
জাতীয় সমাসটা সমাসবন্ধ পদঘ্ ছাড়া অন্ত কোনো পদের বিশেষণ বা স্থানগ্রাহী হিসেবে গড়া হয়; যেমন 
'লালপাগড়ী” (লাল পাগড়ী পরে বে )। এ ছাড়া আরেক ছাতের সমাস হয়, তাতে পরপদ কোনো 
্রিস্বার অনমাপিকা ক্ষপ; বেমন “ছাতীকাদা' ( হাতীকেও ফীধানধ থে মাঠ), 'ছেলেধরা' ( ছেলেকে ধরে 
যে লোক ) ইত্যাছি। 

প্রতাগুলির মধ্যে পূর্বপ্রতান্ (116? )-এর সংখ্যা কম। পরপ্রত্যন্থ (54চিস)-এর সংখা! ও 
শুর্ত্ব অনেক বেসী। পূর্বপ্রতান্কের উদাহরণ ‘হু’ “ঘতি' 'বে' “হেভ' ইত্যাদি; যেমন ‘স্থান! ( virtue, 
excellence ), 'মতিমানব' ( superman ), “বেটাইম" ( unpunctual )। সংস্কৃত উপলগণুলি এবং 
তার সঙ্গে সঙ্গে আরো 'পূ্ব' 'উভ' "আর্থ ‘নব’ ‘সব' এষনি বেশ কিছু সংস্কৃত উপাদান দিয়ে বহু নতুন 
শব্দ গড়া হয়; ঘেমন “পূর্যাহুত্তপ' ‘অর্যসভ্য' ‘নবহুগ' উিভচর'। এই পূ্যপ্রতায্গুলির প্রয়োগ ভালো 
করে শিখতে হলে বেদ ও উপনিধদের ভাবা একটু আলাদা করে অধারন করতে হবে। পরবর্তীকালে 
সংস্কৃত ভাবার ইডিছম ও সংবিস্তাস বদলে যাওয়াতে ও ধরনের প্রয়োগ আর ভীবস্ব থাকে নি। অর্থাতীন 
স্কত এবং আধুনিক তৎসম শব্দগুলিতে উপসর্গ নিয়ে, বিশেষ করে ‘বি’ এবং 'প্রা-কে নিয়ে যে হথেজ্ছাচার 
চলেছে নেট! বৈদিক ভাষার সঙ্গে কোনো যোগ না রাখার ফল। হদিও ‘প্র'-র অর্থ অগ্রবর্তী, সন্ুযীন, 
শ্রেঠ।__ চ২৫৪৫হ1 (সহকারী অধ্যাপক ) এর অনুবাদ দেখেছি 'প্রাধাপক' ! 

বাঙলার নিঙগন্ব এবং পরবর্তী সংস্কৃত উভয় রীতিরই বৈশিষ্ট্য পরগ্রত্যহ্ের ব্যবহারে । এদের মধ্যে 


বিশ্বতারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭১-৮* শক 


কিছু শুরু দেই শব্দের প্গেই পড্ধব ; যেমন “ল।” ( চাকলা, গাছলা, সংলা, ডগলা ), “টি” { ঘূয়চি, ভেঙচি, 
ভাঙচি ), মং" (জানত, ফেৰত, পরত }। আবার এক শ্রেণীর প্রত্য আছে হেওুলিকে দেখে প্রথমট। 
যনে হর এ তে সনাপে বাবা আলাদ। শব্দ, কিন্তু কৰত শেগুণি বল ঝাবহত প্রত্যদ্থই । এগুলির প্রয়োগে 
একট। বড় হুবিখে এই থে, দূল শব্দের বী ধাতু জানতে বা তার কোনে। পরিবর্তন করতে হয় না! বেমন 
‘প্রন’ ( আরানপ্রব, ছুধপ্রৰ ), ‘আান্তক' ( ভাবাঝুক, বিক্লেহনাযক ), "মূলক" (বাধ্যতামূলক, 'চিসন্ধি- 
মৃলক ), সিল" ( বিগরবীস, হুক্তিবীল ), 'বাৰ্‌ ( হবহবান্‌, ইচ্ছাবান্‌) এবনি গুৰলে এক শ'র উপর, কাধত 
অসংখা প্রত্যন্র । 

খাকবদল বলছি তাকে বে প্রক্রিয্াতে ক্রিয়াপদ হয়ে ঘায় বিশেম্ত, বিশেক্ক হরে ধার বিশেদণ ইত্যাদি । 
বেষন ‘শত্বতান ছেলে', ‘কাণ্রেন লোক’ ( বিখেন্ত ছচ্ছে বিশেহ৭ ), ‘টক’ 'ঝাল' ( বিশেহণ হচ্ছে বিশেক্ণ ), 
‘ফের' ‘কুল’ ‘ট1ন।' 'বেড়।' ‘লড়াই' ( ক্রিয্াপদ হচ্ছে বিশেক্ )। 


নীতি 


পরিভাষা সংকলনের পদ্ধতিগুলি আনা খাকলেও বখাধ ও নু পরিডাবা জোগাড় কর! যাবে না, 
যদি নীতি সন্থদ্ধে ধারণ! স্বচ্ছ না হব) নিছের ও অপরের অভিজ্ঞও। কুড়িয়ে মামি ছুটি মূল নীতি 
মোটামুটি ধরতে পারছি। 

প্রথম কৰা পরিভাষা হবে চিন্তার সংকেত, চিন্তার বাহন। ঘরে গণিত ভালো জানে না, গণিতশাস্বের 
অগ্রগতিতে অংশ নে নি, সে গনিতের পরিভাষা! করতে পারবে না। এই একই কথ! বে-কোনো 
বিস্তার ক্ষেত্রে। রদুবীরজীর শ্বঃ পরিভাষা যে এত হা্তকর রকম তুচ্ছ তার একটা কারণ তিনি থে বে 
বিষে আধুনিক ও জীবন্ত মননের অংগ লন সেই সেই বিধছেও পরিভাষা বানিষে দিতে চেয়েছেন। 
ইংরেজী থেকে কোনো! একটা শব্দ আলাদ। করে ধরে তার যাছিমাতা অগ্থবাদ করে দিলেই বাজীমাৎ হয় 
না। লেই শব্দটির পিছনে হে দীর্ঘ ও ব্যাপক বনন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় না খাকণে শব্দটির ঘধার্থ বোধ 
হতে পারে না। কোনো শব্দ অস্থবাদ করতে গেলে তার ইতিছালগত এবং ক্ষেত পটফুমিফা গেলে 
নিয়ে তুগা শ্গুলির সঙ্গে তার মিল ও অমিল সব বুঝে নিতে হবে । বিধত না বুঝে অঙ্থবাদ করা যায় না। 

দ্বিতীয় কথা শহ্মচন্বনে দাতি ও কুল বিচার তুলে দিতে হবে। ধা সহছে দুখে আপে আর লোকেও 
সংদে বোঝে তা সবই নানতে হুবে। সুনলেফকে 'ক্রারাধীন', পুলিশকে 'আরক্ষ।' করার মতো 
ছাঝিকতাকে প্রশ্রয় দিযে একটা মহৎ ভাবা গড়া বা না। ঘা বর্তমানে প্রচলিত ও বহুছনবোধা সেলব 
শব্বকে বর্ন করতে গেলে পরিশ্রম তে! অঘ বাড়বেই, উপরন্ধ বাওলাভাবার দ্থাভাবিক উননারতাকে 
অস্বীকার করা হুবে। চিন্তাকে সংকেতধোগে অপরের কাছে পৌছে দিলেই, মনের সঙ্গে মনের ঘোগ 
ঘটালেই ভাষা! । তাতে ব্যাঘাত করে ঘা তৈরি হবে সেটা ভাষা লক্গ। 

স্বাধীনতালাচের পর প্রথদ উৎসাহে ধেলব এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে সেগুলি একান্তভাবে সংস্কতভাষার 
মুখাপেক্ষী । সংস্কত সাছিতা খেকে নাধুনিক চিন্তার আধুনিক ধারণার কাছাকাছি আসে এবন-সব শব্দ 
ছোগাড় করে চালাতে ছঝে। উপরস্ধ সংস্কৃত ধাতু প্রতাই উপপর্গ নিয়ে নতুন শব্থ বানাতে হবে 
সংস্কক ব্যাকরণের নিহয মেনে। এগুলি সাধারণ লোকের ফাছে প্রচলিত বিদেশী শব্দগুলির চেরে অনেক 


বাঙলায় পরিভঝ-সংকলনের রীতিনীতি 


বেৰী নতুন ঠেকবে, তবে সংস্কৃতত পণ্ডিতদের কাছে এদের গঠনের ধরন পরিচিত লাগবে ॥ এসব পরি চাধা 
কয়েকজন পণ্ডিত এক লঙ্গে বলে পাইকিরী চাবে তৈরি করে দেবেন। তার পর সেই তৈরি ভাব। লিঙ্কে 
নতুন চিন্ত! নতুন জান গড়ে উঠবে ॥ 

এই বে শীত এর জব্যব আমি দিতে চাই একভন বিপাত ভাষাতারিকের বত উদ্ধত করে। এ. 11 
Sayce তার Introduction to the Study of Languages ( ith cditiou. p. 100. )~a 
বলছেন_-"A paternal Government may compel the acceptauce of a furcigu 
speech, in place of the familiar mother tongue, like the rulers of Japau, who 
were said, a short Lime ago, to be meditating the substitutiou of English for 
the native lauguage under pain of death. Dut even a Goverumeut of this 
kind canuot iuvent a new grammar aud a uew dictiouary ; it cau only borrow 
[rou others.” কিন্ত শ্বাধীনতালাডের পর ধেদিকে চেষ্টা হয়েছে দেখে আমার তো শত্ক। হচ্ছে যে 
ঈগগিরই, আমাদের মামুধগুলির যেমন ছটে। করে নাম, পোষাকী নাম আর ডাক নান, আমানের হ/ধানর 
রাস্বাগুলির যেমন দুটো করে লাষ, তেমনি প্রত্যেক চেনাছান। ছিনিলের ছুটে! করে নাম (নে যাবে, 
একটা বিশুদ্ধ লংস্কত আর একটা নেহাত মূর্মপ্রয্োগ । আশার কথা এই যে ১৭১০৫ বলছেন, ইতিৎাধ 
থেকে নদীর দেখিয়ে, এ ধরনের চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য । 

বাওলাভাব!র বিকাশে চারটি উৎস খেকে ভাবনা আর কথা এসে মিশেছে । দেশ, হিন্দস্থানী ( যা 
ফালা), সংস্কৃত আর ইংরেছ্ী। এদের কোনো একটির প্রতি অনাদর করলে বাওল[চাধার ক্গোএ আর 
উশ্বধ ছইই কমে হাবে। শব্ষগঠলের দেশী ও হিন্দুস্বানী (কালী নব) রীতি মার দেবী ও (িন্দুদ্বানী 
“উপাদান ( ছ্কাসী সমেত ) সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত লমাদের অগ্রতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এগুলির 
বাবছার থে কত চমৎকার হতে পারে তার মারে! করেকট1 উনাহরণ দিচ্ছি। 'হাল' কথাঠ। ফালা 
(মূলে আরবী ), দানে বর্তমান অবস্থা, বার 'নাগাত' কখাট। (খুব সম্ভব) দেন, জানত ফেরত বসত 
পরতের বতোই লাগাত বা নাগাত ; দুই মিলে সমাস ‘হালনাগাত’, যানে 9০ (০ a৫ । “রোবদার' 
কথাটা অর্থে 'শক্রিশালী'র লমান, কিন্ত বাঞ্জনাহ আরে! অনেক ধারালে!। হাইছিল শু'র পুরনো নাম 
‘গোড়তোলা ছুতো'। ‘কারবার’ মানে যে কাজের ভার নের, charge ৭’afair€। “কারিন্বা" মানে 
৪8০৮) ছীকলী চাকনীর মতোই ফু কনী, যানে b1০%-চiচৎ, ‘রীতরাষানি’ কাজ হচ্ছে formality, 
“্ৰাচনদার' সেই বে ঘাচাই করতে পারে। 

খাণ, ক্ষণ-অনবাদ এবং নির্মাণ তিনটিই করতে হবে বাংলা ভাষার চারটি উৎলের প্রতোকটির কাছ থেকে 
ধখানন্তব বেনী করে ধন ও বল সংগ্রহ করে। বিভিপ্ন উৎপল থেকে পাওয়া নিল মেশাতেও হবে 
প্রয়োজন যতো । গুরুচণ্ডালী একটা কথার কথা, জুজবুড়ি বিশেষ) ‘জরুরী’ যখন বলতে পারছি 
“্ছরুযীতর' বলতে পারব না কেন? নীলিমা কালিমার হতো! 'লালিমা' দিব্যি চলছে, বদিচ “লাল” 
কথাটা ব্বনার্ধ । “বিকেন্ট্রীকরপ' কথাটা দেখতে খুবই ছমকালোরকম সংস্কৃত, তবুও “কেন” কথাট! মূলে 
গ্রীক । নববীর রয়েছে, ধরকারও রঘ্েছে নানা উৎসের নানান্‌ কথা মেশানোর। বালা নরলেও সংস্কৃত 
ছবে নী, নংস্কত বাচলেও বাঙলা হবে না। ও হুই ভাষার ব্যাকরণ আলাদা, উতিহাসিক দাহ আলাদ!। 


বেশী করেই সাধারণ লোকের মুখের কথা অবখান করে শুনতে ছবে। 


পরিশিষ্ট 
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সংস্কতের কাছ থেকে হু হাতে নেওচা ছাড়াও তাই আমাদের অন্তান্ত ভাষা থেকে ধার করতে হবে এবং একটু 


তৎলম। পূরবপ্রতাতের ব্যবার সম্বন্ধে কিছু খুটিন।টি দিচ্ছি। উপপর্গুাল আগে ছিল ইংয়েশীতে 
বাবহত [স1০/1০গুলির তুলনীয় । অবাচীন সংস্কতে বা বাডলাদ অবস্ত খাটি উপপর্গ নেই, ঘা আছে 
তার নান পরশর্গ (০০50০5161০8 )_বেমন "দরুন ‘দিয়ে' 'ছক্তে' “কাছে? ইত্যামি। বৈদিকে 
বলত “অন্ধ গন্ান্থাং বসতি" অবাচীন সংস্কৃত ‘গঞ্ধোপরি বসতি’, বাওলাই "গঙ্গার উপরে বাস করে' 
বৈদিক ভাষাতে যেগুলি উপসর্গ ছিল সেগুলি দ্থাছকের ভাহাতে ব্যবহার হয শুধু পূর্বপ্রতাদ্ব (ছলেবেই । 


চলন 
অতি 


ব্রসAI তব ক 8 নীতা আগ্এএ ব্রত ঠুহু রহ 


অথ 
অতিক্রাম্ব, অতিরিকি 
উপরের, অধিকারী 
সঙ্গে ল্গে, পরে পরে, সেইমত 
অপগামী, অযোগা 
যখো, ভিতরে, অংশী 
দেই দিকে, সেই পর্যন্ত, তার যতো 
নীচে, পাশে 
এই দিকে, এই পর্যন্ত, এর বতো! 
উপরের দিকে, বাইয়ের দিকে 
কাছাকাছি, কিছু কম, কিছু বেশী 
ভিতরের দিকে, একসঙ্গে হবার দিকে, 
নীচের ছিকে 
বের কয়া, বের হওয়া 
দিক ফিরিরে, এদিক ওদিক, চরম 
চারিদিক, পুরোপুরি, ঘুরিয়ে, লীবান় 
সামলের দিকে, কোনোকিছুর উপরে 


ইাহরণ 
বতিবাদী, অতিমানী, অতিক্রম । 
অধিষ্াজ, অধিত্যকা, অধিষ্ঠান । 
অনুগমন, অনুক্ৰম, অহুতা । 
আঅপনত্নন, অপকার । 
অপিধান, অপিনিছিতি । 
আভিবাঘন, অভিবান, মভিত্ূপ । 
অবর, অবস্থব, অবগ্ষন। 
আবরধণ, আক$, আকুতি, মাচার 
উদ্ভাবন, উন্নতি, উৎস । 
উপধান, উপর, উপক্রম, উপনেবত।। 


নিজ, নীচ, নিকর, নিগম। 
নির্ধাচন, নিষ্কাশন, নিনি । 
পরাবর্তন, পরাকাষ্ঠা! 

পরিক্রমা, পরিবেশ, পরিধি । 
প্রপাত, প্রক্ষেপ, প্রবেশ । 
প্রতিপক্ষ, প্রতিবেদন, প্রতিবোজন। 
বিদেশ, বিতরণ, বিচাত, বিপক্ষ ॥ 
বিপরীত, বিপর্যয়, বিপরিণাম। 
বিপ্রশ্নোগ, বিপ্রবাদ, বিপ্রলন্ধ । 
ব্যবচ্ছেদ, ব্যবধি, ব্যবস্থা, ব্যবপাদ। 
সংঘাত, সংগঠন । 

সমাগৰ, সমাবেশ, সমাধান । 


হাউগা দেশে 
ভ্ীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


৯ আগষ্ট সোমবার ১৯৫৪ | সকাণবেলা সাড়ে নটর 'দামাদের গ্লেন লেগদ্‌ ছেড়ে উন্তরমুখো চাল্ল। এ 
অঞ্চলে West Africa Airliucs Corporatiou— ইংরেছ কোম্পানি-_ এদেহই ছাওঘাই-আাছাজ চলে । 
আগে যেখানে জাহাজে ক'রে অথবা ট্রেনে বা মোটরে ধাওয়া আলা ক'রতে হ'ত, এখন ছাওয়াই-জাহাজ 
হওয়ায় অনেক সময়-সংক্ষেপ হয । এই কোম্পানির দেনগুলি ছোটো আকারের। আর একট| ছিনিস লক্ষ 
ক'রলুম_- এদের চালকর! সবাই ইংরেজ, কিন্তু বেছে বেছে যেন বেঁটে-খাটো মান্রংকেই ওর! এট অঞ্চলের 
এইসব ছে।টো প্লেন চালাবার দন্ত পাঠাদ্ব। প্রেনের খানলামা স্থান: অ/ক্রিকান, উদ্বিপর।। প্রচুর মাল 
এইসব প্লেনে ক'রে নানা ছাযগাছ পাঠানো ছুছ। 

আমাদের প্লেন এই ক'টা জাষগায় ছুরে গেল__ প্রন 1329৮. বেনিন, তারপরে 13080 এহগ, তান 
পরে 0০5 জোস, তার পরে ৭০০ কানো। বেনিন শত্রটী দেখবার জন্তে অনেকদিন ধরে হ্বাকা্ষো ছিল, 
কিন্ত এবাত্রা দেখা হ'ল না। এই শহরটী পশ্চিম আক্রিকার একটী প্রধান শিল্প-কেন্্র । প্রায় ছ-সাতি শ’ বছর 
ধারে এখানে বিশুদ্ধ আফ্রিকান শিল্পের একটী ধারা গ'ড়ে উঠেছে, ঘেটি ব্রঞ্জে-ঢাল! মৃতি আন চিত্রফলকে, 
ছাতির ধাতের কাঞ্জে, মাটির মৃতিতে, কাঠের কান্দে আর ছাপা কাপড়ে মাস্মপ্রকাশ ক'রেছে। বেনিনের 
শিল্পই মামাকে প্রথম আক্রিকার শিল্প আর সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন ক'র্রেছিল। এই শিল্পের নানা নিদর্শন 
এখন ইউরোপে আর আমেরিকার বহু সংগ্রহশালার, মাহষের শিলন্থ্ির একটি বিশিষ্ট লক্ষণীয় নিদশন 
ছিসাবে, যত্রের সঙ্গে সংরক্ষিত হ'য়ে আছে। বড়ো বড়ো ছবিওয়ালা বইও ইংরেছ্ছি আর ডার্ঘান ভাবায় 
এই শিক্প-স্ষদ্থে লেখা হ'র়েছে। বেনিন শহরের পতনের পরে যখন ইংরেছেরা ১৮৯৭ মালে এই শহর দখল 
করে, তখন এখানকার বহু ব্রঝের মতি মার চিত্রফলক, বড়ে। বড়ো আস্ত হাতির দাতের উপরে পোদাই 
কাজ, ছোটে! ছোটে। হাতির দাতে খোদা মৃতি, কৌট! প্রভাতি, আবলুল মার অগ্ত কাঠে খোদা সুতি আর 
কাঠের আসবাব-পত্জ-_ এই সমস্ত লুঠ ক'রে ইংলণ্ডে আনা হয়। এখন এইসব শিল্পা লণ্ডনে বালিনে এবং 
অস্ত্র ছড়িয়ে আছে। এখনও বেনিলে ক্রগ্রের মৃতি প্রস্তুতি তৈরী হত, কারিগত্েরা এখনও এই কলা 
কোনো রকমে জীইঘে রেখেছে। আর বেনিনের আবলুস কাঠের খোদাইয়ের কথ! আগে ব'লেছি। 
এহেন বেনিন শহরে নামতে পেলুয় না। এখানকার [0701 বিনি বা 75৫০ এডে। ছাতীঘ্র আক্রিকানর! 
একটা বেশ উদ্লত ধরণের ছাতি । 

বেনিনে আল্ক্ষণ মাত্র আসাদের দেন দাড়াল' | এখানকার ছাওয়াই ছ্াহাদের স্টেশনগুলিও ক্ষুদে 
ব্যাপার একটু ছোট্র ছল্‌, আর দুপাশে ছুতিনটে ছোটে! ছোটো! ঘর, বাদ্‌। এছ্‌ও স্টেশনে পুত্র বেলা 
মধ্যাহ-ভোঙনের সমন্ধে পৌছলুম, কিন্ত তখনও সেইখানে কোনো রেস্তোরা ও পেলুম না, আর খাবারের ভাল 
বাবন্থাও নেই । কেবল এই ছাওযাই-মাড্ঞার বাড়ির ভিতরেই একদল আক্কিকান ঘূবক-_ উদ্দিপরা দেখে 
ৰুবলুন বে, ছাওয়াই-জাহাজ-কোস্পানির লোক-_ একট! টেবিলে কিছু সসেছরোল অর্থাৎ পাউরুটির ভিতরে 
সসেজের টুকরো! দিয়ে স্তাওউইচ, কিছু বিস্বট, চকোলেটের 139 বা তক্তি, hutter Scotck নামে মি, 
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আর গরম গরম কফি বিক্রি করছে । অন্ত ধাত্রীদের দেখাদেখি আনি ছটো ললেজ-রোল আর বিট 
আর কফি লিয়ে মধ্যাহ-ভোজন সমাধা ক’রলুম । তার পরে উত্তরের দিকে আমাদের শ্রেন চ'ল্ল। কেন 
ছালি না, প্লেনের ভিতরে কন ক্লান্তি বোধ ক'রছিলুম, আর ঘুমে চোখ জড়িরে আল্ছিল। আমরা বিশাল 
তিতা নাইগার নদী পেরিছে পশ্চিম-নাইভ্রিরিা থেকে উত্তর-লাইজিরিঘ়া প্রদেশে এসে পাড়পুম। এই 
অঞ্চলের অনেকখানিউ! মনোরম সবুজ রঙে ভরা__ নীচে সমতল ভূমির উপর সবুজ ঘাস আর গাছপালার 
ডেউ। এল এছেশে বর্ধার সময, লারা বছর ভারতবর্ষের বহু স্থানের মতো! এই দেশ কুখো থাকে, কিন্তু ব্ধার 
দুই-তিন মাস লবুজে অতি মনোরম ছা'রে দাড়ায়, ধাকে বলে “ছুরা-ডরা” অবস্থা । ছোপ শহরে মেন নামলো, 
এই শহর টিনের খনির জন্ত বিধ্যাত, নাইজিরিঘার ধাতুসম্পদ অনেকটা এই টিন নিয়ে । এখানে দনকতক 
ইউলোপীহ আর সিরিত্াদেনীর ঘাত্রী নেমে গেল। এর! এজ্নিয়র আর ব্যবদাদী, এই টিনের খনির দেশে এরা 
নি নিজ বাবলা জাবিরে তুলেছে । জোন শংঘ হ'চ্ছে 139101১$ বাউচি মালফূমির নধো অবস্থিত । 
এখানে চাধবাসের চেবে পশুপালনই বেশি প্রচলিত 

চারটে পঞ্চাশে মামরা কানো শহরে পৌছলু। কালো হ'চ্ছে একটি আন্তর্জাতিক হাওয়াই বন্দর, 
পশ্চিল-মাক্রিকাযঘ় ক্রিপলি থেকে আসবার সময কালো! হন্ধে ৭০০০ আক্রা গিয়েছিলুম॥ এই হাওয়াই 
বন্দরটা অপেক্ষাক্কত বড়। আমাকে নিতে এলেছিলেন লেগলের K. Cellaran৷ চেলারাম কোম্পানির 
এখানকার শাখা অফিসের তরফ থেকে এদের প্রধান কর্তা প্রধুক্ত পরশুরাম মনস্থধানি আর ছুদ্ধন ভঙ্ুলোক। 
এঁদের নামে লেগম্‌ থেকে শ্রীযুক্র রূপচাদ নবলর়ায় জরুরী তার পাঠিয়েছিলেন, ধাতে আমাকে অতিথি-ন্পে 
স্বাগত করেন। এখানকার রেসিডেন্ট অর্থাৎ স্থানীস মুসলমান রাজার কাছে ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি 
প্রযুক্ত . A. 5. 0০155090 অন্স্টন, লেগসের ইংরেজ সরকারের দণ্তর় থেকে আমাকে স্বপবহে অতিথি 
ক'রে রাখবার অন্ত নির্দেশ পান, তিনি তারই অধীনস্থ একজন কর্মচারী ভুক্ত দূর 719০1৩ ব'লে একজন 
ইংরেজকে পাঠান । শক্ত বনহুখানি রেগিচেন্দি গৃহে অর্বাং এর আবালে আমায় বালপত্র নিযে এলেন, 
আমাকে প্রযুক্ত নূরের লঙ্গে রেলিডেস্টের গাড়িতে ক'রে যেতে ছ'ল। শ্রীযুক্ত ছন্ন্টন বেশ ভদ্র এবং 
মিশ্র বাকি ব'লে মনে হ'ল, বেশ দিলখোনা তাবে আমার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ ক’রলেন। এখানে শ্রীযুক্ত 
জন্সনের গৃহিণী ও তাদের একটা শিশু পুত্রকে দেখলুষ, শৰতী৷ জন্টটনকেও শ্বানীরই মতন বিশেধ ভদ্র আর 
অমানবিক ব'লে মনে হ'ল । শুক্র মূর কিন্ত একটুখানি চুপচাপ ধরণের ান্গুষ। কানোতে হানার ফাাক্রম 
যেমন ঠিক কর। হয়েছে, পীযুক্ত ছন্স্টন আমাকে তা জানিয়ে দিলেন। কালকে হচ্ছে ঈদের দিন, কানোর 
মুনলমান মামীর আর ওর দরবারকে অবলম্বন করে৷ নানা ঘটার ব্যাপার হয়, ঘোড়-দওয়ারের মিছিল 
বেরো, আর অন্ত অন্ত অমুষ্ঠান হয়_ সকালে আমাদের সে সব দেখাবার ঠিক হয়েছে। বেল! নাড়ে-নটা 
দশটাতে ফিরে তবে আমাদের গ্রাতরাশ হবে । তারপরে আমার ভারতী বন্ধুরা এসে অ'মাকে 
সারাদিনের জন্য নিয়ে যাবেন তাদের মলে, তারা আমাকে শহর দেখাবেন, যার দুপুরে তাদের লঙ্গেই 
মধ্যা্তভোছন হবে । বিকেলের দিকে রেসিভেব্দিতে ফিরে আন্‌্যো, আর আদ্রকের রাত্রের মতন কাল 
হাতেও রেলিডেক্জিতে কাটিয়ে, পরশু দিন ভোর চারটের দিকে উঠে, মেনে ক'রে কানো থেকে আক্রান্ত 
প্রত্যাবর্তন ক'র্বো। 

রেসিডেন্দিতে অধিক্িত হওরা গেল । চমৎকার বাড়ি, চার দিকে বড়ে! বড়ো গাছ-সমেত একটা* বিরাট 


হাউসা দেশে 


বাগান, এ ভারতবর্ষে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের লাট-বেলাটের উপযোগী বাগানবাড়ির মতন। 
আমার থাকবার জন্তে এরা একটী সুইট অর্থাৎ তিন চারখ।ন। ঘর নিয়ে একটা বাজু নিদিষ্ট ক'রে দেন_ 
দোতলায় বিরাট এক শোবার ঘর, ততুপঘোগী বিরাট পালক্কের উপরে বিছানা, মশারি বিছানার উপ খুব 
উচুতে এক বিতান থেকে নেমে মেতে পধান্ত ছড়িয়ে আছে, মশারি তো নর, বিরাট এক ভাবু । লগ্গে 
লাগোকা আরো ছু-তিনটা ঘর, আর প্রশস্ত বারান্দা । সেই বারাদ্দায় ব'লে বাগানের শোভা দেখা যায়। 

সব গুছিয়ে" নিযে ব’সতে আর সরান ক’রতে প্রান্ত ছটা বেছে গেল। ইতিমপ্যে আকাশ ঘনদটার ছেয়ে 
গেল, চার দিকে অদ্ভুত গাঢ় কালো রঙের মেঘ, দেশটাকে আঁধারে ভাঙ্গে দিলে। তার পরে সঙ্গে সঙ্গে 
প্রবল বারিপাত মার মাঝে মাকে বন্ুপ!তের বিকট আওয!ড, তা ছাড়া সমস্তক্ষণ বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মেঘের 
ওক শুরু ধ্বনি । ভারতবর্ধের বাইরে আফ্রিকার, তাও আবার লাহারা মরুর ঠিক দক্ষিণে, এরকম প্রা বা 
ঘটা ক'রে বধ যে পাবো, সে ধারণাই আমার ছিল না। খানিকক্ষণ ধরে বারান্দায় বলে লে বর্ধা উপভোগ 
করা গেল। তার পর নীচে এসে গৃহকর্ড! জীযুক ছন্স্টন ও ওঁর স্বীর সঙ্গে আলাপ আন্ত বঙ্গ গেল। 
অন্স্টন দশ্পতী আত পজ্ছন, আর এঁদের সঙ্গে নানা কথাবার্ত। হ'ল। জনস্টনের কাছে শুনলুম যে তিনি 
কেনিযাতে ভারতীর গ্রতিনিদি প্রবুক্ত আপা পন্ধ মহাশয়ের সহপাঠী ছিলেন অক্মফো্ডে, আর টনি পন্বে 
অনেক ছুখ্যাতি ফ'রলেন। পন্থ এ অকলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সব দেখে ঘাবার জন্তে এসেছিলেন, 
তখন কানোতে এর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন । ডার্তবর্ স্বাধীন ছবাত্ব পর এখন সক মামা একট? 
সম্মানের 'আর হন্ততার সঙ্গে বাবছারের অধিকারী হয়েছি। স্বাধীনত! জিনিলই আলাদা । সেই সম্মান আর 
ছন্ততার উপযোগী সঙ্গনতা। আর সংস্কৃতির পরিচন্ব ভারতবামীও প্রা্থ লব ক্ষেত্রেই দিতে পানুছে__ এজ্প্র 
সেই লম্ানের ছানি এখনও ছয় নি-- হদিও কোথাও কোখাও নাষাদের ফেউ-কেউ কখনো-কখনো 
একটু inferiority ০০/70158 অর্থাৎ আত্মলাঘবের মনোভাব প্রকাশ ক'রে ফেলেন। 

রাজি সাড়ে আটটায় এদের সঙ্গে সাহমাশ খাওয়া গেল। ভাষার বিহয়ে নামায় কৌতূহল আছে 
জেনে, এরা ডক্টর G. ৮, 7918৩ বার্জারি ব'লে একটা প্রবীণ ইংরেছ ভদ্রলোকের সঙ্গে মামার একত্র 
আহারের বন্দোবস্ত করেছিলেন । ইনি ১৯২ থেকে ১৯৩১ পান্ত ২৯ বছর ছাউসাদের দেশে টান মিপ্রনয়ি 
হিসাবে কার্টিনে' ধান। এই দীর্ঘকাল ধ’রে এই অঞ্চলের নালা বিপর্ধায়চূলক ইতিহাসের খবর ইনি রাখেন, 
থে সব ঘটনা এর চোখের সামনে ঘটেছিল অথবা অবস্থাগতিকে পড়ে একে হাতে অংশ নিতে ছয়েছিল। 
ছাউস! ভাষায় এ্টান বাইবেল শাহের অস্ুবাদ এই বার্জায়ি সাচেব-ই করেছিলেন। আবার ২৩ বংসর 
পরে এদেশে ফিরেছেন, কানোতে কিছুকাল ধ'রে খেকে, এই বাইবেলের হাউসা-অন্থবাদের লংশোধন ক'রে 
এর দ্বিতীন্ন সংগ্ররণ বা'র ক'রবেন এই উদ্্তে | ডক্টর বার্জারি চষংকার মাহয, একাধারে পণ্ডিত আর 
ভক্ত, সকলেরই প্রতি তার একট! সম্বন্ধ নোভাব সহজেই দেখা ধা । ইনি ছাউসা ভাষার প্রকৃতির 
সম্বন্ধে কতকগুলি কখা নামান ব'ললেন_ তবে এই ভাবাতব-গত আলোচনা ভোজন-লভায় উপদূক্ত হবে না 
জেনে সীমুক্র বার্ডারির সঙ্গে কথা ক'রে ঠিক ক'রলুম, আগামী কাল সন্ধ্যায় তার বাসায় গিয়ে এ বিষে তার 
সঙ্গে আরো খুঁটিনাটি আলোচনা ক’র্বো। আছ স্ধোর কথাবা্ অস্ত নানা প্রলঙ্গেই ছ'ল। বার্ছারি 
বাহেবকে পেয়ে জন্স্টন-দস্পতী এই দেশে ব্রিটিশ যুগের প্রতিষ্ঠার কালের নান! খবর শুনলেন, আমারও বেশ 
লাগৃছিঙ্গ। এখানকার বড়ো বড়ো ইংরেছ রাজ্য-প্রতিঠাপক নেতাদের কথা, কি ক'রে Maloney 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দাঘ-চৈত্র ১৮৭৯৮ শক 


মালোনি বলে এক ব্রিটিশ আক্ষলারকে ছত্য! করে ছাউস্ার! তার কথ? কি ক'রে ইংরেজ-বিরোধী 
মনোভাব এর। আস্তে-দান্ডে দষন করে, এনন-ফি পরিবর্তনও ক'রে দের, এই-লব বিষয়ে আলোচনা হ'ল। 
রাহি এগারোটা পধ্যস্থ আহারের পরে এই-সব পুরোনে| কৰার আালোচন। চ'ল্ল। বাইরে এদিকে কৃতী খুব 
চলেছে ॥ তারই নধো বার্ভারি বিদান্ব নিলেন। 

অনেক রাত পর্য্যন্ত ঘুম হ'ল ন' চার দিকে বে প্রবল বর্ষা আর যেঘের গুরু গুরু ধংনি চ'লছিল, বারান্দার 
ইছিচেন্বারে গা-এলিছে দিয়ে তা উপভাগ ক'রতে লাগলুম ; আর মনে সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দী কবিতার 
নানা ছত্র এসে পণ্ড়তে লাগল-_ বিশেষ ক'রে রবীন্রনাথের কতকগুলি কবিতার_ 'নিশীদরাতের 
বাদলধারা” প্রন্ততি। মন প্রাণ দিয়ে বেন নাদের বর্ধাকে এই বিদেশ বিঝুইরে উপভোগ করবার এক 
অপ্রত্যাশিত স্থযোগ মিল্ল। 

কালো, মঙ্গলবার, ১*ই অগষ্ট ১৯৫৪। আগেই বলেছি, এই অফলট। হ'জ্জে পশ্চিন আক্রিকার একটা 
বিশিষ্ট জাতি হাউপাদের বাসভূমি । ছাউলারে! সংখ্যায় রোরুব। অথবা! ইবোদের চেয়েও-কম। বোধ ছয় এরা 
৩৪৪* লক্ষের বেশি ছবে না| কিন্তু নানা লদ্গুণের জন্য মার একটা লড়াকিত্বা তির উপযোগী কতগুলি 
শক্তির ছত্ত, এর! নিজেদের দেশের বাইরে নানা স্থানে এফ দিকে যোদ্ধা বায অন্য দিকে বণিক স্কপে নিজেদের 
মর্যাদাপূর্ণ স্থান ক'রে নিক্ষেছিল। সমগ্র নাইজিরি্বাতে আর ফরাপীদের অধিকৃত পশ্চিম আফ্রিকায় গোল্ড 
কোস্ট বা গানা যাজ] পর্ন লব জায়গার হাউস! দোকানদার সাহকার এমন-কি শেঠ ছোরের সঙ্গে বাবগাছ 
চালাচ্ছে দেখ। ধার; আর ছাউসা সেপাইদের ইংরেছ আর ফরাসী কালে! ফৌজে একটা সযাদরের স্থান 
দেহ । ছাউসারা জাতি”কে-জাতি দুপলমান। আর কালো কাড়ুলা আর ফাট্‌সিন। ছ'চ্ছে হাউপাদের তিনটা 
মুখ্য কেন্্র। এলা সম্ভবত: ছানাইট আব স্েতকায় ছানী জাতির মাহুবের সঙ্গে বিশুদ্ধ রুষকান্স নিগ্রো 
আফ্রিকান ছাতির মিশ্রণের ফল। সম্ভবতঃ আম থেকে পাচ শ’ বংসর পূর্ব থেকেই এর! শুললদান ধর্ম গ্রহণ 
করতে থাকে; আর এদের উত্তরে আর পূর্বে বে লন্ত পুরো আক্রিকান বা আধা আফ্রিকান জাতি বাল 
করে, কেন 5008৮০; সংঘোই, M৭] মালি, 51955 মোসি, 8909414. বাস্ারা প্রসূতি, তাদের 
সঙ্গে-এদের শান্তিপূর্ণ অধব! সংখাতনয যোগাযোগ ছিল । এরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের পৃথক অত্রিত্ব সম্বন্ধে 
বেশ সচেতন, আর এম্ের মধ্যে বিভিন্ন খণ্তরাঙ্গা থাকা! সবেও এরা এক্ক-জাতী়তা অন্মভব কয়ে। 
ছাউসাথের ভাঘ। আহাদের হিন্দু্থানীভাষার মতন অনেকটা, পশ্চিম মাক্রিকার ব্রিটিশ কালো ফৌদের 
ভাবারূপে প্রতিষ্ঠিত ছ'খে গিয়েছে। হাউসাদের রাজাদের মধ্যে কানোরে আমীর-ই প্রধান, আর এই 
আমীরের দরবার দিরে মূললমান হাউল! সংস্কৃতি নিজের বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। কানোর আমীর 
এধল ইংরেজদেরই তাবেষার, কার্য্যাত: ইংরেজ রেলিজেন্টই একে চালিয়ে নেন। তাহ'লেও, গুনলুম 
যে আমীগ্গের বিশেহ বাক্তিত্ব আছে, এবং তিনি '্বদ্াতির মধে) সবচেযে সম্মানিত প্রধান ব্যক্ি। 
হাউলারা চিলে আলবাল্ার মত একটা পোশাক পরে, ভিতরে চিলে পান্থদরামা। এই পোশাকের 
উপরে নানা রঙিন স্থতে! বা জরির কিছু কিছু নকশা থাকে । নীল আর লাদা এই ছটো রঙেরই প্রাধান্য । 
পুরুষেরা মাথায় পাগড়ি পরে, দার পাগড়িরই একটা অংশ দিয়ে সুখের লিচু ভাগটা ঢেকে রাখে । মেয়েদের 
পোশাকেও বেশ সৌঠবনর | এদের মধ্যে পর্দা নেই । হছাউসার! খুব ভালে! খোড়-লওয়ার হয, আর সেন 
এদের অভিজ্যাতবর্গ প্রায় সকলেই দক্ষ ারোহী। সামাজিক ব। ধার্মিক অঙ্্ানে ঘোড়া চ'ড়ে ধাওয়াই 


হাউসা দেশে 


নিস । হাউসাদের আল একট! লক্ষনীদ্ব জিনিষ হচ্ছে এদের বাশ্ম-ত্রীতি । ব্ধার প্রচণ্ড বারিপাত হ'লেও, 
আর তখন দেশট| ছুই-এক মালের চন্য সবুজে ভ'রে গেলেও, প্রায় সার! বছর এখানে অনাবৃ্ট। এরা 
এখানকার লাল্চে রঙের শক্ত সাটি দিয়ে বড়ো! বড়ো বাড়ি, অলন্ধিদ, লবাধিস্থান গড়ে । পশ্চিন আক্রিক1 
ছুড়ে সাহারার দক্ষিণে আর নিচেকার জঙ্গলপূ্ণ স্বানের উত্তরে সর্বত্র এই বিশিই সুস্থ বাস্তশিল্পের প্রাসাদ । 
Zinder জিন্দের, 20 গাও, 5০8০ সেও, Jenne ছ্েতরে, Timboclu তিক্বোক,) Wagudugu 
ওয়াপ্তডুণ্ড প্রতৃতি স্বানেত্র ৰতন, ফানোতে এই রকম বাস্থশিল্প বিশেষ উদ্নতিলাচ করেছে। বাড়িওলি 
আমাদের পশ্চিদ-বাঙলার বা বিহারের বা ভারতের অন্তত্র যেমন শুনো বাটির বাড়ি হয, সেই রফম। 
কিন্তু এই মাটির দেওয়ালের, আর ঘাকে বালা “ঢাবায় ছাত” বলে সেই ঢাবাহ ছাতের বড়ো বড়ো 
প্রাসাদও এরা বানায় (কাঠ বা বাশ প্রস্তুতির পাটাতনকে কড়ি বর্গারর মতন বাবছার ক'রে তার 
উপরে মাটি মিছে এই “চাবার ছাত" তৈরী হয়)। বাড়িগুলি লাল সের বাটি গোলা দিয়ে নিকিছে 
পরিষ্কার করা ছয় । আর দেওয়ালে মার জানলাগুপিতে নানা রকমের অঙ্গুত অদ্ভুত -ধরণের নকশা, 
বযেগুলে! ৮94 ৫13৫1 অর্থাং একটু উচু ক'রে মাটি দমিয়ে করা হয়, এই সব বাড়ির বৈশিষ্টা। গ্রীগ্মকালে 
এইসব বাড়ি শক্ত, ছূর্তেস্থ, আর মাটির বাড়ি বলে ঠাণ্ডা, আর আরানে এদানে থাকা ধায়। বাড়ির 
ভিতরটা নানারফমে সজ্জিত থাকে, আর রভীন সতরকি কল প্রভৃতি পেতে বা দেওালে টাঙিয়ে বেশ 
মনোরম ক’রে নেহ । কিন্তু এ সব বাড়ি বেশি বৃষ্টি সহ ক’হতে পারে না। জোর কৃষি হ'লে দেওয়াল 
ডিজে নরম হ'য়ে খ'লে পড়ে, চাবার ছাতে ধ্বস দেখা থান । 

গত রাত্রে লারাক্ষণ মুল ধারে জল পড়েছে, মাজ তার ক্রিয়া শহরের মধ্যে দেখা গেল। কাল দক্ষযার 
এসেছি, শহর দেখা হয় নি। আজকে পূর্ব দিনের ব্বস্থা-ষত পৌনে-আটটার বধোই তৈয়ী ছয়ে নীচে এসে 
ছাত্র হ’লুম। আদ বকর-ঈদ, দুসলমান ছাউসাহগাতির প্রধানতম উৎসব । আমীর শহরের ম্যে থাকেন 
তার পুরাতন প্রাসাদে, লেট! মূখ্যত মাটির বাড়ি, আর ঢাবার ছাত ধদিও বাড়িটী মন্ত বড়ো। মাধুনিক 
ধরনের নতুন বাড়িও ক'রেছেন। তিনি সকালে বেরোবেন খোড়-লওয়ারের মিছিল নিয়ে । তিনি এই 
মিছিল নিয়ে কানো শহরের যধ্ো একটা প্রশস্ত গোলা জারগার আসবেন, সেখানে অপেক্ষমান হেগ্িেন্ট 
সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে শিষ্টাচার করবেন ! শহরে কয়েক বছর হ'ল একটা বিরাট মিসর ধরণের 
ষলছিদ স্থাপিত হয়েছে, তার গদ্ধুদটা নীল মীনা-করা টালির। এই ষলঘিদ ছাউসা আর পশ্চিম আফ্রিকার 
অন্ত মুসলমান আক্রিকান জাতির মুন বাস্বয়ীতির মতন মোটেই নন্ধ। কিন্তু এই বাড়ি এখন কানে! শহরকে 
বেল দাবিয়ে রেখেছে।- আলীর তায় পরে মসজিদে স্বহস্তে কতকগুলি ভেড়া! কোরবানী করবেন, আর 
লাউড-স্পীকারের যারফত নিজের প্রজাদের কিছু উপদেশ দেবেন। 

রেসিভেপ্টের বাড়ি খেকে একখানি বড়ে! স্টেশন-ওষাগনে রেসিডেনস্টের অতিথি ক্লাবে আমর! ঘাআ! 
ক’রলূহ। আমাদের দলে ছিলেন ইরোরোপিরান তিনটী মহিলা, একটা খালিকা তিনটা পুর আর 
রেসিডেস্টের একজন এডিকং। এই ইউরোপীয় ভত্রলোকের মধ্যে একছন ছিলেন দর্গিশ নাইছিরিত্বার লেগদ্‌ 
শহরের পশ্চিষ-র্মীন গণতন্বের প্রতিনিধি, আর বাকি মেষে পুরুব এখানকারই ইংরেজ কর্মচারী আর তাদের 
পরিবার । আদর! শহরটান্ রওগানা! হ’লুম । রেসিডেন্ট সাহেব পরে তার নিজের খাস গাড়ি ক'রে দয়ার 
স্থলে আসলেন। আমরা শহরুলি ছেড়ে পুরোনো কালো শহরে চৃকলুষ । পে তুধারে কানোর বিশিষ্ট 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮ শক 


ধরণের লব মাটির বাড়ি, অনেক বাড়িতেই কৃরীর জল মাটির দেহালে ঢুকে যেন লেগলিকে নদ করে 
দিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে জল অবে পিরেছে। এটা রাঙা মাটির দেশ । বাড়িগুলির মধো বেশ একটু 
নৃতনত্বও দেখলুম । বহ্স্থানে বাড়ি তৈরির বিষঙ্থ বেশ প্রগতিও দেখলুয় । এই দৃশ্য বাস্তরীতির নকলে 
লিনেন্টের নোতুন নোতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে__ বর্ধার ছাত থেকে বাড়ি রক্ষা করবার এই এক নোতুন ক্ষতি 
এদেশে এল । চগুড়া বড়ো রাস্তা কিন্তু পাশে সরু সরু গলি । ঈদের উৎসবের কত মে পুক্তব আর শিশুরা 
নানা উজ্জ্বল রঙের কাপড়-চোপড় প'রে বেরিয়েছে । জাগার াত্বগাহ ঘন নীল আলখাল্লা-পরা মাথা লাদ 
পাগড়ি আর নাকের নীচেটা লধ ফাপড় জড়িহে ঢাকা, ছাউলা। ঘোড়-লওয়ারের। জড়ো ছচ্ছে। এরা 
মিছিলে ঘোগ দেবে। ঘোড়াগুলি অতি হন্্র ॥ যনে ছ'ল মারবজাতীছ ঘোড়া, সুঠাম দেছ আর রফমারী 
রডিন চামড়ার সাদ-পরা | লাল কালো রেশমের খোকা! পু তির মালা দিরে সাছানে]। 

পথে ঘত আষরা দরবারের স্থানের দিকে এগোতে লাগলূষ, ডিড ততই বাড়তে লাগল । এক 
চৌনাথাম্ব এসে আমাদের গাড়ি দাড়িবে গেল। সেখানে ফালে| উদ্দি পরা এক কৃষ্কান্ পুলিস অফিসার 
হাত দেখিয়ে গাড়ির চলাফেরা নিয়ন ক'রছে। আবাদের গাড়ি লাইন ছেড়ে একটু এগিয়ে আসে, তাতে 
এই আফ্রিকান পাহারাওয়াল। আমাদের গাড়ির কাছে এলে গাড়ি-ভরতি ইউরোগীদ্বদের উপেক্ষ। ক'রে আর 
এটিকং লাছেবের নাদ! উদি না মেনে, বেশ একটু রুডঢ়ভাবে মানাদের গাড়ির আফ্রিকান চালককে চেঁচিয়ে 
ইংরেজীতে ব'ললে-_"বাহি ছাত দেখিয়ে বারণ করা সবেও তুমি এগিয়ে এলে ফেন ? এই ভাবে তুমি 
ইাফ্ষিক আটকাচ্ছ? তোমার বলে দিলুষ__ বার-দিগর এরকম ক’রবে না।" চালক ইংরেছিতে জবাব 
দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু এডিকং সাছেব তাকে বললেন, “চুপ করে তুমি কিছু ব'লে! না। গাড়ি একটু পিছে 
ছটিরে নাও।” তখন পাহারাওয়ালা ভু'তিন সেকেণ্ড গাড়ির দিকে চেয়ে বেন দ্য! ক'রে হুকুম দিলেন-_ 
আচ্ছা যাও, এগো ও, এরকমটা আর কখনো ক'রো না।” 

ব্যাপারটা কি-রকম লাগল । দোগণ্ডপ্রতাপ ইংরেজদের গ্রতিনিবি। তার এডিকং, মিলিটারী পোশাক- 
পরা, সরকারের অতিথি ইউরোপীয় নিয়ে ধাচ্ছেন ঘরবার-স্থানে, এদের আটকালে ; এদের লঙ্গে “তেরি 
হ'য়ে কথ ধইলে ফিলা একজন কালো আফ্রিকান পাছারাওয়ালা! আর তার কথা মেনে নিলেন এই 
শ্বেতফার এডিকং। শুনলুষ, এখানকার পাহারাওত়াল! জর অন্ত কর্ষগরী, ধাদের মধ্যে ইংরেজির জান 
খাকা চাই বা খাকা ভালো-_ তারা হয় যোরুবা নয় ইবো, আর এরা খুবই দাগের সঙ্গে নিজেদের জাহির 
ক'রে সরকারী কাজ ক'রে ঘা । মুসলমান ছাউসারা, আর অন্ত জাতিত্র লোকেরাও, এইছন্ত এদের একটু 
ভয়ও ক'রে সঙ্ষে-সঙ্গে, এদের প্রতি আক্রোশও পোষণ করে, আর শ্বণাও করে। 

যাই হ’ক, আমরা ক্রমে গন্ভব্যস্থলে পৌছলুম ॥। একটা মাটির তৈরি পুরাতন প্রাসাদের দোতলায় খোলা 
ছাতে শানিয়ানা খাটানো হয়েছে, তার শুলাম গালিচার উপর সারি সারি চেয়ার পাতা, সেখানে আমাদের 
বলবার ছায়গা! ছব়েছে। আমর। একটা সর গলির মুখে গাড়ি থেকে নাষলুম, তারপরে সদলে ভিড় 
ঠেলে ঠেলে এগলি সে-গলি ক'রে এই নাটির প্রাসাদের সহর ঘরছাত এসে দীড়ালুম । গৃহকর্তা বাইরে 
ছিলেন। তিনি সাদরে এডিকং সহাশরকে স্বাগত ক'রে আমাদের ভিতরে নিযে গেলেন। পাৰনে 
একটা, আঙিনা, তার উপয় একট! মাটির ঘরের ভিতর দিয়ে একটা সঙ লিঁড়ি বেছে উপরে উঠলুয। 
তারপর এছাত ওছাত ক'রে আমাদের বলবার ছারগায এনে উপস্থিত ক'লে । এখানে, ছুটো 


হাউসা দেশে 


জায়গার কতকগুলি চেনার পাতা, একটী জারগা হচ্ছে সম্মানের জাদগা, সেখানে চারগ্যানি চেয়ার 
সাছানো। এই চারখ্যনি চেম্বারে বলবেন স্ব: রেসিচেণ্ট সাহেব, কালোর প্রধান বিচারপতি একদন 
ইংরেজ ভদ্রলোক ( তিনি অস্থপন্থিত ছিলেন ), একছন এডিকং, এবং সম্মানিত ভারতীয় অতিথি ছিলাবে 
আমি। আমি সাদা রেশমের শেরোয়ানী, লাদ| টুপি আহ চূড়িকার পাছছ।না প'রে গিযেছিলুয়, ভারতীদধ 
ফির করবার হত ॥ মন্য মতিথির! অন্ত ছাতে বললেন । আমাদের পৌছবার আগেই আরে! কতকগুলি 
ইউরোপীয় ব্যঙ্থ বান্ধি ও ছেলেমেরে নিজ লিঙ্গ স্বান দধল ক'রে ব'লে ছিলেন। আমাদের বদ্বার 
ছাযণা থেকে সামনে প্রসারিত বিস্তীর্ণ একটী ভূখণ্ড দেখ! গেল-_ সালনে বর্ষায় জলে খোওয়া চমংকার 
সকালের মিঠে রোশ্দুরে উন্তানিত মলছিদের নীল রঙের গজ বড়ো চম২কার দেখাচ্ছিল | দুরে 
আমীরের পুরাতন প্রাসাদ, মার বায়ে একট] চওড়া রাস্তা হে রাস্তা দিছে আমীরের নিছিল আনবে: 
আশে-পাশে মাটির প্রাসাদ, বেশির ভাগই দোতলা । পারারাতির অতিবৃষ্টিতে দ্দামাদের ঘেখানে বসতে 
দিয়েছিল লেই ঢাবার ছাত ছলে ভিজে ঘেন কুলে াছে__ বনে হ’ল, তার উপন্থ ছেরে লাচ্ধালাফি 
ক'রুলে ছাত ধ্বসে" প'ড়বে। খানিকক্ষণ পরে অন্ত এভিকং আর দোভাষী পরিবৃত হ'য়ে রেসিডে ছন্স্টন 
সাহেব এলে তার নির্দিষ্ট আসনে ব'সলেন। 

এদিকে রাস্তাশ্ব ভিড়ের অবঙি নেই । একখানা বিরাট সচল চিত্রের মত । লব মাহুষেরই ঘন কৃষ্ণ গাব, 
তার উপরে সাদা নীল আর জন্য রডের জলধারা পাগড়ি পোশাক, একটা হৈ হৈ কলরব । ঠিক আমাদের 
বমবার জায়গার নীচে একদল আফ্রিকান সেপাই কাতার দিয়ে দাড়িয়ে মাছে । আমাদের গরখাদেন্র ৰত । 
কালে! কোট আর ছাফপ্যান্টে আর মাখার লাল পণমের থোকা দেওয়া কালো৷ টুপিতে এদের খুবই মঞ্ছনুত 
আর কেতাদুক, এক কথার 90০94 দেখাচ্ছিল । এদের মধ্যে ফৌজি বাগ্ের দল ছিল, তারা মাকে মাঝে 
এ৷ ব| ঢোলক, 00 ব। শানাই-লাতীর বাশি আর 8৩ বা শিডা-জাতীহ বাশি বাছিরে আলর জনিথে 
রাখছিল। এর নধ্যে ছুছন লোক দেখা দিলে, খুব চকাবক! রঙের পোশাক-পরা, এর। বনপার উপর চড়ে 
রকমারি কায়দা-ফরুণ দেখাতে লাগল | তারপরে দূর খেকে বাজনার আওযাছ্ শোনা গেল, মার দেখা গেল, 
মিছিল আমাদের বা দিকৃকার রাস্তা দিয়ে আন্ছে। দলে দলে ঘোড়-সওঘার, বেশির ভাগই হাউস । 
আলধাল্ল৷, মুখঢাকা পাগড়ি, হাতে বঙ্গম। মামীরের আগে এলে পৌছলেন তার ঘরোয়া কতকগুলি 
কর্মচারী । সবাই ঘোড়ায় চ'ড়ে ; যেমন, তার বাড়ির চাকরদের বিনি প্রধান তিনি, আর ঘোড়ায় চ'ড়ে রাদার 
বিদৃহক যা গাড় ; আর বিশেষ লক্ষী ছিল,_ চার জল থোড়-লওহার, লোহার জিক্তির বা শিকলের লানোদ়। 
বা বর্দ-পরা মাথায় লোছার টোপর ব। টুপি, ঘোদ্ধা ব্যকি ॥ সব জ্রিনিলটা মিলে মধ্যযুগের মারব ছগতের 
একট! ঝলক যেন দেখিয়ে দিলে। এই বোড়-সওয়ারদের পরে এলেন স্ব আমীর । তার পাশে আন 
একজন ঘোড়-সওয়ার বিরাট এক রাজছত্র তার সাখান্ব ধরে নিয়ে আসছে । আমীর এলে মানাদের 
বন্বার জায়গার কাছে পৌছতে-পৌঁছতে তায় দলের ষধো থেকে জন দুই লন্ানিত ব্যক্তি এলেন, আর 
ইংবেছ রেসিডেন্টের দো ভাষী এলেন, ইনি উন্চপদস্থ ছাউপ। কর্মচারী । এর। এলে রেলিছেন্টকে আমীরের 
স্তভাগমনের সংবাদ জানালেন । রেসিডেন্ট তখন এদের সঙ্গে আমাদের দোতলা থেকে নীচে রাপ্তাহ্ নেমে 
গেলেন, আর সেখানে আমীরের প্রতীক্ষায় দাড়ালেন । আমীর এলে ঘোড়া থেকে নামলেন রেসিডেন্টের 
সঙ্গে শিষ্টালাপ ক'রলেন দোভাষীর মাধমে, আর তারপরে আবার ঘোড়ার চ'ড়ে স্ঘলে প্রাসাদের দিকে 
গেলেন। এইভাবেই এই ছোটো-ধাটে! দরবার-পর্ব শেহ ছা'ল। রেপিভেন্টলাহেব ভার নিছের ঝোটরে 
উঠলেন? আমরাও নেনে এসে ভিড় ঠেলে ঠেলে আমাদের গাড়ির কাছে পৌছলুম। 


সংকলন 
সম্মান 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যধন বালক ছিলেম তখন চন্দননগরে মাষার প্রথম আস!। সে আমার জীবনের আরেক দহুগে। দেদিন 
লোকের ভিড়ের বাইরে ছিপেষ প্রচ্ছহ, কোনে! ব্যক্তি কোনো দল আমাকে অভ্যর্থনা বরে নি। কেবল 
আদর পেখেছিলেম বিশ্বপ্রক্তির ফাছ থেকে | গঙ্গা তখন পূর্ণগৌরবে ছিলেন, তাঁর প্রানধারাহ সংকীর্ণতা 
ঘটে নি; ছায়াম্সিথ স্কানলতাহ গার দুই তীরের গ্রামগুলি শান্তি ও সন্োঘের রসে ভর! ছিল । 

তার পূর্বে শিশুকাল থেকে সর্বদাই ছিলেন কলকাতার ইটের খাচায়। মুক্ত আকাশে আলোকের সে 
স্দাত্তত, তার নান। বাধ: পাওহ! দর্িপের খঢ-অংশ পৌছত হামার ভাগে। আমার অর্ধাশলাক& মন 
এখানে এসে মুক্তিত অমৃত অঞ্জলি ভ'য়ে পান করেছে! চিরদিন ধারা এই স্কাৰলার আঁচলে ধাধা! হরে 
খাকত তার! একে তেনন সম্পূর্ণ দেখে নি। আ.ৰ এসেছিলেন বেন দূরের অতিথি, তাই আমার রক্তে ছিল 
বিশেষ আয়োজন । লেছিন গঙ্গাতীরের পূরদিগন্ত্রে বনয়েখার উপরের পথে প্রতিদিন সকালে সোনার 
আলোয় বাধু্ধের থে ডালি আসত সে আর কারো চোখে তেমন করে পড়ে নি, আর ্ান্ডের নানা রডের 
তুলিতে গদ্ধার জন্ধাএার রেখার রেখার বে লেখন দেখা দিত, সে বিশেষ করে আমারই ছক্ে। 

সেই অতিথিবংসল। বিশ্বপ্রকুতি তার অবারিত আ।ডিনায় সেদিন যখন বালককে বসালেন, তাকে কানে 
কানে বলেন, 'তোনার বাটি বাছাও।' বালক দে দাবি মেলেছিল। 

ছেলেদাজষের বাঁশ ছেলেমাগুষী সুরে যেখানে বাজত লে আমার মলে আছে। যোগান সাহেবের 
বাগানযাড়ি, বড়ো যয়ে তৈরি, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু গৌন্দর্ধের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র । তার সবোচছ চূড়ায় 
একি ঘর ছিল, ভার ছারগুি মুক্ত, লেখান থেকে দেখা বেত ঘন বকুলগাছের আগ্ডালের চিকণ পাতার 
আলোর ঝিলিনিলি। চার দিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আয় ছাদের উপর 
থেকে হনে হত নেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আগিনাতেই । এইখানে [ছল জামার বাসা, আর 
এইখানেই মামার যালসীকে ডাক দিছে বলেছিলেম_ 

এইখানে বাখিযাছি ঘর 
তোর তয়ে কবিতা আমার । 

লে ঘর নেই, সে বাড়ি আছ লোৌহদন্তদস্তর কলের কবলে কবলিত। লে গঙ্গা আজ এবমাননান্ন সংকুচিত, 
বন্দী হয়েছে কল-দানবের হাতে ড্রেতাহুগে জানকী হেষন বন্দী হয়েছিলেন দশছুণ্ডের ছুর্গে। দেবী আম 
শৃঙ্ঘলিতা। 

লেদিন যে বালক জীবনের উষালোকে আপনাকে স্পষ্ট করে চেনে নি এবং চেনে নি এই সংলারকে, তার 
উপবে একে-একে অন্তত পঞ্চাশ বৎসরের চাপ পড়েচে। এই চাপে সেই বালক সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। 
আহি আজ নানা কাজে হাত দিছেচি, এবং নান! দেশের কাছ থেকে খ্যাতি অর্জন করেচি। কিন্তু অন্তরের 


সন্মান 


মযো সেই বালক এখনো "আছে কীচা-_ সংলারের যে হাটে লব ছ্ছিনিসের দর ধাচাই হয় সেখানকার 
রাস্তাঘাটে ও চালচলনে এখনে! সে পাক। হয় নি; প্রকুতিহ খেলার প্রাঙ্গনটার নিকে এখনো তার ছাল 
তা ছাড়া খ্যাতির মধ্যে সে আপনার খাটি পরিচঘ পাদ না। খ্যাতির দতে। বন্ধন নেই, দশের মুখের কথার 
জাল খেকে বকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে রাখ! শক । বালকের মনের থে ডানা গোদন কাপে ছাড়া পেরেছিল 
তার সঙ্গে খাতির দড়ি বাধা ছিপ না। দাঙে! সেদিনকার দেই খ্যাতিহীন যুক্তির আাকাপের ক্লে তার 
মন ব্যাকুল হয়। লেইজক্গেই এত করে মনে পড়ে চন্দননগরেত্র গঙ্গার তীর, মেই নোরানের বাগানবাড়ি 
উপরিতলের খোল! ঘটি, যেখানে বাতাল আলে। এবং বালকের কল্পনার পরুষ্পত্ব দাদ মেলামেশার 
মাবধানে দ্রনতার খ্যাতি নিন্দার কলরব মাবর্ড তৈরি করে নি। 

মাছবের কাছ থেকে দরদ ও আদর পাবার লোভ আমার নেই একথ। বললে অতু/কি কর। হবে। মনে 
ভাবি, বিধাতার স্েছের দান ষাুষের সমাদর বের়েই করে আাসে। যখন নামুঘ বণে, তুমি যা দিয়েছ তাতে 
খুশি হয়েছি তখন সেই খুনির কথাটা! একট! মন্ত পুরা । এ পুরা চাই নে বলে স্পর্থ। করতে 
পারি লে। 

কিন্ধু সংসারে ঘশের পুরস্কার বালকের ছন্টে নয, তার ন্তে সমু ॥ আলপভায় জ্ছালন বছর হাধতে 
হলে তার উপযুক্ত সাছসঙ্ছ! চাই, জনগভার দন্তর বাচিয়ে চলবার আথে/নন নেক । বালকের বলনদৃঘণের 
বাংলা নেই, যেটুকু তার বাছে ভা ধৰি ছেড়া হণ ব! তাতে ধুলো লাগে তবু, সেট] বেনানান ছু না। 
কাপের খেলোরাড়ের নতো নে অন্ের জন্তে খেলে না, তার খেল। তার আপনারই ছপ্ধে। এই কারণে 
খেলাতে তার কর্মের বাধন নেই, খেলাতে তার ছুটি। বিশ্বের বখ্যে যে চিরবালক জলে স্থলে আকাশে 
আলোতে ছাদাতে অবহেলার খেল! করেন, বিনি সেই খেলার বদলে শিরোপা চান না, মর্ডের বালক তাকে 
না চিনেও, ন| জেনেও, তাকেই পাদ্থ আপন খেলার লাখি, তাই দেশের লোকের কৰায় তার কোনো 
দরকার হয না। 

কিন্ত বন্ধের কীতি তে! বালকের খেলার মতো! নব । বহলোকের লঙ্গে তার বহুতর ঘোগ। এখানে 
বন্ধুকে না ছলে চলে না, এখানে সহাহকে ন। পেলে ক্লান্তির ভারে পিঠের ছাড় বেঁকে ধায় । কাজের দিনে 
প্রাঙ্গণে ধুলোর একল! বসে জকিক্কনের আয়োজনে তার পক পাওয়া ধায় ন!, পাচছনকে ডাক দিতে হহ। 
বালককালে যেদিন চন্দসনগরে এসেছিলেন ণেদিন এসেছিলেম বিশ্বপ্রকৃতির খেলাঘরে । সেদিনকার দান 
দেবতার প্রতাক্ষ দান, লে আমি আকাশে, বাতাসে, বনের ছায়ার, গঙ্গার কলত্রোতে পেয়েছি । আছ 
এসেছি ছনলভার, কবি নিগে নব, কর্ণের ভার নিযে এই যোগা দান আখ আমি নাগুধের কাছে দাবি 
করতে পারি। সেদিন সেই ছাতের উপর খোলা আকাশের নীচে মনের স্বপ্নকে ছন্দের পাথনিতে একলা 
বলে জপ দিছি, সেদিন ছিলেম হরীকার স্থরিখেলার সহযোগী । তিনি আমার মনে আনন্দ ছ্কুগিরে- 
ছিলেন। আজ আমি কমীন্কপে কর্ম ফেদে বলেচি | এ কর্ম ষাহ্থবের কর্ম, মান্ধকে তাই লহযোগিতার 
জন্তে ভাক দেব। আছ আমাকে আপনার! থে দব্ান দিতে এসেছেন সে ধরি লেই সহযোগিতার আহ্বানের 
সাড়া হব তবে জানব কর্মের ক্ষেত্রে সার্থক হন্বেচি। তা ধরি না হর, এর সঙ্গে ধরি সহযোগিতা না থাকে 
তবে এই লম্থানের ভার ছুবিধছ॥ বহুদূর খেকে নারদের পুম্পমাল্য ইন্দুমতীকে সাংঘাতিক আমাত 
করেছিল». বস্তুত সে মালারই তার নয়, লে দূরত্বের ভার। দূরে খেকে যে সম্বান, ছে সম্মানের ভার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঞ-চৈত্র ১৮৭৯-৮০ শক 


বছন করে সংসারে মুক্তচিত্তে বিচরণ করতে কছ্ছন পারে? যাহহ সফলের চেয়ে সুখে থাকে খন সে 
আপনাকে ভোলে, হখন খ্যাতির ধান ধাকান্ব তার নিজের দিকে তার নিজেকে কেবলই গিয়ে রাখে 
তখন মাব্যার ঘে নিতৃতে তার গভীরতম কৃতার্থতা সেখানে ঘাবার পথ অবরুদ্ধ হব 

বালফকালে বাশির উপরে দখল ছিল না, বাজিছ্থেছিলেম বেষন-তেষন ক'রে, পথে লোক ছড়ো ছয় নি। 
তার পরে যৌবনে বাশিতে হুর লাগল বলে নিজের ধনে সন্দেহ রইল না, তখন লকলকে নলি:লংকোচে 
বলেছি "তোমরা শোনো"। তেমনি কর্ণের আরন্তে একদিন কর্মকে সম্পূর্ণ চিনি নি। কোন্‌ পের 
আদর্শে তার প্রতিষ্ঠা হবে লেদিন জানতেষ নাঁ_ সেদিন পথের লোকে উপেক্ষা করে চলে গেছে, 
আমিও বাইরের লোককে ডাক দিই নি। শেষে কর্ম যখন আপন প্রাণশক্ডিতে মৃতিপর্িগ্রহ করলে 
তখন তার পরিচয় গোপন রইল না। তখন নিঃসংশয দিতে তাকে দেখতে পেলেন । তখন সকলকে 
ডেকে বলেছি “তোনরা এসো" বাশির থর বিকাশ লাভ করে একদিন বেমন বিশ্বের সকলের হয়, 
কর্ম ও তেমনি বিশেষ পরিণতিতে বিশ্বের সামগ্রী ছয়ে ওঠে । সেই বিশ্বের ধর্ম হন কর্মের মধ্যে দেখ! যার 
তখন, শুধু সম্মান নত, সহান্বতা দাবি করবার অধিকার জন্মে। সেই অধিকার আছ এই সভায় সকলের 
কাছে নিবেদন ক'রে বিদায় গ্রহণ করি। ২১শে বৈশাখ ১৩৩৪ 


চলর পৌঁরসকার অনার্থনা উপলক্ষে কৰিত 
হ্যা । ছোট ১০০৪ 


ঘর্ণাপন 


সত্যেন্দ্রনাথ বস্‌ ও নব্যবিজ্ঞান 
হোদ-আইনন্টাইদ পরিদ-খ্যান 


একদিন জগংকে ডারতের দান ছিল এমন যা পৌরবের বন্ত। দণকিদ্বা গলনা ও দশনিকের হিরা 
এমনি এক অমৃলা দান, প্রান্ন সার। পৃথিবী ছুড়ে আজও তা প্রচলিত । ভারতের গশিতবিদ্র কঙ্গে বার 
করে দিয়েছিলেন $ৃত্ত ও বলেন অহুপাত্াক্ক । বলে দিয়েছিলেন বী্রগণিতের বর্শমূল-নি্ষাপন-হুত্র। তার 
ছোযোতিবিদ্রা নির্মল ভাবে নির্ণয় করেছিলেন শৌর-বৎলর-নাস ও চা্-নাসের দিন-দংখাা, অআলেচলনের 
গতি, দুর্বপরিক্ষমদের পথ, ক্রান্তিপাত ও গ্রহগণেশ্র অবস্থানাদি। আর্ভটুই জগতের মধ্যে প্রথদ 
অনুমান করেছিলেন আকাশে নক্ষত্ররাশিয় পশ্চিনাভিদুখে গননের কারণ ছল আদলে পূর্বদুগে পৃথিবীর 
গতি। তিনি বলেছিলেন, প্আগছলোষগতি নৌস্থ পল্ততাচলং কিলোমগং ঘদ্ব্, অচলানি ভানি তন্বৎ 
লমপশ্চিমগামি*__ পূর্বদিকগামী নৌবাশ্থ বাকি, দেখন তীরের বৃক্ষরাশিকে পশ্চিষমুধগামী দেখে, তেমনি 
পৃথিবীর পুধদিকে গতির জন্ঠই মাকাপস্থ অচল নক্ষত্ররাশিকে সমপশ্চিমগামী দেখাম। মাপন অক্ষে পৃথিবীর 
দৈনিক আবর্তনের কথা স্প্টত এতে বোঝান না; কিন্তুগতি যে নক্ষত্রের নন্ব_ পৃথিবীর, এ তথ্য প্রবম তারই 
কাছে উদ্ধাপিত হথ্গেছিল। এমনি আর-এক অন্বপতাকাস্থন্প প্রোধিত রয়েছে শিল্পকতিছ্থের নিদর্শন পঞ্চম 
শতাব্দীতে ঢালাই লোহার বিসৃ্তনত কুতবমিনারের প্রাঙ্গণে। উপনিহদ্‌ দর্শন ব্যাকরণ শব্কোষ কাবা 
মহাকাব্য কাবাছিজ্ঞাদা উপাখ্যান নাটফ লংগ্ীত ন্ৃতাশাহ ছন্দশাঙ্জ অর্থশাহ চিকিৎসা কামশাহ প্রভৃতিতে, 
ও কলাশিল্পে ভারতের ফীতি জগতের ভাণ্ডারে অমূল্য লম্পন্ব্বন্ূণ । ভারতের প্ধিরাই জগতে প্রচার 
ফরে গেছেন অক্ৈতবাদ, ধাকে বল| যেতে পারে বিশ্বব্দ্ধাণ্ডে ঘ1-কিছু বিশ্বযান তা-পবের অচিত্র-একীকরণ 
নত্র। ভারতই জগতে এনেছে অহিংস! ও শান্তির বাখি। 

কিন্তু এসব ছল প্রাচীন দ্বান, প্রাচীন কীতি। যধাদূুগ থেকে এহন কোনো! দান বা কীতি ভারকের 
নেই ধা অগংকে জ্ঞানে পরি বা ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছে। হদি-বা থাকে তবে ত! নগণা। 
সৌভাগ্যের কথা, বর্তমান শতাব্দীতে দুরিষেহ কনেকছন ক্ষপন্ময মনীষী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে এমন আবিষ্কার 
ও রচনা লাধিত করেছেন ঘা ভ্গতে শ্ুবু স্বীকৃত ও গৃহীত হয় নি, পরন্ধ ঘ| পাঠাবিগ্ভার হঙ্গিত হয়েছে ও 
নিত্য ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং অক্লান্ত শ্রে আবিষ্কার ও রচনার লৰতুলা বিবেচিত ইথেছে। ডাকতেন লুপ গৌরব 
পুনক্জারে অগ্রলর এইলব হৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের ষশো ‘বোস-আইনন্টাইন পরিলংখ্যান' অথবা 
“বোদ-পন্িপংখ্যান' অন্তত । এর জনক হলেন আচার্ধ লত্যেন্রনাথ বস্তু । ১৯২৪ বন্ধে এটি রচিত হয ও 
্বধং আইনন্টাইন কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে তারই উত্তমে প্রকাশিত হব! সুদীর্ঘ চৌজিশ বছর পরে সম্প্রতি এ বছর 
লগুনের সবগাল সোসাইটি এর রচস্িতাকে ফেলে! নির্বাচন ফরে সংবর্ধিত করেছেন। কিন্তু বহপুবেই 
বোস-পরিসংখ্যান আপন উৎকর্ধে জগতে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হযেছে) 

বোস-পরিলংখযান একটা সামরিক বিধান ও আদ্রকাল উচ্চাঙ্গ পনার্থবিজ্ঞানের এক অবস্তপাঠা 
অধ্যার।* এ বস্তুটি কী, ছানবার জকা অনেকেই সমূংসুক । বিহছঘটিকে ঘথাসম্তব লাধারনবোধ্য করে 

৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিক! মাহ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


এখানে উপস্থিত করলাম ও এর অন্তরে সংজে প্রবেশের জন্ত আমরা একটি স্থপরিচিত দৃষ্টান্তের শরণ 
নিলাম। 

প্রচণ্ড ভিড়ের মপো পড়লে লহছে আমরা নিজেদের হারিছে ফেলি; সঙ্গী ও দলের লোক থেকে 
পরস্পর বিজ্ি হই । ছোট-বড় স্বী-পুরুথ কে কোথা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হই তার কোনো। ঠিকঠিফাল! থাকে 
না। আজকাল তাই বৃহৎ মেলান্ধ ও বিরাট ভিড়ের আাদগার খোজ-আপিসের বাবস্থ! কর! হয় যাতে 
হারানে! লোকজন সহজেই গুলমিলিত হতে পারে । ভিড়ের ধর্মই ছল এই, ভিড় লোকজনকে ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত করে। ভিড়ে একটা চাপ স্থপতি হর, তারই ফলে এই বিক্ষেপের উন্ডব । ক্ষেত্রবিশেষে এই চাপ 
অতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে । ১৯৫৪ অন্ে এলাহাবাছের কুস্তেলাদধ সহজ্াখিক গ্ানার্থীর প্রাণবিনাশ 
এর প্রশ্নঃ উদাহরণ । অন্তান্ত দেশেও প্রচণ্ড ভিড়ে কত লোকের প্রাপনাশ হয সংবাদপত্রে মাঝে মাকে 
তার বিবরণ পাওয়া যা । বিশৃঙ্ধল বিস্ছষ্জ জনতার এমন ভম্বাবছতা আছে ধা এককের থাকা অনন্ত । 
ভিড়ের বিশ্ৰেপধর্মও ব্যরীতনের মখে! অবর্তদান। বরং সাধারণে আমরা পরস্পঃকে করণ করি, বিক্ষেপ 
করি ন| ও আযস্তীযবদ্ধুস্বদনের ধতদূর সম্ভব নিকটে খাকি | বস্তুত একক জনের ধর্ম ভিড়ে ধর্ম খেকে 
লম্পৃদ ভি) 

থেখানেই একের বদলে বহর লমাবেশ সেখানেই বাগত মাচয়ণের পরিবর্তে সামঠিক আ।চরণেরই 
প্রাধান্ত॥। বহ একত্রিত হয়ে যে লম উৎপগ্র করে ত| পৃথক এক সত! ও পৃথক লক্ষণাদি লাভ করে, ঘা 
বারীতে অবর্ডনান ও যা বারিগওলির লক্ষণ আচরণাদির যোগফল মাত্র নয়। সমরিতে ঘা প্র্ণটিত বাটিতে 
ত| অপ্রত্যাৰিত, এমনকি নিরর্থক । প্রকৃতপক্ষে বারি ও সময্ীর ভাৎপর্ধ বিভিই। 

এক ও বহু, বাতি ও লমরী, সামান্ত ও সমূহ এদের মধ্যে তাংপর্ের বিডিগ্রত। দ্রগতের প্রচচীন 
মনীধীরা উপলব্ধি করেছিপেন। উপনিহদের খতিরা বলেছিলেন-_ তূনাকে দানো, তবেই জ্ঞানের আনন্দ 
মাক হবে-_ "কৃমাত্তের বিজিজ্ঞাসিতবা”; বিশ্বকে টুকরে। টুকরে| ভাবে আনলে আন লার্থক হবে না, তার 
নিরতিশর বা সম্পূর্ণ অবণ্ড রূপ ও সত্তার বে চিএ তাৎপর্য আছে তাকেও ছানা চাই । 

বহর সমাবেশ ব। সমর যে বিশেষ একউ| নিদেশ আছে আমাদের বাবহাত্রিক জীবনে নিতাই তার 
পরিচন্ব পাই । সমাছ রাষ্ট্র কবি স্থাস্থাবিডাগ প্রন্থতির বাবস্থায়, ইন্পিযোরেঙ্গ ছন্মণত্া ও প্রজনন সংক্রান্ত 
ব্যাপারে, জুয়ার ছার-জিতে, তাস(803৮)-পাশার দানে, টার্গেট শুটিঙে, ঘোড়দৌড়ের ফলাফলে স্যটিগত 
বিধির নিহঙ্গণ পরিলক্ষিত হম ॥ সমরীর নিয়ন অবিসংবাদিত ভাবে আমাদের সকল রক অহঠান ও 
উদ্লোগের মো ছড়িশ্বে পড়েছে। স্বনামগঞ্জ প্রকেলার প্রশান্চত্। মহলানবীশ সমষ্টিগত বিদিলক্ষণের 
অহথসীলন-অধায়নাদি ও গবেযবার দন্ত বরানগরে বে ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট প্রতিঠা করেছেন 
তা আগ দেশবিদেশে প্রধ্যাত। 

সাৰহীক বিধির একটা মূলক! ছল বাহিন্র সনাবেশটি বহুসংখ্যক ছওয| চাই। একটা উদাহরণ নেওয়া 
যাক । একটা টাকা নিযে কেউ ধছি উপর দিকে ছুঁড়ে দেন তে। টাকাট! পড়বে হন্ব এপিঠ নয় ও-পিঠ 
হয়ে। যদি টাকাট| বার বার এই রকন উপর দিকে ছুড়ে দেওয়া ধার তে! মন্ধশানবাছলারে অর্ধেকবার 
এপি ও বাকি অর্দেকবার ও-পিঠ ছয়ে পড়বে । কিন্তু এই নিচে রক্ষিত হওয়ার জন্ত টাকায় ছুড়ে ফেলাটা! 
সহ লক্ষ বার হও! চাই, নন্বতো নিমের ব/তিক্রদ হবে । ছু বার ফেললে হতো দ্র বারই এ-পিঠ ন্রতে। 


সতোম্্রনাথ বস্মু ও নবাবিজ্ঞান 


ছু বারই ও-পিঠ হয়ে পড়বে । ঠিক এই রকমই ক্লাশের দানে : এক রঙের পাচটি তাল একই হাতে আসার 
সন্ভাধন! হল মস্কপাব্রথতে পাচ-শতে এক 1 কিন্তু পাচ শ বার তাস বিলি করলে ছয়তে! বহুবার হবে নঘতো 
একবারও হবে না। পীচ-শতে এক, এনিযম ব/তিক্রমহীন হওয়ার জস্ত চাই লক্ষ বার ব! ততোপিক বার 
তাসের বিলি। টার্গেট শুটিং ঘোড়দৌড় ইত্যাদিতেও ঠিক এই রফম। 

লমাজ ও রাষ্টে বা কবি বা তাল-পাশাহ যেমন, পদার্থবিজ্ঞানেও তেষনি সামগ্রিক বিদির আধিপতা ॥ 
একট। ক্ল হাতে নিয়ে ন্ঘোলে লাগিয়ে মলে করলাম কপট দেয়ালে ঠেকে গেছে, কি ন। স্পর্শ করেছে। 
বিন্ধ মনে র/খতে হবে, রুলট! কোটি কোটি অপুর সময; অণু ও তার অনস্বর্গত পরাণু১গুলিতে মাছে বাকে 
ঝাকে সহশ্র লত্র ইলেক্টন-প্রেটনাদি । ব্যিক ভাবে রুলের ও দেছালের কোন্‌ বা ক-টা ইলেক্ট্রন 
প্রোটন পরস্পরকে স্পর্শ করছে বলা অসম্ভব ও অর্থহীন। কুল ও দেয়ালের ম্পর্শলাভ একট! সামরিক 
ব্যাপার । শতগহম্র ফোটি ক্ষুহাতিক্ষৃত জলকপার সম্টি ছল যেঘ; আবার প্রান্থ সহস্র কোটি নক্ষত্রের 
সমাবেশ হল একটা! নক্ষত্রমণ্ডল, ঘাকে আমরা বলি নীহারিকা । বে রকম ঘরে আমর! বাল করি তার 
বান্ধুতে আছে কোটি কোটি অবিজেন-নাইট্রোছেন-মণু । এলকলের বেলব আচরণ আলগা প্রত্যক্ষ করি 
তা সামরিক আচরণ, বাজিক লদ্দ। ধরা ধাক, ঘরের মপো ঘে বায়ু আছে তার টেম্পারেচার । অবিদিত 
নেই, গ্যাল হল অডিক্কতবেগবান অণুয় সমাবেশ । ঢেম্পায়েচায় হল তার শামঠরীক গত্াঙ্ক; কিন্তু ঘদি 
বলা ঘার, একটি ব| গুটিকয়েক অপুর টেম্পারেচার তবে ত! হবে অর্থহীন । আবার, অণুদ্ের গতি ছানা 
থাকলেও টেম্পারেচার নির্ণৱ সম্ভব নন্ব । কল্পনা কর! যেতে পারে বে, প্রত্যেকটি মপুর গতিবিধি-নির্ণ্ করে 
তা থেকে টেম্পারেচার-জবগতির একটা উপান্ন ছতে পায়ে; কিন্তু তাতে আনু নিঃশেষ ছবে। অতএব 
অন্ত পথের সন্ধান চাই । 

সমস্যাটির উদর হয়েছিল বৈজ্ঞানিক-মহুলে উনিশ শতকের গোড়ায় । ইতিপূর্বে কয়েক শত্যন্থী আগেই 
গাালিলিরে নিউটন প্রন্থৃতি মনীবীরা ঝারীর স্থিতি গতি কক্ষ ইত্যাদির গণিত রচনা করেছিলেন। 
পৃথিবী ও এছের গতিবিধি, গ্রহণ ইত্যাদির, কামানের গোলা, বিলিয়ার্ড বল ও রাইফেল-বুলেটের অঙ্ক 
কষে ফলাফল বলে দিয়েছিলেন। কিস্তু মূশকিল হল গ্যাস নিয়ে। ইতিমধ্যে স্টিম-চালিত ইন্ছিন 
আবিষ্কৃত হ্েছে। এই স্টিৰের ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরা আলোচনায় রত হলেন; কিন্তু বা-গনিত 
এতে অচল। বিধ্যাত বিজ্ঞানী মাযান্সওছেল ও ক্রসিয়াস লাগলেন সামরিক গণিত নির্ণন্ঘ করতে । 
ম্যাক ওয়েল অপুদের গতির বণ্টন বলে দিলেন সমগ্রিগপিত প্রয়োগ করে। সমক্রিগনিত এই থেকে প্রতিষ্ঠিত 
ছল। বিজ্ঞানীর] বুঝলেন, শুধু নিউটনের গণিতই হখেষ্ট নয়; পদার্থবিজ্ঞান চাই লমগ্জিগনিত। গ্যাসের 
অন্তান্ত আচরণ ও 794806108. বা বিকিরপক্রিযার ব্যাখ্যা সমাধানে লাগলেন লর্ড হেলে, বোণ্টডমান, 
উইন্ল প্রভৃতি, এই নবপর্াকের গণিত প্রত্নোগ ক'রে। অবশেষে প্লাঙ্ক (2127০) তাকে অগ্বপত 
করলেন ও তা করতে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ নৃতন অভিনব লিদ্ধান্তে উপনীত হলেন । লে হল Quantum 
27500 : শক্তির কনাবাদ, ঘেষন বস্ত্র । অর্থাৎ শক্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্র শক্তি লন্ব ? নরীপ্রবাহ যেমন 
জলকণার হেত, পক্তিপ্রবাহ তেষনি শক্তিকণার হ্রোত। 
5 লরথাপু ও পাযোশৰিক শব্দ ছুটির পরিবর্তে লেখক পরাণু ও পরাশবিক শু প্ৰচোগ করে আদত্েন। হাক সতোহুনাখ বহু 
এ পর্ন অনুমোদন করেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিক! মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


প্রান্ত থে ভাবে লমটীর অঙ্ক প্রথথোগ করলেন ত! বিজ্ঞানের চক্ষে ত্রটিহীন ও অনাপত্তিক্ষনক হর নি। 
১৯২৪ অন্দে সত্যেশ্রনাধের বে গবেষপ। প্রকাশিত হল তাতেই মতি অভিনব ও স্বপ্রতিঠিত ভিত্তিতে 
কটি ও ছাপারিহ:ন চাবে 11570 145 -এর প্রমাণ লিন্ধ হল । এই গবেধনাটির বিধ্বস্ত ছিল ঘালোককণা 
বা ফোটন (৮০২০০) ও বিকিরণ (72019195) -এর লামত্রিক আচত্রণ। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, 
শুধু ফোটন কেন এমন-কি বন্ধকণার সমরীতেও বোল-পরিলংখযান-বিখি প্রযোছা | তিনি শ্বহং একে 
গ্রষ্থোগ করলেন ইলেক্ট্রন-গ্যাসের আচরণ সমাধানে ৷ ম্যান্সওর়েল ও ক্লসিত্বাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
গ্যাল-অণুদের লামফিক বিধি, এবার প্রতিষ্ঠিত হল ক্্হাদপি ক্ষৃত্র সকল ফলাসম্রির সাময়ীক বিধি 
আলোককণা, বিকিরণ, ইলেক্টন-কব। ইত্যাদি। পবার্থবিজ্ঞালে গতোন্দরনাথ কৰ্তৃক একটা নতুন অধ্যায় 
যোছিত ছল। 

বোস-পরিসংখ্যানকে আইনস্টাইন ইলেক্টন-গ্যাসে বাবহার করলেও দেখা! গেল কার্যক্ষেত্রে এ প্রয়োগ 
খুব লকল ছু না। বস্তুত সব বস্তকপাই বোল-পরিসংখ]াল-নিরান্্রত নম্ব; ঘেসব বস্তুকণ| বেস-পরিলংখ্যান 
অমুলরণ করে না তারা অপর-এক পরিসংখ্যানের অধীন। সত্যন্রনাখের পদাহুলরণ ক'রে দাৰি ও 
ভির।ক (Fermi-Dirac) ছ বছর পরে এই পরিসংখ্যান প্রস্তাবন করেন। 

এই উভয় পরিলংখ্যানই এধন Atomic ও Quantum Mechanics -এ গ্রান্থ। পদা্থবিছ্ঞানে 
হেপকল। প্রাথমিক কণিকা স্বীকৃত ও বিষৃত হয়েছে তার! ছুই গলে বিডক্ত। একদল বোস-বিখির অহবর্তী ; 
এদের নামকরণ হয়েছে বোসন॥ অপর দল ফামি-ভিরাক-বিধি ও Pauli's Exclusion Principle 
“এরর অনুবর্তী । এদের নামকরণ হযেছে ফামিহন। ফোটল, কোরাষ্টাৰ ও যুগ্মলংখ্যক ভর-পমস্থিত 
কণিকার, ঘবা মা.লফ।-কণা, কয়েকটি বেসন ইত্যাদি গ্রথম দলের অন্তর্গত; ইলেক্ট্রন প্রোটন নিউট্রন 
প্রষ্ঠতি অযুগ্মযংধ্যক ভর-সমস্িতর! দ্বিতীয় দলের অন্ত) 

বিশ শতকের প্রারস্তে পদার্থবিজনের প্রাচীন প্রতাদগুলি সমন্ধে লংশ্ব দেখ! দিল। প্রচলিত বিধি- 
নির্দেশ ও সাক্ষাৎঅভিজ্ঞডার মধ্যে গরমিল উপেক্ষনীর লীমা! অতিক্রম করল। নতুন নতুন মাবিদ্ধার 
পুরাতন পিদ্ধিকে স্থানচাত করল। বিজ্ঞানে বিদ্রব দেখ! দিল ও অভ্ভা্ধ হল নবাবিজ্ঞানের | প্াক্ক- 
বধিত শক্তিকণাবিধি থেকে এর সুচনা (১৯**)। আইনস্টাইন শক্তিকপাবিখি সমর্থন করে দেখালেন এর দ্বার 
ধাতুগাত্রে আলোকপাতে ইলেকৃইন-উৎক্ষেপ হুবহু ব্যাখ্যাত হতব। শক্তিকণাবিধি লব দিক থেকে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করল। রাদারফোর্ড পরাণুকে দিলেন ভেঙে ও এক পরাদুকে অন্ত পরাণুতে রূপান্তরিত করে সিদ্ধান্ত 
করলেন পরাণ অভিন্ন প্রাথমিক বন্ধু নর, ও প্রোটন-ইলেক্‌ট্রনে সাজানো বস্তু। নীলদ্‌ বোর পদ্নাগুর ইলেক্ট্রন- 
সঙ্ছাতে শক্তিকণাধিধি প্রবোগ করে হাইঘ্বোছেন-বর্শছজ্জের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ ছলেন। Corres 
pondence Principle উদ্কাবন করে এ বিষরে করেকটি তুরহত! দূর করে প্রাচীন ও নব্য হিলাবের 
মণো সেতু স্থাপনে ধক্ষষ হলেন। ইতিমধ্যে (১৯*৫-১৯১৪-১৯১৮ অব) আইনস্টাইনের ধূগান্তকারী 
আপেক্ষিকতর প্রগরিত ও সমর্ধিত হল) এ যতে শুধু দৈর্ঘ! প্রস্থাদি, কাল ও গতি (অনন্তগতি ও 
ঈত্রগতি ছইই) যে কেবল আপেক্ষিক ত! নর, পরস্ক বন্তকণা শক্তিকণাতে ও শক্তিকণ! বস্তুকণাতে 
রূপান্তরিত হতে পাত্রে এ ছহ সিদ্ধ। ১৯২৩ আবে লুই গ্র-ব্রলি তরক্ছ ও বস্তকণার একাত্মতা প্রমাণ 
করলেন তার Wave ১€০ani০5 -এর অবতারণা করে, ও সন্ভই তাকে সম্প্রসারিত করে তার জন্য নৃতন 








সংতান্রনাথ বসু ও নব্যবিজ্ঞান 


গণিতের বুলিষ্থা্ রচনা করলেন শ্রভিংগার ৷ ১৯২৬ অস্দে হাইলেন্বার্গ রচনা করলেন নাড্রাগণিত বা 
9৫৭56 Mechanics  পরাগুর গড়ন বদল করে অন্য পরাগুতে তাকে নপাস্তর করে তা থেকে 
শেষ শক্তি নামের আহত হতে পারে এর প্রমাণ ছল নহাযুদ্দে হিনোশিমার জ্যাটম বোলার ধ্বংয-ফাদে। 
ঘুদ্ধের কিছুকাল পূর্বে বিখ্যাত বিজ্ঞানী জোলিও-কুরী কৃত্রিম উপায়ে তেগক্ষির নৃতন পরাণু, গত করার কৌশল 
দেখালেন । শক্তিকণ। বন্থকপান রূপাস্থরিত ছয় দেখিয়েছেন ডিরাক, পঙ্ছিটিভ বিদ্ুধ্যুক্ত, ইলেক্ইনের জুড়ি, 
পঞ্জিনের ভবিশ্নন্থানী করে, ঘা পরে লাক্ষাৎপ্রমানিত হয়েছে । নবাবিঞ্ঞানের ঘধাত্র] চতুনিকে শুরু 
হল। এপই নধো প্রকাশিত হথেছে সত্যেবনাখের 'বোল-পরিলংখান'। কেবল ওটি প্রাঙ্ষ-মঙ্ক 
(Planck's Law) ও শক্তিকপা প্রতিষ্িত করবার স্বাধীন সোপান শ্বন্তপ হু» নি। ও এলে দিল নব্য- 
বিজ্ঞানে, Atomic Physics ও Qiautuin Mechanics -এ শনরীর ত্র । বিজ্ঞানে, হেন অন্যত্র, 
মামহিক-লুজে অপরিহার্থ। সে বিজ্ঞান অচল যাতে সমীর আলন নেই । নবাবিজ্ঞানের এই অপরিহাধ 
অধ্যায়টি রচনা করেছেন সতোজ্নাখ । তাতে নব্যবিজ্ঞান সম্পূর্ণত! লাভ করেছে। 


গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 


শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা 


নার্কনি খন এক স্থান হতে আঠার মাইল দূরে ব্দার-এক স্থানে বিহ্যৎ-তরঙ্গ পাঠাতে লক্ষন হলেন, তগন 
তিনি তোড়ছোড় করতে থাকলেন, ইংলণ্ড খেকে আনেরিকার বিনা-তারে সংকেত পাঠাবেন। 
বিপেষজ্ঞর! বললেন, পৃথিবী গোলাকার, ইংলণ্ডের কোনে! 'দ্বানের স্পর্শকক্কূপে যে তয়ঙ্গ-স্নোত ঘাত্রা 
করবে, জআমেরকায় পৌছতে তো! তাকে বেঁকতে হবে; মে বেঁকবে কেন? তাদের উপনেশবানীতে 
কর্ণপাত ন! কারে মার্কনি কা চালিয়ে যেতে থাকলেন, আর ১৯*১ সনে একদিন কনওয়াল থেকে যে 
বিদ্ধাৎ-তরঙ্গ পাঠালেন তা লিউফাউওল্যাণ্ডে পৌছে সেখানে এক যঙ্রে লাড়া দিল। দপগদ্বাসী শুড়িত হল) 

কিন্তু কি ক'রে এট! সম্ভব হল, বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে খাকলেন। অবশ্ত একট! বৈজ্ঞানিক হিলাব 
আছে যে, তরঙ্গে ধার গতি তা অল্প একটু ধেকতে পারে, কিন্তু অতটা তে! নয়। ১৯*২ সনে 
আমেরিকান কেলেলি ও ইংলণ্ডে হেভিসাইভ প্রায় একই সরে বললেন যে, উপরিস্থিত বাছুমগুলের 
কোনো-একটি স্তর পরিবাহফের কাজ করছে, বিত্যুৎ-তরঙ্গ সেখানে প্রতিক্ষলিত হচ্ছে, সেই কারণে তার 
গতির দিক্-পরিবর্তন ঘটছে। ছেভিসাইড এ কথাও বললেন ছে, স্্ধরশ্মি সম্ভবত এই বায়্ন্তুরে 
পজিটিভ ও নেগেটিভ খান স্ব করছে, ফলে ওই আরনিত বাধুস্তর পরিবাহক হয়ে গাড়াচ্ছে। কিন্তু 
এ তো কমনা মাত্র । প্রমাণ চাই! 

প্রথম প্রাণ দিলেন ক্যাপেল্টন অনেকদিন পরে, ১৯২৫ সনে । ঘোরালে! ও খাড়া মাকাশ-তার খাটিয়ে 
সংকেতের আওয়াজ কিভাবে ক্ষীণ হতে থাকে লক্ষ্য করে তিনি সুনিশ্চিত ছলেন বে, বাযুমণ্ডুলে 
কোনো! এফ স্তরে প্রতিফলনের হস্ত ওইরকষ ঘটছে। 

* মার্কনি বেকালে বিনাঁঁতায়ে লংকেত পাঠান তখন পর্যন্ত উপরিস্থিত বাম শুলের রসি গন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


বিজ্ঞানীদের জান খুব কমই ছিল) ঘত উপরে ওঠ। ধাই বাছুর ঘনত্ব তত কমে আলে, বাঘ্মণ্ডল পৃথিবীর 
উপরিভাগে আড়াই এ, তিন শ, কি, চার শ মাইল অবদি বিস্তৃত এইরকম ফরেকট। কথা। 

এর পর সাবহবিদ্রা কিছু কিছু গবেষনা আরম্ভ করলেন। বেলুন উড়ালেন, চাপ উষ্ণতা আর্ডতা 
যাপবার হত বেলুনের মধ্যে রইল 7 বেলুন নেমে এলে ওইসব সম্বন্ধে সুংবাদ ডানাল। কিন্ত বেলুন 
তো বেশিদূর উঠতে পারল ন!; কার্ডের বেলুন ১৬ (কিলোমিটার অবধি উঠেছিল; বেলুনের দৌড় 
ওই অবনি। এর পর ছোড়া ছল রকেট ; সে উঠল ১৮* কিলোমিটার অবধি । রকেট ট্রান্দ্ষিটার 
বহন করে নিযে উঠত, উপর থেকে সংকেত ছাড়ত, বিজ্ঞানী মাটিতে বনে সেই সংকেত ধ'রে তার তাৎপর্য 
শষ করতেল। এতে ক'রে উপরের স্তরের টাটক! খবর হিলতে লাগল । কিন্তু এর ঘোষ হইল এই, 
ট্রান্ন্ৰিটাযকে খবর সংগ্রহ করতে হবে অতি অল্প সনদের মধ্য ॥ 

এর পর বিদ্ঞানী যে পদ্ধতি বলদ্ছন করলেন উপরিস্থিত বান্ুষণুল-দনবদ্ধীয় গবেবনান্থ তা বিশেষ কার্ধকর 
হল। এই পদ্ধতিতে মাটি থেকে ক্ষণস্থায়ী এক ঝলক বৈদ্বাতিক তরঙ্গ পাঠানো হবে, উপরে পরিবাছুক 
স্তরে প্রতিক্ষলিত হরে তা নীচে নেমে আলবে, তখন তাকে গ্রাহ্ছকহন্তে ধরা বাবে। 

এই রকমের এক পরীক্ষানপ্রেয়কযঙ্ের কয়েক ফিলোষিটার দূরে গ্রাহকংঙ্থ রাখা হয়েছে । প্রেরকমন্ধ 
থেকে ক্ষপন্থানী এক গুচ্ছ তরক্ক পাঠানো হল; গ্রাহুকবন্ধে পরপর ভুবায় সংকেত পাওয়া গেল। প্রতটান্ব 
তরঙ্গ প্রেরকধ থেকে লোগাহঙ্ছি গ্রাহকবঙ্ধে এসেছে; মার দ্বিতীকটায় তরঙ্গ গ্াহকবন্ত খেকে হাত্রা 
ক'রে উপরে আত্বনিত স্তরে পৌঁছল, লেখান থেকে প্রতিষ্ষপিত হবে এলে গ্রাহ্কংস্ণে দ্রানান দিয়েছে 

একট! কুঘার মুখের কাছে ক্ষনস্থা্নী একট! শব্ব করা হল; অল্প সমর পরে প্রতিধ্বনি ফিরে এগ? 
শৰের ধাত্রা কর। ও ফিরে আলার নপো ললয়ের বে ব্যবধান একট] ঘড়ির লাহাত্যে তা মাপা হল। এখন 
এই লমরে শব্দ দুরার তল! অবধি গিয়েছে ও কিরে এসেছে। আনা আছে বে, শব্দ লেকফেণ্ডে ১১২৯ ছুট 
বায়। সুতরাং এর থেকে র্রার গভীরতা আমরা বাপতে পারি । 

এইবার বি্যাৎ-তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষাটি ধরা বাক | প্রথদ সংকেত ও স্ষিতীত্ধ সংকেতের মধ্যে লময়ের 
ব্যবধানটখ বাপা হুল। বিছ্যাৎ-ভরঙ্গের বেগ জালোর় বেগের সমান, আর তা ছলে লেকেণ্ডে ১৮৬**১ 
মাইল; স্ৃতরাং সমন্বের ব্যহধান ছানা হওয়ায় পরিবাহক-শরের দূরত্ব বাপা গেল। অবশ্য একটা কথা 
এখানে মলে যাখতে হবে থে, এন্সপ পরীক্ষা সমন্ধের যাবধান অতাস্ত কষ, একটি সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের 
চেয়েও কৰ; কোনে। ঘড়ি এরকমের ছিসেব দিতে পারে না। এর অন্কে বিজ্ঞানের এক নবাবিদ্নত ধর 
বাবছার করতে ছল। উপরিস্থিত বাছুমশ্ুণ সন্ধন্ধীগ সংবাদ সংগ্রহে এই ঘস্ছ বিজ্ঞানীর প্রধান লছায় হল । 

এই সমক্থে শ্রীশিশিরকুমার মির কলকাত| বিশ্ববি/লয়ের ভি.এস্‌লি. উপাধি লাশ করে প্যারিলে 
এলেছেন। বিজ্ঞানের এই দবিকট। তাকে বিশেষভাবে আকু্ট করল। বৈছ্যাতিক তরঙ্গ পাঠাবার ও তা 
ধবার সমস্ত কৌশল তিনি আন্বত্ত করে নিলেন॥ তার পর দেশে ফিরে এনে কলকাতা বিজ্ঞান-কলেজে 
তিনি এফ পরীক্ষাগার স্থাপন করলেন। গবেষনা! চলতে লাগল। সহকর্মীূপে পেলেন কয়েকজন 
বিজ্ঞানীকে ধাদের দানও দ্দসামান্ত । 

ব্যাপ্বেল্টন দেখিয়েছিলেন, উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের থে অংশ 'দায়নিত হয় তাতে ছুটি পৃথক 
পৃথক স্যর আছে, যেখানে আয়নর! বেশিরকম ঘনীভূত হয়েছে । এই দুই স্তরের নাষ দেওয়া হল চট ও 


শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা 


চু স্তর । চর প্রায় ১০ কিলোমিটার উচৃতে অবস্থিত, হার চু-তর আছে ২৯* থেকে ২৫* কিলোমিটায় 
উত্তে। নিশিরকুষার মিত্র £;-স্তরের নীচে, পৃষ্ঠ হতে পরার ৬: কিলোমিটার উচুতে, আর-একটি স্তরের 
সন্ধান পেলেন। লাঙারণ শক্তিতে তা ধর/ঘায় না; এর আন্ত শিশিরকুমারকে বিশেষ কৌশল অবলম্বন 
করতে ছুল। শিশিরকুথার লক্ষ্য করলেন, এই স্তয় বিশেষভাবে পোষকের কাছ করে, তহদ-দৈর্ণা বড় 
হলে এই স্তরে তা প্রতিফলিত হন, মাঝারি বা ছোট হলে প্রতিফলন হব না। এট স্তর কেবলমাত্র 
দিবালোকে গঠিত হব, রাত্রে এ লুপ্ত হবে বায! শিশিরকুষাত্রের এ গবেধন। পৃথিবীর বিডিএ পরাক্ষাগানে 
স্বীকৃতি পেল, জ্যাপেল্টন এই হারের নাম দিলেন D-স্তর ॥ তা হলে শেষ অবধি এই দাড়াল, বাছুসগলের 
আগনিত অংশে মোটাদুটি তিনটি স্তর খাছে _ D, E ও } । তার পর এও দেখা গেল, চ-স্তরটি ধিবাডাগে 
F, ও ৮5 ছটি পৃথক শ্বরে বিভক্ত হত, রাত্রে তার! আবার জোড়া লাগে। কোন্‌ সুরে বাছুর কোন্‌ 
উপাদান আমনিত হচ্ছে শিশিরকুদার লে সম্বন্ধে অনেক তথা দাবিক্গার করলেন। বাছুগ্ুলের উপরিভাগে 
্রক্কতি্ধ বিরাট পরীক্ষাগারে ছিনে াত্রে যেসব ঘটন| ঘটছে, তার সম্পূর্ণ হস্ত আম ও মহন্ত, 
রয়েছে। কিন্ত যেসব বিজলী ধীরে ধীরে লেই বনিকা উন্মোচন করছেন, শিশিরকুমার [মিত্র তাদের 
অন্যতম । 

উপরিস্থিত বাহুমণডল সন্ধে গবেষণা খুব বেশি দিনের নগ্ছ। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে পৃথিবীর 
বধ স্থানের বহ বিজ্ঞানী অনেক তথা আহরণ করেছেন। শিশিরফ্ঘার মিত্র সেলমন্র সংগ্রহ করে The 
Upper Almosphere নাষে এক বৃহৎ প্রামানিক গ্থ রচল| করেছেন । "আল লময়ের বধো প্রথম সংঞ্চরণ 
নিঃশেষিত হয়ে যাহ, দ্বিতীধ লংস্করণ প্রকাশিত ইয়েছে। রাশি্ন। সমগ্র পুস্তকধানি নিজ ভাষায় ঙ্জুবাৰ 
করে নিয়েছে। এয আগে কেবলনাত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বলিত কোনো পুপ্তক এত লমানর লাভ 
কয়ে নি। 

রয্াল সোলাইটির সভ্যপঘে নির্বাচন সমন্ধে একটা কথা বলে শেষ করি। 

১৯৪৬ সনে শ্রগ্রশান্তচন্্র বহলানবিশ ওই প্রতিষ্ঠানের সভাপদে নির্বাচিত হুন । তার পর দীর্ঘ দশ বছরের 
মধ্যে আর কোনে!"ডারতবাসীকে সভা ফর| হব নি। গত বছরে লডা হলেন ওয়াডিম্বা, আর এ বছর মিত্র 
ও বহু । এটাকে কি একটা সাধারণ ঘটনা বলে ধরা যাকে, না, এর মূলে কোনো কারণ আছে। 

ধতদূর জালা ঘায় তা এই |_ 

রহাল সোসাইটির ছু রকম সভা আছে, সাধারণ সভ্য ও বিদেশী সড্য। অবস্ত রাডপরিবার থেকে 
সভা করবার তৃতী এক বিধি আছে। বিদেশী সভভোর সংখ]! খুবই কম, বৈজ্ঞানিক গবেধন।র ধারা 
একেবারে শর্ধস্থান অধিকার করেছেন ভাের মধা থেকেই এই শ্রেণীর সভ্য কর ছয। ১৯৪৬ সন পথস্ত 
ভারত ইংলণ্ডের অধীনে থাকার সাধারণ সভ্যশেস্্ীর মধ্যে ভারতবাসীকেও নেওয়া হত। কিন্তু ১৯৪৭ সনে 
ভারত ধন স্বাধীন হুল, তখন প্রতিষ্ঠানেত্র কর্মকর্তারা বললেন, আর তো তারতবাসীকে লাধারণ সভা করা 
চলে না। এই রকমে দশ বছর গেল ; এধন কারা মত বলালেন, বললেন, ভারত ধন কমনওবেলধন্ুক 
রয়েছে তখন ভারতবালী সম্বন্ধে ঝাধানিযেধ প্রহোগ করার দরকার নেই। এই গোলনালট। ন! উঠলে 
বোধ হয় ওরাডিয়া, মি, বন এর আগেই সভ্য হুতেন। 





ভীচারুচজ্ঞ ভট্টাচার্য 


রয়েল দোদাইটি : লণ্ডন 


ইংলণ্ডে নবহ্ঞাগরণের হ্ত্রপাত হয়েছিল হোড়শ শতাব্দীতে । কিন্তু শিক্ষিত সমাজে নতুন চিন্তাধারার 
ব্যাপক প্রলার এংং তাকে কাধকর করবার উদ্ভম স্যশ শতান্ধীর পূর্বে হব নি। এলিছাবেথের (১৫৩৩-১৬৯৩) 
লন নিয়ে ইংরেজ বলিকের! পৃথিবীর নালা দেশে বেরিয়ে পড়ল বাণিজোর সন্ধানে। বাণিজা- 
বিশ্তারেহ ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পেল । দারিহ্োর পীড়ন ক্রমণ দূর হওয়া এল সাহিত্য সংস্কৃতি ও 
বিজ্ঞান -চচার হযোগ। ছুঃসা€লী শ্র্কারীরা কত অগ্রান! দেশ আবিষ্কার করে আশ্চর্ঘ সব বিবরণ প্রচার 
করতে লাগল। ক্যাক্টনের (১৪২২-১৪৯১) সবত্যুর পর প্রান্থ এক শ বছর পার হযে গেছে। এই এক শ 
বছরে ছাপাখানার প্রনৃত উদ্ধতি হযেছে; বেড়েছে দুত্রিত বইক্কের সংখ্যা। বাণিদ্ছাপ্রলারের সঙ্দেলক্গে 
পবা-উৎপানলের হাস্থিক পদ্ধতি উন্নত করবার জনত পরীক্ষার বিরাম নেই । শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রীক ও ল্যাটিন 
বিস্তার এফাধিপত্য শিখিল হুবার লক্ষণ দেখা দিন্বেছে। ধর্ম ও র!ছনীতির ক্ষেত্রেও নতুন চিন্বাধারার 
প্রভাব পড়েছে হুম্পট্কপে । গির্জার অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব স্দ্ধে প্রশ্ন ছেগেছে ; রাছা যে পৃথিবীতে 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি এ কথা নিধিচারে মেলে নিতে নবচেতলা প্রাপ্ত নাগরিকর! আর রাছি নন্ব। এতদিন যাবৎ 
রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে পূজা করবার চরন প্রতিক্রিরা দেখা দেয় ১৬১৯ সালে। এ বছরই 
প্রধম চাপলকে (১৬২৫-১৬৪২) বিস্রোহীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। 

সপ্তদশ শতান্বীর প্রথম জিশ বছরের বখো ইংলণ্ডে ছুটি উল্লেখবোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হই । একটি 
জন নেপিয়ারের (১৪৫*-১৯১৭) লগারিদ্ম, অন্তটি উইলিঘ্বাম হার্ডের (১৫৮-১৬৪৭) আ|সবদেছে 
রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে । জ্যারিস্ট্ল (সী. পৃ. ৩৮৪-৩২২) বলেছিলেন, রক্ত ধর্ৎ থেকে হৃদ্‌পিণ ধার । ছার্ডে 
দেখালেন, তা ঠিক নব; ঘৃদ্পিণডই দেহের সর্বত্র রর সঞ্চালিত করে। এ ছাড়া সৌরদগং সন্ধে দবরোগীয় 
বিজ্ঞানী কোপানিকাল (১৪৭৬-১৫৪৩), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), ও কেপলারের (১৫৭১-১৯৩৯) 
বিশ্বরকর আবিষ্কারগুলি ইংলগ্ডের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ চাকলোর সবই করেছিল। কষেক রন এক 
জারগাঙ্গ সিলিত ছলে কেবল এসব বিষ নিয়ে আলোচনা শুরু হত । 

ইংরেছ নাবিক বণিক ও পৰটকেরা পৃথিবীর লফল দেশ থেকে পশুপাখী গাছপাল। কষিছাত 
খনিত ও শিল্প বোর বিচিত্র সংগ্রহ নি দেশে ফিরতে লাগল। এইসব অঅদৃঃপূর্ব ভরবালন্ভার সন্বন্ধেও 
জনটিতে কৌতুহ্ছলের শেষ নেই : কবে নতুন ছিনিস কি এল, কেবল তাই নিয়ে আলোচনা । জ্রনচিত্ত 
বিশেষ করে অধিকার কয়ল তিনটি নতুন জিনিল : চ! কফি ও তামাক । চা অব! কফির পেয়াল। গামনে 
রেখে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা বেশ জমাট ছয়ে ওঠে । 

সেটা বোধ হয় ১৬৪ সাল। একদিন লগ্ডনের এক রেস্টোরায় কফি পেতে খেতে জন-দশেক দুবক 
স্থির করলেন বে, তার! এইসব নতুন আবিষ্কার নিবে নি্বিত আলোচনা করবেন। সপ্তাহে একবার তারা 
কোনো নিদ্বিই রেস্তোরা চা কফি ও খাবার খাবেন, আর সেইসঙ্গে চলবে আলোচনা । খাবার খরচা 
বাবা প্রতোককে সপ্রাহে এক শিলিং করে চাদ! দিতে হুবে। আলোচনাচক্রে রাজনীতি ও লাম্প্রতিক 
ঘটনাবনী উত্থাপন কর! হবে না বলে স্থির হল । একমাত্র আলোচ্য বিধন্ধ হবে 'নবদর্শন বা বিভান। 

কিছুদিন পরে অস্মকোর্ডেও এমনি একটি আলোচনাচক্র গড়ে ওঠে। এই ছুটি চক্রই ছিল অনেকটা 
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ক্লাবের মত । শ্বনিদিষ্ট উদ্দেশ্য বা কার্যক্রম এদের ছিল না। তথাপি রত্বেল কোসাইটির হৃচনা! এদের 
মধ্যোই হয়েছিল । 

করেক বছর পরে অক্সফোর্ড আলোচনাচক্রের অধিকাংশ সভাকে কার্ধোপলক্ষে লণ্ডন আসতে হয । 
এর ফলে লগ্ডনের দূল চক্রটির শক্তি বৃদ্ধি ছল। এবার আস্ুষ্ঠানিক ভাবে একটি লম্গিভি স্থাপন করবার 
কথা উঠল। ১৬৬* সালে এই সমিতি স্থাপিত হত । ছ্বিতীয় চালের পৃষ্ঠপোষকতার লনিতি রাজ্ফীর সনদ 
লাভ করে ১৬৬২ সালে। সনিতির নাম হল TIE ROYAL SocIETY OF LONDON FOR 
PROMOTING NATURAL KNOWI.EDGE, কিছু সম্পূর্ণ নামটি অনেকেরই জান। লেই ; রয়েল 
লোলাইটি নামটিই সকলের নিকট পরিচিত । 

সমিতির উদ্দেশ সন্বস্ধে সনদে বলা হয়েছে যে, লভাদের “studies are lo be applied to further 
Promoting by the authority of experimeuts the sciences of ualural things and 
of useful aits, to the glory of God tbe creator, and the advantage of the human 
৪০০ | আছ পর্যন্ত রহেল নোলাইটি বিজ্ঞান সাধনার এই আদর্শকেই মূলত: অহুধরণ করে মাসছে। 
বিজ্ঞান ব্যতীত অস্ত বিষয়ে সোসাইটি কর্মবিস্তারের চেষ্টা কখনো করে নি। 

রয়েল সোলাইটির কা শুরু হয় ১১৯ জন সদস্ত লিয়ে। এই সদ্তদের নম ছল [৩11০5 সভাপতি, 
কোবাধাক্ষ, দু অন সম্পাদক ও একুশ জন ফেলো [নক গঠিত কার্ধন্বাহক সমিতির উপর লোলাইটি- 
পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল। 

উপ্তোকারা সোলাইটির পরিকল্পনা রচনার পূর্বস্থরীদের রচিত নানা পুথিপত্র থেকে যে প্রেরণা লাভ 
করেছেন সে-বিষে সন্দেহ নেই । চিন্তাস্টল ব্যক্রিরা দেখলেন বে, প্রচলিত শিক্ষাবাবস্থার সাছাব্যে নতুন 
চিন্তাধার! ও নতুন ব্বাবিষারের ব্যাখ্যা পাওয়া ধাৰ না। তাই তাদের কেউ কেউ যুগোপযোগী শিক্ষার 
প্রস্তাব করেছেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখধোগা প্রস্তাব পাওয়া যায় ফ্রান্সিল বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) New 
Atlantis এখানে তিনি ছাউস অব শ্ালোবোন -এর যে কল্পনা করেছেন তা মাধুনিক বৈজ্ঞানিক 
গবেধণাফেন্ের ধারণার লঙ্গে মিলে ঘায় | ছাউস অব ্তালোমোন -এর অপ্যাপকদের নাম ছেওযা হয়েছে 
ফেলো। রম্বেল সোসাইটির উদ্যোক্তারা এই পরিকল্পনা! থেকে নিংলদ্ষেহে উদ্দীপনা লাভ করেছেন। 

সমলামন্ধিক আরও কতকগুলি পরিকনা মিলিত ভাবে রছ্দেল সোসাইটির দশকে প্রেভাবান্থিত 
করেছে। তাথের নাম উল্লেখ করবার স্থযোগ এখানে নেই । কিন্তু গ্রেশাম কলেজের কথা একটু বলতে 
ছয়। লার্‌ টাল গ্রেশাম বিৱশালী ও বিস্টোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দেখলেন লণ্ডনে সাধারণ 
নাগরিকদের লেখাপড়ার সুযোগ নেই, দুগের সঙ্গে তারা ভাল রেখে চলতে পারছে না। কেন্বিজেবা 
অন্মফোর্ডে ক-জন যেতে পারে? গ্রেশাৰ নিছের বাড়িতে একটি কলেছ প্রতিষ্ঠা করলেন । অধ্যাপক 
নিধূক্ত হল। অধ্যাপকর! বিভিন্ন বিয়ে নিয়মিত বকৃডা দেন। লগুনের নাগকিরদের এসব বক্তৃতা 
যোগদানের বাধ অধিকার ছিল। অন্তাক্ত বিষয ব্যতীত পদাখবিছ জ্যামিতি ও জ্যোতিষ (astronomy) 
এথানে পড়ানো হুড) গ্রেশাম কলেজ ১৭৯৮ সালে স্থাপিত হয়! বযুন্ধ-শিক্ষা-আন্দোলনের হুত্রপাত এই 
ফলেই করেছিল। 

রদ্বেল মোলাইটি হছিও গ্রেশাফ কলেছের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নি, তথাপি সোসাইটি স্থাপিত হবার 
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পর থেকে কিছুকাল যাবৎ উভত প্রতিষ্ঠানের মে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছিল। প্রথম পর্যায়ে গ্রেশাৰ কলেজের 
লহধোগিতা না পেলে সোসাইটির পরিচালকমণ্লীকে নানা বিষে বিপদে পড়তে ছত। গ্রেশাষ কলেজের 
বাড়িতেই সোপাইটির কাছ শুরু হয । কলেজের অধ্যাপকেন্া বিশেষ উৎলাহের সঙ্গে লোসাইটিতে যোগ 
দিয়েছিলেন ॥ প্রথম দিকে তাদের আন্তরিক সহযোগিতা বিশেষ কার্যকর হরেছিল। ১৭১* সাল পর্যন্ত 
খ্রেশাম কলেছের বাড়িতেই লোলাইটিয বা-কিছু কাজ হন্েছে। 

কয্বেক বছরের মধো রয়েল সোলাইটির তিন শত বলয় পূর্ণ ছবে। এই তিন শত বৎসরের 
চিত্তাকর্ষক ইতিছাল আলোচনা করবার স্থযোগ এখানে নেই । সোসাইটি আছ ঘে সাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত 
তা অতান্থ কঠোর সাধনার দ্বারা অর্জন করতে হবেছে। এখন রয়েল সোসাইটির সডা হবার হুযোগ 
পাওয়াকে বৈজানিকেরা। বিশেষ সম্মান বলে যনে করেন । হ্ন্বেশ লোলাইটির ইতিহাসের লক্ষে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতির ইতিহাল ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ইংলপ্ডের তো বটেই, পৃথিবীরও । রয়েল সোসাইটি 
ধদিও প্রধানত ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীদের প্রতিঠান, তথাপি অন্তদেশের বিজ্ঞানীরাও লোমাইটির নিফট থেকে 
পৃষ্টপোধকতা লাভ করে থাকেন। বিজ্ঞানের নীতিকে ভূগোলের সীমানা দিয়ে বন্দী করা ধার না। 
তাই দেশের বাহিরেও সোসাইটি বৈজ্ঞানিক অভিযান চালিয়েছে, বিদেশী বিজ্ঞানীদেরও উপযুক্ত ম্ধাদা 
দিতে কুষ্ঠিত ছয় লি। 

রয়েল সোসাইটির বর্তনান প্রতিপত্তি দেখে অন্থযান কর! শক্ত বে, প্রথম ছু শ বছর এর স্থায়িত্ব লে 
কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কয়েক বার তে! বদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। গোড়া থেকেই দোমাইটি 
গভলমেন্টকে বিজ্ঞান-সগ্বন্ধীর সকল বিধে পরামশ দিদ্েছে। ইংলণ্ডে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কার এবং বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলে আছে রয়েল সোসাইটির সত্রিন লহযোগিতা। তথাপি 
রয়েল সোলাইটি যে দীর্ঘকাল ঘাবৎ দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়াতে পারে নি তার কয়েকটি কারণ আছে) 
প্রথম কারণ, অর্থাভাব। দ্বিতীয় চালল ধদ্দিও লোলাইটির পৃষ্ঠপোষক ছলেন, তথাপি সরকারি সাছাহা 
পাওয়া ধায় নি। লোলাইটির সভ্যদের চাদাই ছিল একমাত্র আয়। অথচ অধিকাংশ সদস্যের টাদাই 
বাছি পড়ে খাকত ; বাকি টাদ| আদাদ্বের ছক্ একবার সোসাইটিকে আদালতের আশয় নিতে হয়েছিল। 

আর-একটি কারণ হল একদল লোকের প্রবল বিরোধিতা ) জগৎ ও সরি সর্বন্ধে চিরাগত বদ্ধমূল 
মতবাদের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক তবের আলোচনা হত বলে গোড়া শী্টান সম্প্রদায় সোসাইটি ও তার 
পরিচালকদের নাস্তিক বলে প্রচার করতে লাগল। কিন্ত সোসাইটির বিরুদ্ধে সবচেরে ছোরালে! অব 
ছয়ে গাড়াল বাঙ্গ নাটক ও কাবাগুলি। স্যামুছেল বাটলার (১৮১২-৮*) সোলাইটিয় কার্ধকলাপ লকন্ধে 
একটি মাস্ক বাঙ্গকাব্য £৩০! 57 17৫ 8৫০৯ লিখলেন । তীর আর-একটি বাঙ্ কবিতা হল : 
On ihe Royal Society | যদিও কবিতা ছুটি ছাপা হয়েছিল অনেকদিন পরে, তথাপি তখনকার 
রীতি অঙুলারে লোকের মূপে দুখে প্রচারিত হয়ে সমালোচকদের হথে& আনন্দের খোরাক জুগিয়েছিল। 

এর পরে টমাস স্যাল ওয়েল (মাহুমানিক ১৬৪২-2২) 86 67/৬০৪০ নাসে একটি বাক্গনাটক রচনা! 
করে প্রকাশ করলেন ১৬৭২ লালে । এ বন্ধরই লক্ডন শহরে সালের সহিত এই নাটক অভিনীত হয়। 
নাটকের নাহক স্তর নিকলান পিক্র্যাক রয়েল সোসাইটির সভ্যদের প্রতিনিধি । এই ব্যঙ্গ চরিত্রটি ইংরেজী 
লাছিত্য স্থান্থী আসন লাভ ফরেছে। চৌদ্দ বছর পরে লঞ্নের রঙ্গমঞ্চ 770 Emperor. 6n the 
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81০৩ নামে দার একটি বাঙ্গনাটকের অভিন্ন হর, এই নাটকেরও আক্রষণের লক্ষা রছেল লোলাইটি ? 
নাটকের লেখিকা মিলস আক্রা বেন (১৬৪০-৮৯)1 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সোনাইটির বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ শুর হয । আআ উিলন (১৯৭২-১১১৯) 
স্পেক্টেটর ও ট্যাটলার কাগজে পর পর কিছুদিন তীত্র আক্রমণ চাপালেন। হুইফট (১০৬+১৭৩) তার 
'গালিভার্স ইযালেলল'এ় লাপুটা-মাঁউধান অধ্যায়ে রয়েল সোসাইটির বাঙ্গচত্ত একেছেন। 
সফক।লীন খ্যাতনামা লাহিতাকরা যে রয়েল লোসাইটির কার্ধকলাপ সন্ধে উদ্দাপীন ছিলেন না এ 
থেকেই সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া বান্ধব । এই বিজ্ঞপান্তক রচনাওলি একেবারে অকারণ ছিল 
না। সোসাইটির ইতিহাসকে মোটামুটি গুটি পথতে ডাগ করা দানব : প্রথন পর্যায়ের প্রায় দেড় শ বছর 
বিজ্ঞানলাধনাহ সলোলাইটিয বখেই দান থাকা সবেও এক্স পরিচালনা স্পূর্বজ্ূপে বৈজ্ঞালিকদের হাতে ছিল 
না। লোগাইটির অধিকাংশ সদস্তই প্রকৃত বিজানসাধক ছিলেন ন। এবং কার্যকরী সমিতিতে এ বিজ্ঞানীর! 
প্রাধান্ত লা করেন নি। আইদ্াক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), সাবু হামক্রি ডেতি (১৭৮-১৮২৯) প্রস্ততি 
দ্বচার জন খ্যাতনাম! বৈভ্ানিক বাতীত এই দীর্ঘকাল ধাবং ধারা সোলাইটিব সভাপতি ছুয়েছেন তার 
প্রতিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিক নন। রাদ্রকীয় সনদপ্রাধ সোসাইটির সভা হওয়াকে আডিছাত স'প্রদায়ের বাকিরা 
লক্ানজলক বলে মনে করত। তাই নিদিষ্ট সদক্তলংখার অধিকাংশই এই শ্রেণীর লোকের! মধিকার করে ছিল। 
গোড়ার দিকে সোসাইটির সভা হবার দন্ত আগ্রহের আর-একটি কারণ ছিল। পৃথিবীর লকল দেশ 
থেকে সংগৃহীত বিচিত্র ভ্রব্যসন্তার লোসাইটির মিউদ্ছিযনে সাস! হত। সাধারণ লোকের নিকট এদের 
আকর্ষণ কৰ ছিল না। এ ছাড়া নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি মভিজ্াত সম্প্রদায়ের তথাকথিত 
বুদ্ধিজীবীদের আর্ট করত। এই আকর্মশ অনেকটা ম্যাজিকের প্রতি যোহের মত; লত্যকার বৈভ্রোনিক 
অঙলদ্ধিংসার মভাব ছিল। অনেক চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে জাতৃবিস্যা বলেই দেখা হছত। গোড়ার 
দিকে অনেক মৃূলাবান বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে আলোচনা হলেও বিস্ঞানসাধনার একাস্বিকত। আামতে বিলঙ্গ 
ছয়েছে। স্তয়াং অভিজাত সম্প্রদারের “শখের বৈচ্ঞানিকর!' বাঙ্গাব্মক রচনার আক্রমপের পাত্র হয়েছিল। 
খেল লোলাইটির ইতিছালে দ্বিতীয় পর্যা শুরু হয ১৮২৯ লালে। খনিতে বাবহারের উপযোগী নিবুপদ 
প্রদীপের আবিষর্তা লার্‌ ছামক্ি ডেভি সোসাইটির সভাপতি হবার পর থেকে বৈভ্ঞান্িকনেয সোসাইটি" 
পরিচালনার ব্যাপারে প্রাধান্ত দেবার চেষ্টা আরম্ভ হয় । ১৮২* সালে দোলাইটির কার্যকরী সৰিডিতে 
সর্বপ্রথম প্রকৃত বৈজ্ঞানিক! সংখ্যাগরিষ্ঠতা! লাভ করে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত বৈজ্রানিকদের 
প্রাধানত অন্ধ আছে । 
দেল সোসাইটির সম্পূর্ঘকপে বিজ্ঞানীদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে দীর্ঘ সময় লেগেছে । ১৮২* সালে 
সংস্কার শুর ছলেও চল্লিশ বছয় পরে দেখা বায় বে, মোট ৬৩* জন ফেলোর বধ্য ৩৩* দন মাত্র বৈজ্ঞানিক | 
আবার এই বৈজ্ঞানিকদের মধো অধিকাংশই চিকিৎসক । ১৯৪* লালের হিসাবে দেখা ধাতব যে, চিকিৎসকদের 
সংখ্যাগরিষতা দূর হয়ে পদার্থবিদ্‌ ও রলারনবিদ্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পেবেছে। সে বছর চাক্কার পদার্থবিদ ও 
বসাহনবিদ্দের সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ২৮, ৮৬ ও ৭৯। বর্তমানে সোলাইটির কেলোর সংখ্যা সাধারণত 
৭৬৮ জনের বেশি হন্ব না| বছরে ২৫ জনের অধিক নতুন ফেলো নেবার নিন্ম নেই । নির্বাচনে কঠোরতা 
অবলম্বন করাই এখন গুৰু প্রতিষ্ঠাপর বৈজ্ঞানিকরাই ফেলো হতে পারেন । বন্ধসের দিক থেকেও একট! 
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নি পালন করা হঙু। পূর্বে নেক ভক্ও ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। কিছ এবন ধারা নির্বাচিত ছন 
তাদের গড় বন্ধল সাতচজিশের কম নহ। অর্থাৎ, সোলাইটি নির্বাচনের পূর্বেই ঘাচাই করবার সুযোগ পাদ 
মনোনীত ফেলো তার নিজের ক্ষেত্রে কি কাজ করেছেন। ১৮৭৩ সাল থেকে লর্ডদের রয়েল সোগাইটির 
ফেলো ছ্বার বিশেষ হ্বিখ! বাতিল করে দেওয়া হয় । শদশ্ত-নির্বাচনে এইলব বির্ধিনিধেধ আরোপ করবার 
ফলে লোসাইটি এবং ফেলোশিপের বাদ! বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে 

এখন অনেক মহিলাও বিজ্ঞানের বিভি্ ক্ষেত্রে প্রতিঠালাভ করেছেন । সোসাইটি মহিলাদের ফেলো 
হিলাবে নির্বাচন করতে বহুদিন যাবৎ দ্বিধাবোধ করেছে। ১৯৪৫ লালে সর্গ্রতম ছু-জন ইংরেজ মছিলা 
বিজ্ঞানীকে ফেলো! নির্বাচন করে নতুন ধারার প্রবর্তন করা হয । হঙ্গিও এরা গুণের দিক থেকে কোলে! 
অংশে নূন ছিলেন না তথাপি সোসাইটির শতকরা দশ জন ফেলে! একমাত্র মহিলা বলেই এই নির্বাচনের 
বিন্ষে ভোট দিয়েছিলেন । সংস্কারঘুক্ত বিজ্ঞানীরাও যে কত গৌড়! ছতে পাবেন এটা তারই প্রমাণ। 

পূর্বেই বলেছি, রয়েল সোসাইটির বিজ্ঞানচর্চা ইংলগ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । অন্ত দেশের বিজ্ঞানী ও 
তাদের সাধনার সঙ্গে সোসাইটি ধোগাখোগ রক্ষা করতে উৎসক । এই প্রয়োজনে বিদেশ বিজ্ঞানীদের 
ফেলে! নিধাচন করা মারন্ত হত্ব। প্রথম বিদেখ ফেলো একজন আবেরিকান, তিনি সোলাইটির সঙ্গে 
গোড়া থেকেই যুক্ত ছিলেন। বিদেশী ফেলোদের সংখ্যা এখন মোট হাট জন। এক বছরে চার জনের 
বেশি বিদেশী বিজ্ঞানীকে ফেলো নির্বাচিত করা হর না। এ বছর চার জনের মধ্যে দু-ন বাঙালি বৈজ্ঞানিক 
নির্বাচিত হয়েছেন, এটা আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কখা। 

ইংরেজ আবলে ভারত-সয়কার বিজ্ঞান-বিহরে রন্ধেল লোলাইটির নিকট পরামর্শ চাইতেন । ম্যালেরিয়া 
লঙন্ধে গবেষণায় এবং বস্তা্ট নান! বিষে রষ্বেল সোসাইটির সাহায্য পাওয়া গেছে! স্তরাং সোসাইটির সঙ্গে 
ভারতের যোগাযোগ দীর্ঘকালের। আচার সতোঙ্রনাখ বসু ও ডক্টর শিশিরকুষার বিজ্বের পূর্বে যে ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকদের রয়েল সোসাইটির ফেল। নির্বাচন করে সম্মানিত করা হয়েছে তাদের নাম দেওয়া হল _ 


নাম কোন ধর নির্বাচিত হয়েছেন 
এ ফারসেংজ্দি, ১৮*৮-৭৭ ১৮৪১ 
প্রনিবাস রামানুজম্‌, ১৮৮৭-১৪২০ ১৯১৮ 
ছগদীশচজ্ঞ বস্থু, ১৮৫৮-১৯৩৭ ১৯২৯ 
শীচন্রশেখর ডেস্কটরমণ, ১৮৮৮- ১১৬ 
মেঘনাদ সাহা, ১৮৯৩-১৯৫৬ ১৪৩১ 
বীরবল লাছানী, ১৮৯১-১৯৪৭ ১৯৩৬ 
শী কে. এল. কৃ্ণান। ১৮৯৮- ১৯৪০ 
8 হোমি জে. ভাবা, ১৯*2- ১৯৪১ 
শান্তিস্বূপ ভাটনগর, ১৮2৫-১2৫৫ ১৯৪৩ 
শ্রী এল. চন্্রশেখর, ১০০৫7 ১০৪৪ 
বপ্রশান্তচন্্র মহলানবীশ, ১৮৯৩ ১৯৪৫ 


8 ভি. এন. ও়ামিরা, ১৮৮০ ১৯৫৭ 


রয়েল দোসাইটি : লণ্ডন 


১৮ সাল খেকে সোসাইটি গজ্ণবেপ্টের কাছ থেকে বিনা ভাড়ান্স বাড়ি পেকে মালছে। এখন 
লোলাইটির দপ্তর লণ্ডনের পিকাডিলি অকলে বানিংটন হাউসে অবস্থিত । ১৮৫* লালে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার অন্ত লোসাইটিকে এক ছাদার পাউণ্ড দেওয়া হুছ। বর্তমানে এই খাতে সরকারি ল!হ!যোর 
পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা । এ ছাড়! বিজঞান-সঙ্ীর পুথিপত্র প্রকাশের জপ্ত ১৯২৫ গাল থেকে 
লোদাইটি বাহি প্রায় তেত্রিশ হাজার টাকা সয়কারি সাহাব্য পেয়ে আসছে । 

সরকারি গাহাত্য ও লড়াদের টাদা সোসাইটির যোট আহের একটি অংপমাত্র । ১৮৫৯ পালে করেকছন 
সভোর উৎলাছে কতকগুলি বিশেষ কাদের জনত অর্থপংগ্রছের চেষ্টা মাতন্ত হয়। ১৯৪১ সালে বিশেষ 
অর্থধাতে সিলিতভাবে পনেরে! লক্ষ টাকারও বেশি ছিল। ১৯৩৯ সালের ছিসাব পেকে দেশ! যায় বে, 
লোযাইটির “জেনারেল পার্পাদ্‌ ফাণ্ডে' মৃত অর্থের পরিমাণ হোল লক্ষ টাকারও অনিক । সাতাশটি 
রিসার্চ ফণ্ডেয় মোট অর্থের পরিমাণ & বছর ছিল প্রান চূ্াততর লক্ষ টাকা। করেকটি খাতের পুরনো 
ছিলাব ধা পাওয়া গেছে এখানে ত! দেওয়। ছল। এ থেকে সোলাইটির আধিক সম্পদ লঙগদ্ধে ধারণ! করা 
ঝাবে। আরো অনেক ফণ্ড নেডেপ ও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। বাক্তি ও প্রতিঠানের দানে গত 
এক শতাী ধাবং সোসাইটির অর্থভাগ্ডার সনদবন্ধ ছয়ে উঠেছে। অর্থের অভাবে লোলাইটির উদ্দেশ্বসাধনের 
অন্তরায় হয়ে গাড়াবার আশঙ্কা আর নেই। 

রয়েল লোনাইটির একমাত্র উদ্দেন্ত বিজ্ঞানের উ্তিদাধন করা। দর্শন সাহিত্য ইতিহাগ যমাজবিষ্ভা 
প্রস্থৃতি জানের শাখ! সোসাইটির আওতার যধো পড়ে না। সোপাইটি বিভিন্ন উপায়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার 
পৃঠপোষকতা এবং সাধারপচাবে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ম কাছ করে। প্রথম প্রথম সোসাইটির ল্যাবরেটরিতে 
নান। পরাক্ষো চলত। বেলের (১৯২৭-৯১) বাতাসের চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা, ক্রিস্টোফার রেনের (১৬৩২-১৭২০) 
পশুর দেহে ইন্ছেকপনের পরীক্ষা প্রভৃতি সোসাইটির বাড়িতেই হয়েছে। এখন সাধারণত ছাতে-কলমে 
পরীক্ষার বাব! সোলাইটির নেই। তবে বাংপরিক অহ্ঠানে মাদস্িত অতিথি ভার উল্লেখযোগ্য 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রদর্শনের স্থযোগ পান। জগদীশচন্দ্র বহ, বার্কনি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীরা 
বালিংটন ছাউগের বক্তৃতামঞ্চে তাদের আবিষ্কার দেখিছে দর্শকদের দুদ্ধ করেছেন। 

সরকার ব। অন্ত-কোনে। প্রতিষ্ঠানের অহ্তরোধে রয়েল সে/লাইটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ব! পুনের 
দাবিত্ব গ্রহণ করে। গ্রীনউইচের রয়েল অবঞ্জারভেটরির পুনর্গঠন ১৭১৯ লালে সোসাইটির নির্দেশ অহুসারে 
ছন্। জুলিয়ান পদ্ধিক। খেকে ইংলণ্ডে বর্তমানে প্রচলিত জছিদ্বান পঞ্ধিকাহ পরিবর্ডনও রয়েল সোলাইটির 
সাছাবো করা হয়েছে। ক্যাপ্টেন কুকের কুমেক্&-অভিধানের দান্বিত্বও ছিল রয়েল লোসাইটির। ছুন্ধাল 
করলে দেখ! ঘাবে, গত প্রায় তিন শ বছর ধাবং ইংলণ্ডে যত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক অভিধান, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 
ও আবিদ্ধার হয়েছে তার মূলে ছিল রয়েল লোস।ইটির সহযোগিতা 

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেদ্ব প্রতিষঠান কাজ করছে তাদের সংগঠন ও উন্নয়নের দাদি প্রধানত 
রয়েল লোলাইটির। রয়েল লোলাইটি প্রকৃতপক্ষে ইংগণ্ডে সকল প্রকার বিজানচগার মস্তি স্বরূপ । 

বিশেষ বিশেষ গবেষণার জন ররেল লোসাইটি নিমিতভাবে বৃত্তির ব্যবন্থ। করে। রেল সোসাইটির 
সহান্বতার ফলে যেলব গবেষণার প্রকৃতই মূলা আছে অর্থের মভাবে তার কাদ্ কখনো বাধা পার না। 
গবেষক-ব্যক্তিগত ব্যরনির্বাছের অন্ত এবং বষ্ছপাতি-লংগ্রহের জক খে পরিমাণ বৃত্তি পান। প্রতি বংলর 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮১-৮০ শক 


ধাতনানা বিজ্ঞানীদের সম্থানবৃতি দিয়ে বক্তৃতা করবার জন্য জামহণ করা হ্ছ। এ ছাড়! সোলাইটি বহু 
সৃলাবান পদক ও পুরস্কার দিয়ে বিজ্ঞানসাধনায় উৎসাহ দেয় ) 

বৈজ্ঞানিক মাবিদ্ধারের তথাগুলি প্রচার করবার দরান্িতবও রন্ধেল লোগাইটি গ্রহণ করেছে। পূর্বে 
লোলাইটির পক্ষ থেকে বিজ্ঞানের বই প্রকাশ করা হত সোল।ইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্ন্থগুলির মধ্যে 
লধাপেক্ষ। উল্লেখযোগা নিউটনের Pr5n০iPiএ (১৯৮৭)। বর্তমানে লোসাইটি ও ধরনের বই প্রকাশে 
দাছিত গ্রহণ করে লা। লোল।ইটির ছুটি সামক্ধিকী এখন বিশ্ববিখাত। একটি হুল Philosophical 
Trausictions of the Royal Society, জপরটি Proceedings of the Royal Society 1 
প্রাচীনকের দিক থেকে 'টরযান্দাকশান’ পৃথিবীর বিজ্ঞান-লাষক্ষিকীগুলির বশো দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 
১৯৮৫ সালের সার্চ মাসে এর প্রথম সংগা! বের হব । লোলাইটির তদানীস্বন সম্পাদক নিজের দাবিতে এই 
প্জিকা প্রকাশ করেছিলেন; সোসাইটির সঙ্গে তখন পঞ্জিকার সরাসরি কোনো যোগ ছিল না। সম্পাদককে 
প্রতিদিন বিজ্ঞান-বিহ্ষফ এত চিঠির জবাব দিতে হত থে, তিনি ভাবলেন পৃথক ভাবে চিঠির জবাব ন। 
দিয়ে পত্রিকার প্রশ্নের আলোচনা করলে তার পরিশ্রয লাঘব হবে । পরে পোসাইটি TRANSACTION 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর হধাভাগ থেকে 1৮২০০৪১০1০3 প্রকাশ শুরু হয । 
প্রোগা বিবেচিত ছলে ধারা ফেলে। নন তাদের প্রবন্ধও ছাপানো হতে পারে। এ ছাড়া Notes and 
Records of the Royal Society বছরে সাঙ্গাযণতঃ দুবার বের ধই। বছরে একবার বের হয় £ 
Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Sociely এবং Year Book of ihe 
Royal Society 1 

গোড়ার দিকে রুয়েল সোসাইটি যেলব নমুনা সংগ্রন্থ করতে আরম করেছিল তার পরিনাণ ক্রমশ 
এত বৃহং হয়ে দাড়াল যে, রাগবার নন্ববিধার অস্ত নমুনাগুলি ব্রিটিশ মিউক্দিয়নে দিবে দেওয়া হয়। কিন্তু 
পুখিপয়ের সংগ্রহ অবগত ভাবে চলে আসছে। বর্তৰানে লোলাইটির গ্রন্থাগারে বইয়ের সংগ্যা প্রা বেড় 
লক্ষ । সোসাইটির সভ্য এবং সভাদের সুপারিশ নিয়ে যে-কোনো গবেষক এই সমৃষ্ধ গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ 
গ্রহণ ক্রৱতে পারেন। 

লোলাইটি প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে কেউ কেউ এর নাষ দিয়েছিলেন invisible ০০1৩৪ বা “অদৃত্ 
শিক্ষালয়'। এই নামকরণের মুক্তি ছিল এই বে, সোলাইটির নিঙ্গন্থ পরীক্ষাগারে গবেধণার সুযোগ নেই। 
নিষ্ষিত কোনো বিষয় শিক্ষ] দেওয়া হর না; তথাপি অন্ত উপায়ে বোলাইটি বিজ্ঞানের ততগুলি লঙগ্ষে 
শিক্ষা দেৱ, এবং বিজ্ঞানের উ্রতির জন্ত কাজ করে। আছও সোসাইটি পক্বদ্ধে এ কথা ঠিক তেষনি 
শ্রযোজা। রয়েল সোসাইটি প্রত্যক্ষক্ষপে বিজ্ঞানের সাধন] করে না। কিন্তু সোসাইটি সেরা বিজ্ঞানীদের 
হিলনকেন্ছ : এরা বিজ্ঞানচর্চায পথ স্থগৰ করবার জন্য নীতি নির্দারণ করেন, বিজ্ঞানচর্চার ছ বরাদ্দ 
অর্থের এক বৃদ্ং অংশ এরা নিরহ্ণ করেন। অপ্রতাক্ষ ছলেও ইংলণ্ডের বিভ্রানগগতে রয়েল সোসাইটির 
প্রচাব অপ্রতিহত । 

চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 


উইলিরদ (ক ছিশভবাধিকী ১৭৫৭-১৯৫৭ 
শিল্পী উইলিয়ম ব্রেক 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দে এবং উনবিংশ শতাৰ্বীর প্রধমার্দে হেলব কারিগর লগ্ডন শহরে এনগ্রেডিডের কাজ 
করে জীবিকা! অর্জন করতেন ঝবি উইলি ব্রেক তাদের অন্যতম । উইলি ব্রেকের শিছ্পীজীবন তাংকালিক 
পেশাদার কারিগরদের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। 

কেকের দীবনফালে ইংলগ্ডের এনগ্রেভি€-শিল্পের পরম্পয়া বে নানাভাবে সার্থক পরিণতি লাহ করেছিল 
এ বিষে সন্দেহ নেই । অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর শিল্পীদের সামনে যে চাহিদা ছিল তা ছনেকটা 
ফমাণিয়াল । পুস্তক-প্রকাশক, ক্যালিকো।প্রিস্টার-__ প্রধানত এই ছুই শ্রেনীর বাবসামী এট আতীঘ 
শিজের পৃঠপোহক ছিলেন। আঙ্গিকের হাস্ত্রিফ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা না থাকলে এই সমরে পেশাদার 
এনগ্রেভার হিলাবে কেউই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন না। কাজেই পেশাদার শিল্পী ছিদেবে 
র্রেক যে লণ্ডন শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, এই দৃঠান্তাই বেষ্ট প্রবাণ করে যে তিনি দক্ষ 
কারিগর ছিলেন। কারিগরির ক্ষেত্রে নূতন দিক উদ্মাবন ক'রে এই শিল্পকে স্বপ দিতে তিনি কিছুট1 সমর্থ ও 
ছরেছিলেন। কিন্তু, তার দক্ষত! ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শ কিছুটা ভি্ন ছিল বলেই তিনি জনপ্রিয় হতে 
পারেন নি। সমসামদ্িক এনগ্রেভারদের লক্ষে তার উক্তি থেকে সহজেই বোকা! হাব বে, তার রুচি 
সঘকালীনদের থেকে কতটা পৃথক ছিল। 

ব্রেকের প্রতিভার মর্ধাদ| দিতে সক্ষম এমন দ্ু'চার জন বন্ধু অভাব না হলেও সাধারণডাবে তার 
শিল্পপ্রতিডা সম্বন্ধে সন্লামগ্ধিক ফাল ঘখে& সচেতন ছিল মনে হয় না। জীবিতকালে ব্রেক কি পরিমাণে 
খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন সে নবন্ধে বা তার সাংলারিক জীবন সমস্থ সুস্পষ্ট ধারণা করবার পক্ষে 
বন্ধুকে লিখিত নিয়োদ্ঠত পত্রাংশই বথেষ্ট_ 


Arrived »afe in London, my wife in very poor health, Still 0 resolve not to 19 hope of 
weeiog better days. Art in London flourishes. Kugravers in particolar are wanted. Every 





engravee torns away work that he cannot exccbte {rom his saperabundant employment. Ye 
no one brings work to me. I am contcut that it shall be ২০ ৩৯ long aS God pleases. T Ku 
1hat many workers of a Incrolive natore ate in want of bands: uiher engravers are courted. 


1 soppose that I must Ko a courting, which I shal) do awkardly; in ihe meantime I lowe 





nO mouicaot to 5520000168৫ Romney to satisfaction. 
Tlow is it possible that a Man alioost Silty years of Age, who has not lot any of bis life 


হাতত he was five years old wiiliout incessant labonr and study, how ix it po. 





৩ that ৯৪৩) 





a one 
taken or deigns 1০ tke peucil in hand, bot who rides about whe Park: 
Playhouses, who Hats and drigks for bosiness nut for need, how iy 
tap can be superior to the stodions lover of Art can scarcely be imugin’d, 


ordinary common sense cun be inferiur to a boy of twenty, who scarcely has 





or Suynters abont the 





pmible tat ch ও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাছ-চৈত্র ১৮৭১-৮ শক 


এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও ব্রেকের উৎসাহ-উন্ধীপনা একেবারে নিশ্রভ হস্ব নি। তাই তিনি বলতে 
পেরেছেন 

Yet I laugh and sing, for if on Farth neglected. 1 am in Ifeaven n Prince among Princes. 

কিন্ত এই উৎসাহ চিঠির শেষাংশে নিশ্রড হরে এসেছে_ 

Some Say What Happiness is not Good for Mortats ond they ovonghi to be answer"d that 
সন i> nol Hit for Immortal~ and is otterly useless to any ০০৩ 

To William Hayley, London. 7 October, 1603. 

ব্রেকের সাংসারিক অলচ্ছলত! বেড়েছে বই কষে নি। জীবনের শেষ সীমায় ব্রেক বন্ধুদের কাছ থেকে 
অর্থপাছাব্য নিতে বাধা হয়েছিলেন। শ্পর্নক্যতর স্বাধীনচেতা অক্লান্তকনী বরফের পক্ষে এই অর্থলাহছাা- 
আহণ বিশেষ আনন্দায়ক ছয় নি এ কথা বুকতে মস্থবিধা হয্ব না। ব্রেকের শাংসায়িক জীবন বা সাধারণভাবে 
তার জীবনের ইতিছাল এ ক্ষেত্রে আলোচনায় বিষ নন । তার ছবির মতই সার ডীবন গাড় অন্ধকার ও 
উদ্জ্ল আলোকের সনাধেশ, এইটুকু মনে রাখলেই আমাদের পক্ষে হখেই। তায় এই ভীবল তার শিল্পের 
ক্ষেত্রে বারংবার হে প্রতিকপিত হরেছে সন্দেহে নেই ॥ কিন্ত, তার চেষেও লতা ব্রেকের প্রতিভা ও তার 
প্রেরণার অপ্রতিহত গতি । এই প্রেরণার ক্রিয়া মহ্থলয়ণ করাই এই আলোচনার উদ্দেন্ত। প্রেথমেই 
ব্রেকের শিল্পের আঙ্গিক তথা ভাষা সম্বন্ধে ঘএফটি কথ! বলা দরকার । 

সমসাময়িক পরম্পরার সঙ্গে তুলনা করলে লক্ষ্য করা বায় বে, উইলিয্বম ব্রেকের আদ্িক সয্ূল এবং তার 
আদর্শ গঠনধর্থী। ব্রেকের এলগ্রেভিডে দৈবাৎ ধাত্রিক কৌশলের অতিপ্রছোগ দেশ! বাঘ। এদিক দিয়ে 
ব্রেক তার লহকমীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বত। ব্রেকের এনগ্রেডিউ-লাইনে থে রেখার বুনো (texture) 
মাছে, সে ক্ষেত্রে স্বভাবের অনুকরণ চেষ্টা নেই । 

ধাতুফলকের কঠিনতা এই রেখায় বুনোট তৈরি করে আরো স্পট করে তোলা হয়েছে বলা চলে 

এনগ্রেভিডের ভাষা! আলো -খ্মাধারের ভাষা! । এই সীবাবন্ধ আঙিক এলগ্রেডিড-শিল্পে বেমন নিদিষ্তা 
এনেছে তেমনি এলগ্রেডি৬-শিল্পের বৈশিষ্ট এনেছে । এনগ্রেভিঙের এই স্বভাব ব্রেকেয় ছাতে সম্পূর্ণ সার্থক 
হযেছে বলা চলে । ব্রেকের এই মাঙ্গিকের বৈশিইা সমলাময়িক পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ঘখেষট স্পট না ছলেও 
আাঙ্গিক-বৈনিষ্য তার হাতে কতট। সার্থক হয়েছিল তা রাক্ষিনের একটি উক্তি পেকে সহজেই বোকা 
ছাবে। রাস্কিন বলেছেন 

Iu expressing conditions of glaring and flickering light, Blake is greater 
than Rembrandt. —The Engravings of William Blake, p. 49 

রান্বিনের এ উক্তি যদিও ব্রেকের পরিণতফালের শিল্পস্থরি সম্বন্ধে, তবুও এই উক্তি সাধারণভাবে 
আগ্িকের বিশেবত্বের প্রকাশ করে। ব্রেকের আলোছায়া তথা কালো ও লাদার বিক্কাস সত্যই অপূর্ব । 
পাথরের মতন এই কালো-সাদার কঠিনত!। হনে হয, যেন ছবির এক-একটি অংশ গাঢ় ও উচ্ছল আলোর 
সৰাবেশ । এদিক দিয়ে জর্মান এনগ্রেভার ডূয়ারের সঙ্গে ত্রেকের তুলনা সংগত নন। পার্ক এই বে, 
ডূরায্কের এনগ্রেভিণ্ডে যে আলো-জাধার তা লকাল-সস্ধযার মহ আলো, আর ব্রেকের এনগ্রেভিঙে প্রতিক্ছলিত 
হয়েছে খিগ্রহরের উজ্জল উত্তপ্ত আলো 


শিল্পী উইলিয়ম ব্রেক ২৩৫ 


কেবলমাত্র আঙ্গিকের নিপুপতা শিল্পীকে বড় করে না, এ কথা বলাই বাহুল্য । ভাহাস্বরীর দক্ষতায় 
তার মূলা যতই থাক্‌ শিল্প বিচারে সেই শেষ কথা নব । তাই ব্রেক সত্যই রপত্রষ্টা কি না ডানতে ছলে 
তার শিল্পরচনা নান! (দিক দিয়ে দেখ! দরকার ॥ ব্রেকের বিকৃন্ধে লবচেছে বড় ভিঘোগ এই যে, তিনি 
বস্তুত্প যথাযথ 'অস্কনে নিপুণ ছিলেন না। মাইকেলেঞ্েলোর, ক্রবেন্স, এবং নানারকন ভালোমন্দ ছবি ব! 
এনগ্রেভিও এনন-ফি কপিবুঝ থেকে ব্রেক যাহ বা ীবছস্কর আকার 'অহলরণ করে ব্যবহার বরতেন। 
গ্রেকের জীবনে মাইকেলেঞেলোর প্রভাব ক্ষতিকর ছবেছে এ কথা প্রা শোনা ঘান্ব। ব্রেকে প্রেরণার 
গতি ও মাইকেলেঞ্জেলোর প্রতিভা বে সম্পূর্ণ বিপরীত এ কথাও ঠিক। কেবল মাইকেলেকেলো নব, 
রেনেসা-পরবর্তী ইউরোপীয় শিল্পপহস্পরা বা বহু [শিলীর সঙ্গে তুলনায় ব্রেকের প্রকৃতি স্বতত্র। 

উইলিস্বম ব্রেকের শিল্পহ্থষটিতে ক্ষণে ক্ষণে ্বন্বের আডাস পাওয়া ধার। এই দ্বন্ব াঙ্ষিবের দুর্বলতাজনিত 
ময় বলেই আমরা মনে করি । শিল্পের ভাষা তার সম্পূর্ণ আত্বত্তে ছিল এ কথা স্প্টডাবে বুন্ঠবাত্র অনেক 
ইঙ্গিত তার রচনায় চিঠিপত্রে এবং সর্বোপরি তার স্থষ্টিতে তিনি রেখে গেছেন । মনে হব ত্রেকেস শিলী- 
দীবনেত্ব এই দ্বন্ব বাস্তব ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে এসেছিল | ব্রেকের দীবলদর্শনের একটি 
ইঙ্গিত দেওয়া বেতে পারে_ 

The desire of Man being Infipite, the possession is Infinite aud himself Infinite. 

le wlio sees the Infinite in all things, secs God. He who secs the Ratio ouly, 


hioisclf only. . . 
—Poetry and Prose of IWilllam Blake edited by Geolirey Keynes, 1958. 


অর্থাৎ ব্লেক শীবনের ছোট-বড় সমগ্র অভিজ্ঞতার বখ্য দিয়ে ব্যাপকতর উপলক্ধিতে উচ্ঠী্ ছবার চেই! 
করেছেল। চিন্বার ক্ষেত্তে যেমন তেমনি শিল্রস্থরীতেও সনগ্রতার ব্প দেবার চেষ্টা বা সাধনা ব্রেক যে 
করেছিলেন লে কথা আনরা বথাস্থানে উল্লেখ করব । আপাতত এই বলে বাবা প্রন্থো্রন বে, লনগ্রতার 
উপলব্ধি সম্বন্ধে রেকের ঘে প্রশ্বাস তার সঙ্গেই তুলনা করা চলে এমন-কোলো শিল্পন্থতি ঘ! রেনেণী- 
পরবর্তী যুগে দৈবাৎ সম্ভব ছয়েছে। ব্রেকের বনের প্রতিদ্ছলন কিঞ্চিৎ হয়তো তিনি লেহ্েছিলেন 
মাইকেলেঞ্জেলোর বিপুল স্্টিক্ষনতার অথবা! গথিক-স্থাপত্যের বিরাট গঠনের মধ্যে । দাস্বের ব্যাপক 
ফলনাশক্তির কাছেও হত্বতো তিনি ক্ষ খাকতে পারেন । শিল্পন্থরীর মধ্যে যেটুকু ব্রেক পেয়েছিলেন 
তা তার প্রেরণার সম্পূর্ণ অস্থকুল ছিল ন1। কেন তিনি স্বদেশে প্রচলিত অছুক্রন মনাঘাসে গ্রহণ করতে 
পারেন নি লে লন্বদ্ধে যতদুর সম্ভব স্পষ্ট ধারণান্ধ উপনীত হবার চেষ্ট! করব । 

ব্রেকের শিল্পস্থষ্টী ছ ভাগে বিভক্ত করা চলে, এনগ্রেভিও ও ভুদ্বি। 

এই দই ভিছপ্রেবীর শিল্পের পৃথক আলোচনা এবং শিল্পীর বরণপ্ররোগ-রীতি, আদর্শ অখবা শ্ান্দিকের 
বিস্তারিত উদঘাটন এ ক্ষেত্রে সম্ভব মু । সামগ্রিক বিশেষত্ব সংক্ষেপে দেখালে! যেতে পারে । 

বেকের় ছবি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পর্দার মত স্তরে স্তরে সা্ানো। ছবির ভুমি (01215) কতকগুলি 
জ্যামিতিক আকারে বিভক্ত এবং এই ভাগগুলিকে আশ্রহ ক'রে বন্ধ নিদিষ্ট আকার পেয়েছে । ছবিতে 
বেজ বলতে বিশেষ কোনো এন্টা অংশকে খর! হয় নি উপরে নীচে এবং পাশাপাশি এই কন স্তরের মধ 

৬ 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিক। মাথ-চৈত্র ১৮৭৯৮* শক 


অসংখ্য বস্তুর সমাবেশ । ছবিতে বন্তর সমাবেশ বাস্তবের সঙ্গে বিলিকে কর! ছব নি। মনে রাখ! দরকার, 
ব্রেকের ছবি বাস্তবের অন্থরুতি বা প্রতিধ্বনি নয়। 

নিরিষ্ট সীমার মধো ব্রেকের রচিত ভগং শিল্পের আগতে জীবস্থ। ছবির উপরোজ্ বৈশিষ্ট্য তার 
এনগ্রেভিও বা ওঘাটার-কালার ত্দ্থিং উড ক্ষেত্রেই প্রঘোছা | উপরোভ্র বিশেধত্ব আছে বলেই দেবের 
ছবিমাজেই মণ্ডনধ্মী ॥ ব্রেকের ছবিতে এই বৈশিষ্ট্য তথা মশুনরীতি একান্তভাবে তার নিছন্ব বলা চলে। 
কারণ, এদিক দিরে কোনে! পারম্প€বা স্থিত আদর্শ তিনি গ্রহণ করেন নি! 

তার মণ্ডনের আদর্শ উল্লেখবোগা-_ 

No one cver can design Hill lie has learned the Iangusge of art Ly inaking many finished 
copies both ol nature and of art, and of whatever comes in his way from carlicst childhood. 

ইতিপূর্বে রেকের জীযনদর্শনের উল্লেখ করেছি। তারই পাশে তার শিলপদর্শনে এই সংক্ষিত এবং সুস্পেই 
ইঙ্ছিত তুলনা ক'রে বল! বেতে পারে বে, শিল্পী ব্রেক বাস্তবজ্রগতের আলোড়ন অথবা বিশ্েষণধর্মী অভিজ্রতা 
অপেক্ষা জগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দ্বিয়ে একটি অখণ্ড ছন্দের উপলব্ধি করার প্রবাল করেছেন। 
ব্রেকের শিলপনথতীর মধ্যে এই উপলঙ্ি বারংবার লক্ষা কয়া ধাবে। তাই দেখা ঘান, ব্রেকের ছবিতে 
মাছধ ও প্রকৃতি অঙ্গাঙ্গী ছয়ে রয়েছে। মেঘের গতিবেগ, স্তরে স্তরে সাঙ্গানো উর্দু পর্বতশ্রেণী, 
শাখাপ্রণাখা। বিস্তৃত বৃষ্ষপ্রে্ জলের বিচিত্র গতি-_ এই আবেষ্টনের মধ্যে ব্রেকের রচিত নরনানী পশুপাখি 
কীটপতঙ্গ বি্লাছিত। ব্রেকের ছবিতে মানুষ প্রক্কতিকে অস্বীকার ক'রে নিজেকে ম্বতস্র রাখবার চেষ্টা 
করে না, বরং আকাশে জলে গাছে পাহাড়ে যে প্রাণের স্পন্দন তারই প্রতিধ্বনিদ্রপে যাদের স্থান ব্রেকের 
শিল্স্থরিতে । 

ব্রেকের শিল্পরচলার সত্যই একটি অলৌকিক অথচ প্রত্যক্ষ জগতের সাক্ষাৎ পাওয়া ধা। শিল্পের 
এই বৈশিষ্টোর সাক্ষাৎ প্রাচা শির্পধারাহ পাওয়া গেলেও রেনেস!-উত্তর শিল্পের ইতিহাসে এই আদর্শ 
বিরল। 

কেকের ছবির বশ সর্বত্র একটি ধ্যানমন্তপ আছে। ব্রেকের ছবি আমাদের মনে ততটা উত্তেজনার 
সতী করে না হতট! বনকে একটি কেন্স্থলে নিয়ে ধাত । তিনি সমকালীন ঘটনা সনবন্ধে সচেতন ছিলেন। 
সংসারের প্রায-ঘন্তায় তাকে গভীর পীড়া দিযেছে। এ বিষয়ে তিনি চিন্তাও করেছেন। তীর এইসব চিন্তা 
তার স্বরীতে এক রকমের উত্তেনা এবং সমস্যার ভাব এনেছে বলে চিত্রের ধ্যানময়তার সঙ্গে সকল ক্ষেত্রে 
সার্থক নিলন ঘটেছে বলা চলে না। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে ছবির ভাবপ্রকাশ স্বষট হয্ব নি। অনেক 
রকম ঘাতু একসঙ্গে গলিয়ে কারিগর যেষন নূতন ধাতু স্থরী করেন, শিল্পী ব্রেক তেমনি ভার জীবনের স্বাতী 
এবং সামস্িক অভিজ্ঞতা একত্র করে একটি শিলপন্তপ সরৌ ফরেলেন। তার এই অতুলনীয় প্রকাশ 
কোথাও কোথাও ব্্থ হয়েছে এ কথা ধদি আমরা স্বীকার করেও নি তরু বলতে ছবে, অষ্টাদশ শতানীয় 
ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসে ব্রেক অতুলনীয়। 

ইংলপ্রের শিল্পাদ্শ ধখল বিশেষভাবে বাশ্বদূখী, যে সময়ে গ্রীকশিল্পের আদর্শ বিলেতের শিল্পী ও 
শিল্পরলিকদের কাছে একদা এবং অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃত হতে চলেছে, বে সময়ে নবগ্রতিষ্ঠিত রযাল 
অ্যাকাডেমি দবলামন্থিক শিল্পের গতিপ্রক্ৃতি নিরত্নিত করতে উদ্ধত সেই দু ব্রেক শিকপীছিলাবে আত্মপ্রকাশ 


শিল্পী উইলিয়ন ব্রেক 


করেছিলেন। ব্রেকের অন্দূরী প্রেরণা ( 5uj০৮০ ) ব্ধিপ্রকাশরূপে তিনি বে নিস শিল 
করতে প্রয়াস করেছিলেন এই দুই দিকের আদশ সে সময়ের শিল্পী বা রলিকমছলে বিশেষ করে তার 
পৃষ্ঠপোষকদের কাছে ধদি মক্ষম সৃষ্টি বলে মনে হয়ে থাকে, তবে বিস্দিত হওঘার কারণ নেই । 

আজকের দিনে ইউরোপীর শিল্পী ও শিল্পরলিক গ্রীক আদর্শকে একনাত্র আদর্শ বলে ননে করেন না। 
প্রাচ্য শিল্প'সংস্কতির আদর্শ ইউরোপীথ রসিকলমাছে পত্রিচিত। প্রচা শিল্পের প্রভাব যেমন আঙ্গিকের 
দিক দিয়ে তেনন আনর্শের দিধ দিয়ে অজেকের দিলে ইউরোপীন্ শিল্পকে বে প্রভাবাস্বিত করেছে লে বিষরে 
কোনো সন্দেহ নেই। প্রাচা-শিজকে চেনবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীগ্র রসিকদমা্কে চিত্র ডিন পথে রলসৌন্দর্ 
উপলব্ধি করার সুযোগ দিয়েছে। এই নূতন পরিস্থিতিতে ব্রেকের শি্ন্ঠির আর-একবার বিচার-বিশ্লেধণ 
শুরু হয়েছে। তাই আমর শুনতে পাই-__ 

William Bukce’> paintiog ha» the colour, the imaginative case, and a tint of the surface 
tension of 3138)556, 

77168111958 Dlake by J. Dronowski 

তার শিল্পই বাস্তবের লঙ্গে মিলিয়ে বিগ নয় সে ক্ষেত্রে প্রক্নৃতির ধাাননর রূপ যে প্রকাশ পেয়েছে 
লে কথাও আত স্বীকৃত । অর্থাৎ ব্রেকের শিল্প-প্রেরণার গতিপ্রকতি সম্বন্ধে ইউরোপের রসিক ঘখেই ও 
যথার্থ মূলা দিতে পারছেন। তনু নিঃমন্দেহ বা অরক্ষিত চিত্তে র্লেককে সার্থক শিল্পীর আসন দিতে 
আদও হি দেখা ধাছ। সম্ভবত, প্রাচা শিল্পী ও শিল্পরণিকের! ব্লেককে অপেক্ষাকৃত সংঙ্গে স্বীকার করে 
নিতে পারবেন । কিন্ত এদিক দিয়েও সম্পূর্ণ স্বীকৃতি পেতে কিছুট1 বাধা আছে। 

প্রাচাশিলের বাছন মণ্ডনধর্ষী ভাধার নৈপুণ্য এবং পরস্পরাগত সংস্কারের তুলনায় রেকের আঙ্গিকের 
নিগুধত! সদ্ধে সন্দেহ হতে পারে। অর্থাং কোনো পূর্বপ্রদত্ত ধারাবাহিকতার সঙ্গে ঠাকে খাপ খাওয়ানো 
তাবে ন)। ফারণ তিনি নৃতন পরম্পকার পথপ্রদর্শক । এক যেভাবে তার প্রেরণার উপযোগী করে 
শি্পন্ঘরী করেছেন ত! ভালো করে লক্ষা করলে রলল্ নায়েই বুঝতে পারবেন রেফের প্রতিভার অল্াধারণব। 
বেক অতীতের অন্থক্রমিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছি । ভাই ব্রেকের প্রচনায ক্রটিবিহাতির অভাব নেই, কিন্ত 
নূতন মন্তাবন। স্লেকের প্রতিভার দলে ধতটা লার্থক হয়েছে তেমন দৃাস্ত মাধুনিক শিল্পীর ইতিহাসে অল্প । 

আছ প্রাগা ও পাশ্চাত্য শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে ব্যবধান কষে এসেছে। এই ছুই শিল্পলেকের 
যোগাযোগের মধা দিয়ে শিল্পের নৃতন ক্ষপ দেখ! দেবে এমন কল্পনা! করা যেতে পারে । এই ভবিস্কতের 
পথ ধারা সুগম করেছেন তাদের মধ নিশ্চয়ই উইলিয়ম রেক একদ্রন । এদিক দিয়ে তার দূরদর্শী; প্রতিভা 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর বাবধানকে নেক পরিনাণে দূর করেছে । শ্রাচা-পাশচাতোর শিল্দৃষ্ি যত ঘনি 
হবে ব্রেকের প্রতিভা! রসিকলমাদে তত উচ্ছল হয়ে উঠবে, এ নাশ! দুয়াশা লন । 


শ্ীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


ব্রেকের স্বভাব ও কবিস্বভাব 


দী্ত হাত বাড়িয়ে বললেন : ‘তোমাদের নখো কে মাছ, ঘে & গর্ভের মধো নেমে গিবে হারানো 
মেষশাবটিকে তুলে আনবে 1 তোষাছের মধ্যে কি কেউই নেই? বাইবেল 
“ছবি ও গানে, শিল্পে ও জীবনে মধারুগের জেগে ওঠার নামই রোমান্টিফত!। কিন্তু রোমান্টিক কবিতার জন্ম 
তো ধীশ্তর ধর্মে; বীর রক্তের যধা খেকে বে-ছাজনসথরি দুল ছুটে উঠল, তারই নান ব্বোমান্টিক ফবিতা।” 
-_ছাইদে 


মার্গাহেট বার্শালের T॥০ 58৮০ 42 বইশালি হাতে এসেছে ॥ বইটির বিধয, এককথান্ন, সতেরো 
শতকে ধর্মবিশ্বাসী বাহষের সন্মেবা ॥ কিংবা বলা ধার, এ শতাব্দীর যনন-প্রশেতা কমেকছন ভাবুক 
নামুধের ভাবনা বিশ্রেষণ ফরে শ্রীমতী মার্শাল স্বাভাবিক ঘুক্তিসুত্র ধরে আধুনিক দুগের প্রদঙ্গে অবরোহণ 
ফরেছেন। একা মানবিক ও অনিশ্র আধ্যাব্যিক চৈতন্ক কখনোই সেতুসাধ্য কি না, এই প্রশ্ণের আঘাতে 
সেই মনীষীদের রচনাবলী বিচলিত । জোসেফ গ্রানভিলের Scepsis Scientific (লগ্ন, ১৬৬৫ ) 
থেকে একটি প্রাসঙ্গিক দিজ্ঞাগা| এখানে আবার উত্থাপিত হল : 

“শ্ব্ত প্রেটো বলে গেছেন বে মাহুষ প্রককতির একটি বৃ; উপরের দিকে বিশুদ্ধ বুদ্ধি বা! শুদ্ধসতের 
খেলা, নীচের কুম গুলে মানুষের শারীরিক অস্থি । এই ছুটি ভাগ যে একেবারেই ছিধানিদিই্। এ কথা [ধনের 
আলোর মতো স্পই। কিন্তু কি ক'রে এ চিন্ম্ অংশের সঙ্গে এই দৃয়য় বংশ মিলবে, ভেবে পাই না। 
কোন্‌ সিমেন্টে স্বর্গ আর মাটিকে ছোড়া লাগাবে, আলে! আর স্বন্ধকারের বতো| চিরদ্বতঘ্ ছুটি নিঘমকে ? 
এই সমস্যার বোধহয় কখনো কোনে! সমাধা নেই। কি করে একটি ভাবন! সার্ধেলের প্রতিমৃতির 
সঙ্গে সংলয় হতে পারে, কিংবা হুর্ঘরশ্ একতাল কাদার সঙ্গে? 

বলা বাহলা, এই দুশ্চিন্ত। শুধু প্লেটোনিক নর, আস্তর্জাতিক । উপনিষদে এ সম্পর্কে সে কথা বলা 
ধরেছে তা অনেকটা স্বজসিস্ধান্তের মতোই বলে দেওয়| হয়েছে, এবন-কি কোনো দন্ব উথাপনের সুযোগও 
সেখানে দেওয়া ছয় নি : 

শেড (শেযন্ড জনকের: ছোঁ লম্পরীভ্য বিধ্নক্ধি বীর: 
জেয়ে। ছি খীরোধভি (গ্রেরসে। বৃষ্টিতে হেরে বন্দে হোগন্মেষাদ্‌ বৃ্ীতে । 
=কঠোপিংৎ। দিতীয হী 
শ্বমবুদ্ধি ব্যক্তি প্রেক্কেই গ্রহণ করেন, এ কথা বললে সমন লমস্তার লধুকরণ ছলেও সমাধান হয় 
কিনা ব্রেক মাধুনিক ও প্রাচীন সময়ের ষখো এই প্রশ্রের পৌরোছিত্য করেছিলেন । এই প্রশ্নের 
অন্যন্গেই তার জীবন কেঁপে উঠেছিল এবং তার কৰিত| একই আলোড়নের সঙ্গে সমারন্ত ॥ 
গেহাত্কৈতত্বের জিজ্ঞাসা বেছে ব্রেকের কাছে সেই কথাটাই বড়ো ধরে উঠেছিল, গোটে নত্বন্ধে কার্লাইল 
ৰে কথ! তুলেছিলেন, অর্থাৎ তুলতে বাধা হয়েছিলেন : ‘গ্যোটে মানুষ ছিলেবে কিরকষ ? ভিতর থেকে 
তিনি'কেষন যায 1' টমাল ব্যস ব্রেককে লিখেছিলেন : 'তুষি বড়ো শিল্পী বা! বড়ো কবি ছবে কিনা 
জানি না, বিন্ধ তুছি যে একজন মহত মানব হবে এ কথা নি:সন্দেহে বলে দিতে পারি।' ব্রেক এর উত্তরে 
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A সপে 
টি. পার 


যৌবনে উইলিগস ব্রেক 


পরী ক্যাশেকিন ব্রেক অন্ধিত 





With dreams upon my bed thou scarcst me —)Job vil, 14 
দান্বপ্র ॥ ব্রেক কর্ঠক অস্ষিত ও ক্ষোদিত 


ব্রেকের স্বভাব ও কবিম্বভাব 


একটি কথাই জোর দিয়ে বলেছিলেন : “ভবিস্তে আমি ধর্ম ও প্রপল্নাতির একজন সবল লমর্থক হব 
এই ধৰ্মও ভার কাছে কোনো অন্থশাযনের দৌরাস্থ্য নহ, ল্যাটিন প্রতিশব্দ '(০1012' বা ক্ুপকয়ের মর্খে 
শ্রাণদ শক্তি। 

ব্েফের বিষ ছল পরমগ্র যায, একক মাছব, সর্ব যাহ; তার ছশ্ম, তার প্রানময় ও মৃত্যু জীবন 

এবং পুনর্জয়। নাুবের বিনিঃশেষ ধাতুস্রপ ও ঈন্দিত শিল্পের মধো অননূদিত দূরত্বের হা 9 
মানবিকতার গুলবিচানর-_ত্রেকের স্বামী বেঘনা এখানেই বারবার ঘুরে খুনে এসেছে। ‘Tie subtle 
10001101058 makes us man’ কথাটা প্রথম পর্যাপ্ত চত্রালির সঙ্গে বলেছিলেন ডান্‌। মৃত্যুর 
অনিবারত! ও স্বীয় অর্থহীনতা ভানের কাছে পরিচিত ছুস্যপ্থের মতো দেশা দিয়েছিল। মান্য দেই 
দারুণ দোটানা্ নিতান্ত এক করুপাস্পৰ ভীবমাত্র, ঘূক্তি ও বিশ্বাসের সবীকরণে ধার কথ আগ্রহ 
নিরোছিত) ডান্‌ শেষ পস্ মাছের কাহান্ধ বতটা কেদেছিলেন, ধতখানি সাড়া দিয়েছিলেন, মানুষের 
বানবিক উপাদানে তার এককপাও ভয়লা স্থাপন করতে পারেন নি। ভার শেবভীবনের প্রার্থন!-পৰাবলীতে 
তাই একরকম সুন্দর ও শোচসীত্ব অধ্যায় বিধুরতা ছুটে উঠেছিল, সমগ্র বি্বসাহিত্যে ঘাত একনাত তুলনাস্থল 
শেষবছসের বিস্কাপতি । 

ডান্‌ থেকে দাম্বের কাছে ফিরলেও একজন বাস্ুয যতটা বিস্থিত ছবেন, সেই পরিৰাণে তিনি কখনোই 
আশাৰ্িত হতে পারবেন না। .দাস্তে হে-টমান আবুয়ানাসকে গুরু ছিসেবে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন তার 
মধোও বৈষ্ণব ধর্মের ঈদ্বর-ৰাহুহের পৌনঃপুনিক নিতালীলার প্রসন্ প্রতিশ্রুতি নেই, আছে নিঠুর বিগারকের 
আকন্মিক সম্মতিদান ॥ জগং বা জীবন বিশ্বমযের বুক খেকে এসে তারই বুকে ফিরে ধাচ্ছে, প্রত্যেক 
আামুদও কিরে যেতে পারে, কিন্তু গে ফিরবার স্বঝোগ মাত্র একবারের জস্ক পাবে, তার বেশি নগ্ন । 
ওঁ একবারের পর্ণ স্থঘোগের ভিতরেই তাকে তার মানবন্ীবনকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্তে নিঃশেষে 
নিবেদন করে দিতে ছবে-_ টমাস আরুষানাস মামুযের সন্গতির (5ub]i৷ti০১) আন্তে এই নির্দেশই 
দিবেছিলেন। দাস্তেও প্রথম থেকেই একজন সংশোধিত যাহ্ধকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন এবং মাহ্য ও 
ভগবানের বাবখানের বাবধানের ঘোয়ানো! সি ড়িগুলি ৰেনে নিয়েছিলেন । 

মিলটনের কাছে মাহ্থবের পতন কিংবা আত্মার ট্র্যাজেডি বাঞ্চিগাত বিহয় হয়েই এসেছিল, তার ছলস্থ 
প্রমাণ তীর রচনার পথ ও পরিনতি । 90750 490759৪-এর প্রথম ছুই ছত্রের সঙ্গেই “00. 
His Blindoess' লনেটের বে সাদৃশ্য আছে, তা জসাবধান পাঠকের চোখেও ধরা পড়বে। অথচ মিলটন 
এই সাদৃশ্বকেই রূপান্তরিত করবার দস্যে কলম ধরেছিলেন। ব্যক্তিগত মান্ষের উযাছেডি তিনি স্বীকার 
করেন নি, সব সাহৃষের বিপর্যয়ই তার লক্ষাবিষদ্ ছিল। তিনি পাহাড়ের উপর উঠে সিয়ে চেয়েছিলেন 
মাহুষ মাত্রের উপরেই একটি নিহিশেষ অধ্যাস্থ অস্বোপচার হোক | তার রাজনৈতিক রচনান্ব মানবের 
অধিকারের প্রত্যাশাজ্াপন লবেও নিছক একজন নামুযকে কখনোই সন্তাবনা ও শ্কির বিচারে তিনি 
বিশ্বাস করেন নি, ঘর্ধল ব'লে ষমতা করেছিলেন । 

ব্রেক মাকে বিশ্বাস করেছিলেন, তার সবলতা দূর্বলতা নিদ্বে তাকে ভালোবেনেছিলেন। 
টদাস্‌ এ কেম্পিদ্:কে পাঠ কারে রবীন্রলাখের যে অস্বন্তি হয়েছিল, রেকের কাছেও সেরকম' অস্ত 
হয়তো অবিদিত ছিল না। জীবনদ্ববতা ৰীশুকে অহ্লরণ ক'রে সমস্ত জীবনকে বিবিজ নীরজ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭১-৮০ শক 


শান্ত রলে পরিণত করার চেয়ে সমগ্র জীবনে যীশুর প্রতিলরপই তিনি কামন! করেছিলেন । নিলটন 
চেয়েছিলেন : 

*To prove the ways of God to men'. 
ব্রেক নিশ্চই চেয়েছিলেন: 

“To prove the way» of men 10 God", 
The ০০৮ of Urizen থেকে ব্রেকের এই বাকাচ্কষার মূর্তরেখ! লক্ষ্য কর। যেতে পারে। চিরন্তন 
দেবতাদের সংঘ থেকে একজন আদিম পুরোহিত নির্জেকে বিদ্ধি ক'রে নিলেন। ইউরিজেন ব'লে এই 
পুরোহিতের আত্মচিন্তায় পটভূনি অপার শৃন্ত। ধন্ব ও বিক্ষোডে আত্মদদ্ধিংস্থ এই পুরোছিত প্রত্যেক 
দেবতার অন্য নিদিও একটি লারজজনীন সমতান বা স্থনিন্ননকে অবিশ্বাস করলেন তিনি বললেন প্রত্যেক 
দেবতার এফ নিজস্ব গং আছে যার নি্গ্ধ নির্নয় খাকা উচিত : 

‘one command, oue joy, one desire, 

90৫ curse, one weight, ০00৫ mcasurc, 

90৫ King, one God, onc law,’ 

_ দ্বিতীয় অশে, ৪৭-৪৯ দ্ধ 
চিরন্তন দেবতারঃ প্বভাবতই ইউরিজেনকে শখ করতে না পেরে নির্বাসন দিলেন। আনুন ঝড় ও রকেের 
নানা পরীক্ষায় ইউরিদেন কালাতিপাত করতে লাগলেন । তার সেই বিচ্ছি্ চিন্তার ভিতরে মাহুযের 
জগৎ সুচিত হুল একদিন। সির পথ ক্রমবিভাদ্িত। ইউয়িজেনের মধ্য থেকে লস্‌ (1175৫) ও 
এনিখার্মন (5৮৭০০) এই ছু্ন মানব-মানবী এলেন। এনিখার্মনকে হুইনবানেয কথা মতো ‘Universal 
or typical wonan' বললে অনেক কথাই বাকি থেকে বান্ধ। তিনি লদ্‌ থেকে নিছেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে 
নিলেন, এবং এই ভাবে সনস্ত হাটি ‘চিরপ্তন থেকে বিক্লিষ্' (4৩8 {rom Eternity’) হতে লাগল। 
এই বিচ্ছিন্নতা এত নিনাকু যে তার প্রাচীরের আড়াল খেকে ভালোবাসা নয়, দরাই লব : 

‘It fs not bove ] bear to Kothiarmon: It is Pity. 
Slic hath taken refuge io my' bosom and I cannot cast ber out. 

Four Zous | প্রথ্ রাঞি 
এনিধন হলেন লদ্‌ ও এনিথার্মনের জননী তিনি একজন ছাত্বাবন্থী নারী এবং বর্ধানলী এই জননীর কার। 
ব্রেকের পৌরাণিক কবিতাবলীর পশ্চাৎপট আচ্ছ ক'রে আছে। “০4 2০95 নামে আখ্যায়িকার 
মাহুষের এই মৌল একা থেকে নির্বাসন ও পুনু ক্তির সংকেত আছে। ইউরিছেন বিবেকী বৃদ্ধি, উর্থোনা 
বা লস্‌ লবশক্তি, লুভাহ, সংস্থাগ এবং খার্সেন্‌ শরীরী শক্তির প্রতীক্_ প্রত্যেকে পারস্পরিক সংহতির 
কাছে লাগতে পারলেই মাগগবের পথের অনিশ্চিতি কেটে ঘাবে। হুইভেলবোর্গ ও বোএছনের ধারণা, 
বিশেষত দ্বিতীয় জনের ধ্্রণাৰর ব্দাস্মলন্ধান ও বিশ্বচেতলার১ বোধ থেকেই ব্লকের এই পৌরাণিক 
চেতনার আভাস এসেছিল । বোএছম লিখেছিলেন ‘আমার মধ্যে মানি তিনটি জগৎ খুদে পেলাম। 





2 The works ৩৫15০০৮9৪৩০ | চায় তে সম্পূর্ণ ইংরেজি অনুবায | প্রকাশ : ১২৬৪-৮১, জাওন ; শ্রগষ খও অব 


ব্রেকের স্বভাব ও কবিস্বভাব ২৪১ 


একটি ক্যোতিবিদ্ব, আরেকটি অগ্রিম, নারকীয়; সর্বশেষ জগৎটি হল এ ছুই অন্থমুগী এবং আাম্সিক 
স্তরেরই বহিত্জাত রূপ মাত্র। তন আমি বুঝলাম মন্দ-ভালোর যখো কী অভি একি মাছে; দুদেরই 
অবার্থতা বুঝতে পেরে অনস্তের জঠর থেকে নিক্ষান্ত নানাছস্তের রহস্ত আমি বুষ্তে শিখলাম'_ ত্েকের 
মধো সারাজীবন ধরে এই করাওলির ব্দহুরণন আছে। লেমেটিক পৃতাপওলির সঙ্গে ব্রেকেনস ঘনিটতা থে 
নিতান্ত প্রাথমিক ছিল না, তা বোকা ধায় বিশীব স্থরীতব্বে উল্লিখিত সবনির্ন্যতা রা-আ'তুমের শৃল্তকাতর 
আন্মবিভক্ত অস্থিত্বের সঙ্গে ইউরিজেনের পরিকল্পনার বহলাংশিক সাক্ষপো । তার বিনিশ্র চেতনার 
সঙ্গে সবচেয়ে আত্মীয়তা বোধহয় জালালুশদিল রমী'র, ধার 'নস্নভী'র ছিতী্ খণ্ডে পালীদের শ্বর্গ- 
অন্তর্কি ছাড়াও 'দিবান-ই সাম্স্ই-তত্রিজে' আছে একই সঙ্গে একক ও যৌথ মামুবের কথা? রেকের 
‘All Religions are 90৩" মূলত সেই এক আরেই বাধা। ব্রেক ক্রৰী থেকে খুব সস্থব কিছু গ্রহ 
করেল লি, ছুদ্গনের মনের মিলের কথাই এখানে বলা হুয়েছে। 7০৮ 2০০৪ এর অনেক আগে 
থেকেই ব্রেফের বনে আলো ন্দ্বকারের থে টানাপোড়েন চলেছিল, তায় প্রতিলিখন থেকে বোকা ঘাবে 
নিজের কথা বলবার সন্ত বিভিন্ন পুরাণকে ব্রেফ কিভাবে পরিবতিত করেছিলেন: 

Then tell me, ‘whiot is the Material World, and what is it dead? 

He, Inuglting. answer'd : “I will wrile a book on (০৯৮০5 of flowers, 

If you will few me ov love.thooghts, and give me now and then 

A cup of sparkling poctic fancics; so, wheu 1 am tipsy, 

I will sing to yon to this soft lute, and show yan all alive 

The world, and every particle of dast breaths forth its joy." 

—Europe—d Prophecy 


আমার মলে হয়, মিশরীয় পুরাণে মানবীয় লিঃতির অহুলেখক থথ, (গ্রীক হার্যেল) ব'লে বে-দ্ষতাকে 
দেখি প্বর্গের বৃক্ষের পাতায় পাতার প্রত্যেক মাস্থষের ছীবন লিখে রাখছেন-_ এবানে তিনিই প্রতি্রতি- 
বাঞক হয়ে নতুল পোশাক প’রে গাড়িয়েছেন। প্রথমত, র্রেকের জীবনের অন্ততম ছন্ঘ_* কবির" সঙ্গে 
ভাবীকথকের ঘন্ব_ এখানে ফুটেছে । ব্বিতীতধত, প্রত্যেক “বিশেষ' মান্থবের অন্বনিহিত যে-পরিনিত 
আলো! এবং প্রতোক 'বিশেষ' ধূলিকপার বিশ্ববীক্ষণের যে-সন্ভাবলা-_ এধানে ব্রেককে তাই চিন্তিত 
করেছে এবং এখানকার যতো! একাধিকবার প্রচলিত হেলেনীব, সেযেটিক ও এন্টার ধর্য-পুরাণের গৃহীত 
কাঠামোকে বলাতে প্রবুদ্ধ করেছে। হইট্য্যান-ও অপুতৰ বালুকণা ও সর্বমাধারণের মধ্যে পূর্ণ-কে 
অনুধাবন করেছিলেন। ব্রেকের ‘Memorable Fancy’ পারের হুরেলা গস্ভরীতিস্ন লক্ষে হুইটন্যানের 
কিছুটা শ্বরপামা খাকলেও সমধমিতা ঠিক ছিল না, তার কারণ বিশেধীকরণের চেয়ে সাধারণীকরণই তার 
বক্তব্য ছিল। তাছাড়া অতীতের সঙ্গে বর্তমানের বিচ্ছেদ বেডাবে 1010 Age 2৩1,০০9 মধো 
ধ্বনিত ছয়ে উঠেছে তা পৌরাশিক চিত্ৰকল্প বাহারে হুইটম্যানকে উৎসাহিত করে নি। 

“নিয়ালা যান্ছষের বেদনা'-- চেস্টরটন কথাটা সম্ভবত কথাচ্ছলে বলেছিলেন । ব্রেক এই বেদনাকে 
জেলেছিলেন। নতর্থক ইঙ্গিতে মাহযের মধ্যে তা "5১৩৩ হয়ে কাছ করে, ধাকে জবীদূত" কারে 
না দিতে পারলে শান্তি নেই। অন্তদিক থেকে, বিচিত্র বিষন যাল্থবের জপাবলী দেখতে হাগ্র ছিলেন 


২৪২ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯৮ শক 


বলেই ব্রেক চসারের রচনার ছবি একে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিখেছিলেন, কেনন! চদার, তাঁর ভাবার, 
বিচিত্র-কে বন্দনা করেছেন ও চিরস্কন (5:0532+) ক'রে গেছেন ॥ ছেরেমি টেলারের মতে! তারও 
মননের একটি লক্ষ্য ছিল “০ secure (5৩ [5005 অস্তখা, বিচিত্রকে লা দেখে নিজেকেই বিনি 
বেখেন ব্রেকের কাছে তিনি অন্ধ গড়নির্শরের (911০) অপরাধে অপরাধী । হুপকিল্সের ‘Singularity’ 
ব্লকের চেতনা বহন করছে। হুপকিন্পের কবিতা আজকের পাঠকের কাছে সার্থক ছন্দোনিরীক্ষার আধার 
ছিসেবেই সন্বানিত । কিন্তু সেই নিরীক্ষার আড়ালে তার বে নিঃসঙ্গ ব্যক্তিত্ব কাজ করেছিল, সে কথ! আসর! 
তুলে ধাই । ছপকিন্স, অন্ততঃ সেই দিক থেকে, ব্রেক ও আজকের বুগবেদনার মধ্যে একটি যোজকের মতে! 
কাজ করছেন । 

ব্রেফের প্রথম পর্বের রচনা 8০775 ০1 Innocence ও Song of 2261০ 
একটি আরেকটির বিপ্রতীপ। প্রথমটিতে আছে প্রতিধ্বনি সবুজের বানা, দ্বিতীয়টিতে বাঞ্জনাহীন 
কাছা; প্রথমটিতে শিশুর আনন্দ ও খাত্রীর প্রশান্তি, ঘিতীয়টিতে শিশ্তর আনন্দেও ধাড্রীর বিরক্তি । কিন্ত 
এই দুই বিপ্রতীপ কোণ রেকের মনে পরস্পর সমান হয়ে তার পরবর্তী রচনা তথ! আধুনিক 
কবিতার লঙ্গে বোগসেতুর যতো কাল করছে। '‘Contraties meet in one’ 
বালে ডান্‌ মাহযের সম্পর্কে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং তার জঅন্তে অন্তপ্ত প্রার্থনা করেছিলেন। 
ব্রেক কচিৎ কখনো প্রার্থনা করেছেন হতো, কিন্তু তার সচেতন দৃষ্টি পরম্পরবিরুন্ত অভিজ্ঞতার মধো 
একটি এন অভিন্জান আবিষ্কারের দিকে প্রদারিত। বেউলাছ হল লেই উত্তীর্ণ গং এবং নাম্বেরই 
লাধ্যদবর্গ। তিনি থাকে বোধিচর্যা (451০2) বলেছেন তা-ও ষানবিক একাগ্রতা, যার বথা প্রটিনাস 
অনেক আগে বলে গিরেছিলেন। শিশুর মতো উৎসাহে আত্মদদ্ী শিশুর কথ! ব্রেক সারাদীবন ব'লে 
গিয়েছিলেন, বে-শিশু অভিজ্ঞতাপারসিত নয়, প্রজা-পরিপত। ঠিক ওমার্স্থাখার শিশুরা নয, “শিশু 
ভোলানাখের" পরবর্তী 'পূরবী'র কবিতা কবিতায় ছড়ানো ্থগ্টিঈল শিশুদের সঙ্গে ব্েফের শিশু বা 
মাছষেরা একাধিক অর্থে তুলনীয় । এই মাহ্ববেরা, ব্রেকের ভাষায়, নিউটনীর বিশ্বাসে নিত্রায় অভিভূত 
নয়, হস্ত-বুদ্ধিদাবেগ-চিন্তত্বতা-_এই চার ছিক থেকে সম্পূর্ণ ৮5100 বা মানবিক বোখিতে আাগরূক। 
Four 2০০৫ এই অনূর্ত চারটি শক্তির দেহন্ুপ । 2:০5 শব্বের মূল অর্থ গ্রীক ভাষায় “পাশব' হলেও তা 
ব্রেকের হাতে ‘Life's in Eternity’ হয়ে উঠেছে। 

ব্রেকের সাংকেতিক কবিতা এখানেই আধুনিক সাংকেতিক কবিতার সঙ্গে সদ এবং দ্বতস্ব। হিল্কেও 
নাছবের জয়স্বত্যুর অর্থ খুঁজেছিলেন এবং সমস্ত জীবনের গোধূলি-আালোহ চিরপরিচিত দেবতাদের মুখ 
নতুন ক'রে দেখেছিলেন। বিন্ধ রিল্‌কে সে-দেখ! প্রধানত নিন্ের জন্তই দেখেছিলেন এবং তাই তিনি 
এত অস্ব্বত । অবশ্জ মালার্মের রচনার অন্তর ত্তি চূড়াস্বে সগিবি্। এই দুদনের শিল্পলত্যের যত পার্থকাই 
খাক, সাদৃশ্ত এ শর্তহীন অন্রমুক্কিতে । ব্রেক এদেরই মতে! পূরাণকে লিছের কাজে চরিতার্থ করেছেন, 
কিন্তু তীর কাছে মাহব ও শিল্পীর দবন্ব একটি সুলম্থত্র। পক্ষান্তরে, শিল্পীর আব্মদদ্ধান আধুনিক কবিতায় 
কঅবিভাজা ক্ষেত্র) ব্রেকের কাছে এই ক্ষেত্রটি বিভাজিত হয়েই এলেছিল। অথচ বাট্লকে শিল্পের সংজ্! দিতে 
গন্ধে কিনি বলেছিলেন : 'বুদ্ধিশক্তির কাছে উৎলপিত প্রতীককে ঘদি বছিরঙ্গ অর্থ ব| অভিধা ( corporeal 
understanding ) থেকে লুকিয়ে রাখা বার, সেই গোপনতাকেই আমি মহতদ কবিতায় সংচ্গা 


ব্রেকের স্বভাব ও কবিম্বভাব 


ছিপেবে দাড় করাব। প্লেটো এই পথই দেখিয়ে গেছেন।" আবার ব্যক্তি ও সভাতার সংকট দেখে 
সেই রেকই বারংবার গোপন দুর্গ ছেড়ে পথে বেরিয়ে এলেছেন। তিনি শস্থভব করেছিলেন বে মাঝে-নাবে 
সত্য কথার আধার সংবৃত লৌন্দধ নয়, রড়গলাহ স্পষ্ট ক'রে সত্য না বললে শুধু সত্যের অপলাপ নদ 
অপমান করা হন্ব। এই প্রবন্দতা হাবে-যাবে তার কবিতার গুরুতর ক্ষতি করেছে, কেননা, অনেক 
লমন্বেই তার ক$ লত্যকখনের উত্তে্গনায় বেস্বরো, এমন-কি কর্কশ । তীর পরবর্তী কবিতার অনেকখানি 
আরগা জড়ে.আছে ছগ্রবে গস্ভের অমিতাচার । রিল্‌কে যেখানে তীক্ষ, ব্রেফ সেখানে তি হতেও 
দ্বিধা বোধ করেন নি। ভার একদিকে অনংখ্য এপিগ্রানের মাখামে তারবা্ান্ ক্ষতি ববর পৌছে দেওয়ার 
সপ্রতিড ব্যস্ততা, অস্তদিকে এপি গ্রামকে নিস্নে বিদ্পে উচ্ছল এপিগ্রাৰ : 


This whole life is an cpigram smart, smooth and uceatly penn’d, 

Plaited quite neat to catch applausc, witb a lang-noose at the cod. 
অখবা নিজেকে নিয়ে : 

And in mcetodious accents I 

Will sit me down, and cry "TE 111 


তাই তার চিঠিতে প্রেটোর পালেই ঈলপের নাম, প্রাণমর গথিক শিল্পের সঙ্গে গাণিতিক গ্রীক শিমের 
উল্লেখ, ধান বক্রোক্তির পাশেই স্বভাবোক্তির উপস্থিতি । তার ছবির আদর্শ বলিষ্ঠ রেখার সঠিক সমাবেশ । 
রবীন্্রনাথের ছবিতে রেখার মায়া সৃর্ছলানির্ভর, ব্রেকের ছবি রেখার বাধ্যমে ‘ম্যাবশ্যাক্ট'কে সংজ্ঞা দেবার 
অন্ত তৎপর । অন্বেল-পে্টিভের আচ্ছ্তো! বা! স্বদূরত! তিনি চিরদিনই পাশ কাটিয়ে গিরে মিনিষেচার 
ও ফ্লেন্কোধ| ছবি আকতে বসেছেন এবং অধিকাংশ তাৎপর্যহর্গ ছবির পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা ক'রে 
পিয়েছেন। লেজন্ত 5১৮০৮০] শব্বের বদলে 9118905 শব্মটি বলালেই তার উদ্দেশ্ত ও উপার বোঝা 
সহজ ছা? 

ধার আদি রচনার শস্পেন্সযীয্ ছন্দোলালিভা এবং ক্যারোলিন কবিতার আছ্বান্থিক-ম্যানাপে্টিক 
ছন্োবন্ধের হিশ্র্াছ, নেই একই ব্রেক পরে পর্ব-বিভাগ, ষতি-স্বাপনা ও স্বর্াঘাত-সন্রিবেশে অত্যন্ত 
অনিরশী। কিন্তু এই অনিযম ইচ্ছাকৃত। +/744০/4%/-এয় ভূষিকান্ব তিনি সেই ফথা বলেছেন : 
'প্রতোক চরণে মাত্রালংখ্যা ও যতিস্বাপনান্ন বৈচিত্র্য এনেছি । প্রত্যেক শব্দ ও প্রত্যেক বর্ণকে বিচার 
ক'রে হখাযোগা জাগা অভিবিক করা হন্েছে॥ “ভীবণ' অংশের জন্ত অহথন্ধপ যাআসন্িবেশ, “শান্ত' ও 
“ত অংশের জন্ত অন্থকূল বর্পপংখ্যা, শিল্পমূল্যে অহুব্জল অংশের জন্য গন্ধের উপবোদ্ি শব্বচহন_ 
প্রত্েকটিই ঘখাবখ এবং দরকায়ী। কবিতা শিকল প'রে খাকলে তা সমস্ত মানবছগাতিকে শৃষ্ঘলিত 
করে। জাতিপুঞ্জ ওঠে বা নাষে কিনা ত! নির্ভর করে, হে-মাত্রান্ব তাদের কবিতা, ছবি ও গান ওঠে 
বা নামে তার উপরে । মানুষের প্রাথমিক অবস্থান্থ ছিল শুধু শিল্প, প্রা আর বিজ্ঞান 1 ব্রেকের অহিত্রাক্ষর 
ছন্দ তার স্বভাবের সঙ্গে সম্পূর্ন জুস ছিপনী রচনার আশ্চর্য সফল ব্রেক আতবতনিক রচনার অনেক কথা 
বলেছেন, কিন্ত ঠার ঘূগে কবিপ্রসিত্ধির জ্ূপবন্ধ ‘সনেট’ সম্ভবত একটিও লেখেন নি, তার কারণ বোধ হু 
এই বে, তিনি তার নেক বক্তব্য সংকুচিত ক'রে স্থমহ্থশ হতে রাজি নন। ব্রেকের কবিতা- তার 
জীবনের ধারাবাছিক আয্মবিবরী। অনেক সমন্ধে কোনো চিঠি লিখতে পিছে কবিতা সেই চিঠির মধ্য 


২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে । সেদিক দিকে দেখলে তার কবিভা-ও পত্রধ্ষী, কেনন! সেখানে চিঠির 
বর্নাও ও প্রতাক্ষতা ছয়েরই প্রাচ্য । 

'লিরিক' থেকে তার বিবর্তন 'লিটারারির এপিকে"র র্ূপবৈচিত্রো এবং তার এই স্পান্তর তাকে 
বুঝবার সহাঘতা করে। ব্পকমের এ পার্থকা মাত্রাগত, কেননা 'ব্যক্তিগত' ব্রেকই আপ্রাণ নিদের সঙ্গে 
যুবে নৈধ্যক্তিক হয়ে উঠেছিলেন । তায় Book ০1 Thel (১৯৮৯) থেকে The Ghost of Abel 
{১৮২২ )- দীর্ঘ তেত্রিশ বছর এই অন্তহদ্ধের পরিচহ রক্তাক্ত মানচিত্রের মতে! তিনি এঁকে গিয়েছেন। 
নিজেকে ও সব মাহুষকে দেখতে চাওয়ার আলোর তার কাছে প্ররুতিবিশ্বও যাছবের মৃতিগ্রহ করেছে; 
আবার সেই প্রন্ততিকেই তিনি অজন্রবার তার রচলান্ন লাঙ্ছিত ক'রে মানুষকে তার স্বাশ্রহী শিল্পচৈতন্তে 
জেগে উঠতে বলেছেল। ওার্ডস্বা্ প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে পরা'প্রন্ততির বে-নভোমগুলে পৌছেছিলেন 
ব্রেক থেকে তার অবস্থান দূরে নয় : 

Life, I repeat, is energy of love 

Divine or human, হতাহত in pain, 

In strife. in triboatalion; and ordained, 

71:৮০ approved and sanctificd to pass, 

Through shades and silent race, to endless joy. 

—The Pastor | পকষন সঙ্গ 

বেক বানবপ্রকুতিঝে অবলম্বন ক'রে এই একই লাহগাত পৌছেছিলেন : 

All Homan Forms identified, even Tree, Metal, Earth and Stone; all 

Human Forms identified, living, going forth aod returning wearicd 

Into the Plaoctary lives of Years, Months, Days and Hoots; reposing 

And then awaking into Ilis bosom io ihe life or 15509915107, 

And I beard the name of their Emanations; they are 0809০ 

Jerostem. 

ঃ —Jerusatem-এর সরশেষ জল 
বাইবেলের একদিকে ০৮এর সংঘাতমর আ্মদমীক্ষা, অক্তদিকে ঈশ্বরের সঙ্গে মাহ্ুবের স্গি্ত ‘Covenant! 
বা আনন্দন গ্রন্থিবন্ধনী। ব্রেক পাপ এবং প্রেম এই ছুটি পরশপাথরেই ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরীক্ষা 
ক'রে নিয়েছিলেন । কোল্রিলের অপ্রাকুঙ অনিশ্চিত, ব্লেকের অপ্রাক্ৃত অনন্ভ । এবং ব্রেক প্রাত/ছিক 
ও মানবিক প্রযোজনে সেই পরা-প্রক্ৃতকে বাবছার করেছেন । ওল্ড টেস্টামেস্টের প্রাঙ্গে শুধু সেই বিস্বযন্তন্ধ 
ছোটো মেয়েটির প্রথম প্রশ্ন ছিল “মা, ঈশ্বর কি তখন থেকে আর বাড়েন নি, একটুও বাড়েন নি?' ব্রেক 
এই প্রশ্রটিকেই যেন মেলে নিয়ে বললেন : 

God becomes 06 we ore, that we may be és he is. 

—There is no Natural ReliZion-এর এখম অংশের দিদা 
এবং বিশ্বাস করলেন থে : 


A All men are alike in outward form, s0 (and sitb the same infinite variety) oll are alike 
in Ibe poetic genins. b 


ব্রেকের স্বভাব ও কবিস্বাভাব 


No man can think, write, or speak from bis beart, but he must intend 10511. ‘Thus all sects 
of Philosophy ore fron the Poetic Geuios, adapicd to the weaknc>s of every individual. 
851 Heligions are Une থেকে ক্ষিতী্ ও ভূতীর সুর 
এই নিখিল কবিপ্রতিভার অংশীদার মাহুয ও ঈশ্বর, বিচ্ছিন্ন মান্য ও সনাহৃত মামু । ধর্ম ও সভ্যতা, 
ভাবনা ও মূলাবোধ সবি এই শ্বছনী কবিপ্রতিডার উৎসাহণ_ নইলে ব্রেক কিছুই মেনে নেবেন লা। 
দীবন্দেবতা যীশু শেষ পর্যন্ত ভার কাছে একজন 'নন্ত শিলপশিক্ষক । “58০ ॥এ৷'এর পর্দ! খুলে নাস্ধ- 
আবিষ্কতি-. এদিক দিয়ে হয়ত! তাকে যিস্টিক বলতে পারি) কিন্ত প্রমরবিন্দ অঞ্চিক ও এলুসিনিয 
জগতে অথবা বৈদিক ম্মোজের নীলিষান্ যে-মরনী অতীক্রিদ্বতা আবিষ্কার করেছিলেন, ব্লেক সেই ক্রুপদী 
জগতের ঘনিষ্ঠ অধিবাসী নন। র্রোমা্টিক ও মিস্টিক-_ এই দুই ভাবমেরুর নাবখানে যে শবিদিত 
উপত্যকা আছে ব'লে ব্বানরা অনেক সময মনে করি, ব্রেফের জীবন ও কবিতা লেই গৃহীত বাহধান 
অতিক্রম ক'রে গিনেছিল। "211 that 16৬৩৩ 85 00০ এই কথাটি উচ্চারণ করবার জন্য তিনি 
নচিকেতার মতে৷ মৃত্যুর সীমাস্ পর্যন্ত গিয়েছিলেন । ্বর্গের বাস্তবিক সহছ শাস্থিতে সন্দিদ্ধ তার ইউরিছেনের 
হাতে পৃথিবী সত্ব ও বিচ্ছিন্ততাঈ রাজ্য হয়ে উঠেছিল; তিনি নিজে আবার লন্ত বিক্ন্ধ ও স্বতত্্রকে 
মৌলন্বর্গে নিয়ে গেলেন, যেখানে এক ও অনেকের মিলনে রচিত পরিণত শাস্তির ছবি মআছে। 
দেবদূতদের লম্মেলক গান সেখানে শোনা ঘাচ্ছে : 
‘The Elohim of the Heaven swore veugeance for tin. Then 
Thou stoods’t 
For, O Blobim Jehovah, in the mi 
The oath, All clothed. 
Io Thy covenant of the Forgiveness of sins. Death, O Holyl 
1s Wis Brotherhood ? 
The Elobim saw their oath, Eternal Fire; they rolled apart, 
trembling, over The 
Mercy acat, each in his station fixt in the firmament by Peace, 
879810৫180০ und Love. 
—The Ghost of 4৮1, 


জীমলোকরদ্রন দাশগুপ্ত 


উইলিঘয রেকের কবিতার অনুবাদ 


সহজ দশন 


এপ of চস 


বালিকশিকা্থ হি বে্ববে জগত 

এবং হালোক বুনো চুলের ভিতরে, 
নিঃলীমের খবাদলা নাও ছাতের তেলোযর, 
অন্তহীন কাল বাখে! একটি প্রহরে । 


ফেবাছুড় লাঝ-শেবে ঝাপটা ভানা 

সে-ই রেখে গেছে বৃদ্ধি কিছুই-লা-বান। ; 
রাতের সাক্ষাৎকারে বে পেঁচাটা যায় 
নাস্তিকের আত্কে-ওঠা চীৎকাবে ফোটা ' 


মুখে কার দুঃখে চলে বিচিত্র বুনন 

অনর্ত্য আত্মার এই মর্ত্য আচ্ছাহন ; 
প্রতিটি বিলাপ প্রতি খেদের অন্তরে 
এক-একটি আনন্দ এগার বৃতা করে। 


প্রতোক চোখের প্রতি ফোটা অত গ’লে 
শিশু হয়ে খেকে যায় অনন্তের কোলে; 

ছেড়া ৰুৱা গোক্ লিং ভাবুক বে-কেউ 
বর্গ উপকূলে তার আছড়াৰ ঢেউ. - 


দেখার হা দেখে তবু ধন্ধ ঘা থাকে 
খেকে যাবে এ রকষই হাই কয়ো তাকে, 
হর্ঘ চত্র সদ্ধিত্ধ একটুও ধরি হর 
ওংক্ষলাৎ নিবে দবাবে, তখনি প্রলর- - 


ঈশ্বরের আবির্ভাব ঘটে, তিনি ত্যোতি_ 
এই জানে দীন-আত্মা রাত্রির সন্ততি, 
কিছ ধারা! অধিবাসী দিনের রাজ্যের 
নবরূপ ভগবান দেখান তাদের ॥ 


বাছ 


Tren | Trev | bursiag bight 


বাঘ, বাঘ, তুনি রাঙা অঙ্গার, 
জলে! অরণো ঘন তমস্বার। 
কার হাত চোখ মৃতযুগ্ 
গড়েছিলো ওই সুঠাম প্রলয়? 


অতল লাগরে, অগম শৃক্টে 
জলে ছিলো কি ও তবাধির বন্ধি? 
লে আগুন নিতে ভ'রে দুই মুঠি 
ভর করেছে লে কোন পাখা হুটি ? 


কত বড় কাধ, কোন লে হন্ত 
আড়িয়েছে তোর হৃদয়তত্ত্রী ? 
জাগিয়ে পীরে আছিতম ধ্বনি 
কোন বাহুবল, পারের বীধুনি, 
কিসের হাতুড়ি, কেমন শেকল, 
অগদ-গলানো কোন দাবানল, 
কিসের নেছাই, কী সীড়াশি-চাপ 
বেখেছিলো ওই হারণ প্রতাপ ? 


দীর্ঘ বর্শা তারাদের ছাতে 

খসে গেলে, নীল অশ্রপ্রপাতে 
ধুয়ে গেলে, গড়া হয়ে গেলে শেষ 
লে কি হেসেছিল ? তারই রচা বেধ? 


যাঘ, বাঘ, তুষি রা€| দ্গার, 
ছলে! জরশ্যে ঘন তষসার। 
কার ছাত চোখ মৃত 

গড়েছিল ওই সুঠাম প্রলয়? 


নরেশ গুহ 


ওরে পতঙ্গ, ছোট পতঙ্গ, 

এই নিবোধ ব্যাঞুলে আমার 
চঞ্চল তোর নিদাঘ রুক্ষ 

মুছে গেল, ছুটে উঠবে ন! আর। 


তোষারই ৰতন আমিও কি নই 
দ্বিতীয় একটি পতঙ্গ ? আয় 
ওরে পতঙ্গ, তাহলে আবার 
তুমিও কি নও আমার মতই? 


কেননা, অন্ত সন্ধ আহুলে 
ভাঙবে আমারও এই পাখা! ছুটি। 
এখনও ভাঙে নি, তাই পাখা তুলে 
নাচি, গান গাই, আনন্দে ছুটি। 


চিন্তাই ধদদি জীবনের বিভা, 
শক্তি এবং প্রাপবাছু, আর 
চিন্তাবিঘীন জীবন যদি বা 
বহ্যার মত রিক্ত, অনার 


তাঁছলে তাছলে-__ বিলুপ্ত হই, 
'আখবা জাগাই জীবনরঙ্গ_ 
ওরে পতঙ্গ, তোষার মতই 
আমিও তো এক সুখী পতঙ্গ ) 


নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 


খাসী পাস 


হখল শিল্তর কঠ শোনা বাদ ঘাসের সবুদে 

আর উপত্যক] ভরে চপল গগন, 

আমার কিশোর দিন ফিরে আসে স্পষ্টতাত্ মনে, 
সবৃদ্ ও বর্ণহীন হয়ে বায় আমার "আনন । 

তখন বাড়িতে আত, বাছারা! আমার, স্ঘ পাটে নামে 
হাজির শিশির করে পড়া শুরু হয় ; 

তোদের বলম্ত আর তোদের দিবগ নষ্ট উচ্ছলতায় 
এবং তোদের শীত আর ঝা ছগ্গবেশে রব । 


আলোক সরকার 


স্বর 
মণ্লান! আবুল কালাম আজাদ 


মওলানা আজাদের লক্ষে আমার এখম-পরিচরের সৌভাগা ১৯৩৬ সালে ছক্েছিল, কিন্তু তার পূর্বে বহ বার 
বহ সভাঁ-লমিতিতে তাকে দেখেছি, ভার অপূর্ব ভাষণ শুনেছি । অলহযোগ আন্দোলনের যুগে ধারা 
ভারতবর্ষের হৃদছকে স্পর্শ করেছিলেন, দেশে নবজীবনের আলোড়ন এনেছিলেন, ষওলালা আজাদ তাদের 
অন্ততম | তাই প্রথম ঘে কবে তাকে দেখেছিলাঘ, সাঙ্গ লে কথা স্বরণ না থাকলেও প্রথম-পরিচন্বের 
দিনেই তাকে পাপনার জন বলে যনে হয়েছিল। 

১৯৩৬-৩৭ সালে নতুন ভারত-শাসন আইনে যে নির্বাচন হচ্ছ, তার প্রাক্কালে ক্ছলূল হক সাহেব, 
শরহন্্ বহু, দীযুক্ত বোগেশচন্ গুপ্ত এবং ডাক্তার আর আহমদের সঙ্গে আমি মওলানা আজাদের বাড়ি দাই। 
তখন নির্বাচন নিয়ে অনেক জনা কম্পনা চলছে, কী ভাবে নির্বাচনের মধ্য দিঝে জাতীয় আন্দোলনের 
শক্তি ও প্রসার যাড়ানো! ঘার তা নিধ্ে আলোচনার অস্ত নেই। বাংলা দেশের নির্বাচলে কংগ্রেস সাক্ষাৎ 
ভাবে সমস্ত আসনগুলি দখলের চেষ্টা করবে, না, মুললঘানদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির জন্ রুষকপ্রছা 
সমিতির সঙ্গে লহযোগিতা করবে, তা লিঙ্কে কংগ্রেসের মধ্যেও মতভেদ ছিল। হাছনৈতিক কার্যক্রমে 
ফংগ্রেল ও কৃষক প্রহ্থা-সহিতির মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না! কিন্তু অর্থনৈতিক ও লানাছক 
ব্যাপারে অনেক বিষয়ে কৃষকপ্রণা-সমিতিয় সমাঅতান্ত্িক যলোভাব কংগ্রেসের নের্বৃন্দের মধো কেউ কেউ 
পছন্দ করতেন না। কংগ্রেসের মধ্যে কারও কারও ইচ্ছা ছিল যে, কংগ্রেস সবন্ত আসনগুলি দখল করতে 
চেষ্টা করুক, সের প্রযোক্মন হলে কৃষক প্রছা-সমিতিয সঙ্গেও প্রতিখন্িতা করতে তারা রাখি ছিলেন। 
আর এক ঘলের মত ছিল যে, বাংল! দেশের তখনকার পরিস্থিতিতে সংরক্ষিত আসন দখল করা কংগ্রেসের 
পক্ষে সহন্ব হবে না। কৃষক প্রজা-সবিতির সঙ্গে হদি কংগ্রেসের প্রতিযোগিতা ছা তবে তার ফলে 
দুলনিষ লীগ বা অন্য কোনো প্রতিক্রিয়াপন্থী হলই জয়লাভ কন্সবে। বিভিন্ন হতাৰত গুনে মওলানা! আজাদ 
বদন শেষে নিজের মত প্রকাশ করলেন, তাতে বিরোধবান্‌ সকল দলের বতের মধ্যেই একটা স|মঞন্তসাধন 
লহ হছল। 

প্রথম-পরিচরের দিনেই মওলানা আজাদের স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ও লহ স্বান্পরারণতার যে 
পরিচা পেয়েছিলাম, তা আমাকে সুত্ব করেছিল । তার অনন্তসাধারণ হলনশত্তি তখনকার দিনেই প্রবাদ- 
বাকা হে ধডিযেছিল। কিন্তু ক্ষুধোর বুদ্ধির সঙ্গে প্রবল শ্রান্বোধের সম দা হলে এ ধরনের খ্যাতি এত 
সহজে গড়ে উঠতে পারত না। যখনই বে প্রশ্ন নিছে তার কাছে সমাধানের আস্ত গিয়েছি, দেখেছি বে, কখনো 
একতরক্ষা ঝা শুনে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি। শুধু তাই নগর, বাক্তিগত পছন্দ-অপছন্মকেও তিনি 
এসব ব্যাপারে একেবারেই আমল দিতেন না। সকল দিকের সকল কথা গুনে বিচারকের দৃষ্টিতে নৈর্ব্যক্তিক 
ভাবে তিনি শেষে ৰে রাছ দিতেন, তাকে অগ্রাহথ করা কঠিন ছিল, অগ্রা্থ করবার কথাও কারও যনে 
আনত না) ফলে বহ ক্ষেত্রে দেখেছি তার সিদ্ধান্ত সবাই হেলে নিযে বলেছে থে, এ রকম সহদ লিদান্ত 
আগে কেউ ভাবে নি কেন, যেটাই আশ্চর্যের কথা । 





মওলানা! আবুল কালাম আদ্গাদ 


মওলানা আজাদের সঙ্গে প্রন ধন পরিচয় হস তখন রাজনৈতিক সস্তার আলোচনার ছস্সই তার কাছে 
যেতাম। অন্পদিলের মধোই কিন্তু বাক্তিগত ভাবে তাকে ঘনিষ্তস্বভাবে জানবার সুযোগ পাই । র্ানগড়- 
কংগ্রেদের অধিবেশনের করেকদিন আগে তিনি আনান জিজ্ঞাস! করেন বে, রামগড়ে কবে ঘাব। আনি 
তখনও কোনো বাবস্থা করি নি এবং সে কথা তাকে বলি। (তিনি তৎক্ষণাৎ তার অতিথি হয়ে আসবার 
অন্ত আলাকে বলেন এবং বলেন থে, সভাপতির ক্যাম্লেই আমাদের থাকবার সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করে 
দেবেন। এ রকম উদারতা এবং সহৃদঃতার কথা আবি স্বপ্পেও ভাবি নি! কহটুুই-বা তিনি তখন 
আমাকে জানতেন! আরও বহু রাজনৈতিক কর্মীর মতন আমিও দরকারনত তার কাছে এসেছি, নানা 
সদ নিবে আলাপ করেছি, কিন্ত কোনোদিন ভার অন্তরক্গ হবার কথ! ভাবি নি। আনার কোনো ওজর- 
আপত্তি তিনি শোনেন নি। তার নির্দেশমত রামগড় কংগ্রেসে তার অতিথি হিসাবেই যোগ দিয়েছিলাম । 

যে দু-তিন দিন মওলানা আজাদের অতিথি হিসাবে হামগড়ে কাটাই, লে দিনগুলি চিহীদন "যার 
স্মরণে খাকবে। প্রাতরাশের সনরে, দুপুরে এবং রাত্তিরে খানার টেবিলে পণ্ডিত জওহরলাল, প্রনতী নাইডু 
এবং আরও অনেকে এলে সভাপতির সঙ্গে যোগ দরিতেন। রাজনীতির গণ্ডি পার হরে সাহিতা ললিতক লা! 
সমাজতব দর্শন নিয়ে আলোচনা মেতে উঠত। ধারা আলতেন সবাই ক্তী, সকলেরই সাছিতা দশন 
সযাজলেবার কোলো-না-কোনে। ক্ষেত্রে বিশেষ দান ছিল, কিন্তু বর্তানকালের এ ন৪রতন-সভাতেও 
ম্লান! আজাদের ভাস্বর বৃদ্ধি বারবার ঘবীপাষান হয়ে উঠত । ইহোরোগ্র সাছিত্দর্শনের লঙ্গে তার 
পিচ ছিল, ভারতীয় লংস্বতি ও সভ্যতারও তিনি সাক, তাই এ দুই ক্ষেত্রে অস্তান্ত সকলের সঙ্গে তিনি 
মোটাদুটি লমানডাবে কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আরবী ফারসী সাহিতাদর্শনের সঙ্গে ভার যে বিরাট ও 
নিগুঢ় পরিচহ সে ক্ষেত্রে এই হুশী-সজ্জনদের মধ্যে কেউ তাঁর জুড়ি ছিলেন না। তার স্বরণশক্কি ছিল 
অনাধারণ। যে ভাবে নিজের ষতাষতের সমর্থনে তিনি আরবী ফারলী কবি ও সাহিত্যিকদের রচনা 
থেকে উদ্ধৃত করতেন, তাও বিশ্বরকর । একমাত্র তক্টর রাধারুফণ ভিন্ন মওলানা আজাদের মতন অধাধারণ 
স্বতিণক্রি মামি আর কারও দেখি নি॥ 

ৰৱ মনীধীর সঙ্গে পরিচন্বের সৌভাগ্য আনার হরেছে। তীক্ষ বৃদ্ধি ও প্রবল ধারপাশন্ডি না পাকলে 
মনীধী বলে গণ্য হওয়া কঠিন; কিক পূর্বেই বলেছি যে, সমস্ত দিক বিচার না করে মওলাল! 'াছাদ কখনো 
কোনো কথা| বলতেন না। একতরফা! বত পোপ করাও হেন তার পক্ষে অসম্ভব ছিল | রামগড়-কংগ্রেসের 
আমলে নূতন করে তার সমদবরী ও ্তারপরাহণতার পরিচন্ব পাই । হুভাহচজ্ঞ বন্থ তখন কংগ্রেসের সঙ্গে 
প্রতিশ্বন্থিত। করে ব্রামগড়েই এক আপসবিরোধী সম্মিলনের বাবস্থা করেছিলেন। মতাস্বর থেকে 
মনান্তর ছতে বেশি দেরি লাগে না; ভাই কংগ্রেস-মহলে অধিকাংশ নেতাই সেদিন বুভোষচন্দ্রের বিরোধী । 
রাষগড়-কংগ্রেসের অধিকাংশ সমন্তই সেদিন তার প্রতি বিরক্ত, তার আচরণের নিন্দার পঞ্চমুখ । মওলানা 
আজাদ কিন্ত কোনোদিন সুভাষচন্রের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি, বরং কেউ তার সমালোচনা করলে 
ৰলেছেন যে, মৃভাহবাবু রাজনৈতিক যে পথ বেছে নিয়েছেন তা আমরা তুল ধনে করতে পানি, কিন্ত 
হনাধচন্রের নিঠা ও দেশলেবার কথা ঘেন কেউ কখনো! ন! ভোলে ॥ 

মতের বিরোধ সত্বেও মাম্যকে মওলানা আদাদ বেরূপ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারতেন তুর তুলনা 
এ্হজেমিলবে লা। সেকালে ফিল্টার ঝি্ঞা বহু বার তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু মওলানা আদাদ মিষ্টার 
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জিরার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে অনেকেই সেদিন মওলানা আজাদকে 
বারবার অপনান করবার চেষ্টা করেছে, তার চরিত্র ও বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্থ তুলেছে, কিন্তু নওলানা! 
আমাদের চিন্তা বাকো ব্যবহারে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা দেন্ত লি। কলফ।তার মালে 
ঈদের নমাত্ের লয়ে মওলানা আজাদ ইমামতি করতেন, লক্ষ লোক নদাজের শেষে তায় খোংব! বা 
ভাবণ শুনতে আলত। কিন্তু মুসলিম লীগের পাগাদের তা সহ হল না, তারা আওয়াঙ্গ তুলল বে লীগের 
বিরোধী মওলানা আজাদ সমাছত্রোহী, ঈদের দমাতে ডাকে ইমাম কর! চলবে লা। কলকাতার অধিকাংশ 
মূললনান এ কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন; এমন কথাও হর্ন যে, ধদি লীগপস্থীদের নধো কেউ কেউ 
মওলানা আছ্বাদকে না চান্ত তবে তারা পৃথকভাবে ব্যবস্থা করুক, কিন্ত কলকাতার সাধারণ জমাতে 
মওলানা আক্গাদই নমাছে নেতৃত্ব করবেন ॥ মুলুলিম লীগের সদ্স্তদের মধো এক বৃহৎ অংশও ঘোষণা 
করেন বে, তারা বওলানা আজাদের রাজনী[তির বিরোধী, কিন্তু তার পাণ্ডিত্য ও চরিত্রশত্িল৷ তারা ভক্ত, 
তাই ঈদের নমাজে ভারা মওলানা আছাদকেই ইমাম ছিলাবে চান! কিন্ত মওলানা আছাদ বললেন 
খে, রাজনীতির ছন্থকে ধর্মের ক্ষেত্রে আনা টিক হবে না। মৃতমেক্থ একদল লোকও খাছ তাকে না চায়, 
তবে তিনি শ্বেক্ষাঘ ইমামতি ছেড়ে দেবেন। তাকে লিয়ে থে ঈদের জমাৎ ছ্িধাবিভক্ত ছবে, তা তিনি 
কিছুতেই মানতে রাখি ছন নি! 

দিমলা-কন্ফারেন্সের অবলরে মওলানা আজাদের অন্তরঙ্গ মহলে আমার যোগদানের লৌভাগা হয় 
ভারতত্যাগ-আন্দোলনের ঘোষণার সঙ্গে ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের প্রান সমন্ত নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার 
করে। সে সময়ে আমরা ধারা বাইরে ছিলাম, তারা প্রতোফেই নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমত কংগ্রেসের কার্যক্রম 
সফল করবার চেষ্টা করেছি । ১৯৪৫ লালে ধখন ইয়োরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল, তখন লর্ড ওয়াভেল 
ভারতবর্ষের সমস্য! সমাধানের অন্ত লিমলার এফ কন্‌ফারেন্দ ডাকেন। সেই বন্ঞারেন্দে ধোগদানের জন্তু 
কংখ্রেসী নেতাদের মুক্তি দেওষা হয ॥ অস্টান্স সকলের সঙ্গে আমিও মওলানা আমাদের অভার্থনার জয় 
হাওড়া গিয়েছিলাম । তিনি আমাকে সন্ধার তার বাড়িতে দেখা করতে বলেন। দু-এক কথার পরে 
তিনি বললেন যে, আহ্মদনগর ছেলে থাকবার সমন্ধে তিনি আবার মহারাজা! সার়াছী রাও বন্তৃতাওলি 
পড়েছেন এবং সেগুলি তার ভালো লেগেছে ।১ 

ছেলে থাকবার সময়ে দেশের সমস্ত খবর তাদের কাছে পৌঁছত না, অথচ দৃক্ির সঙ্গেসঙ্গে সিমলা 
কন্ফারেলের বাবস্থা! হয়েছে। মওলানা! আদাদ বললেন বে, কন্ফারেন্দের সমন্তে ধদি আমি তার সঙ্গে 
থাকি এবং তার সেক্রেটারি ছিলাবে কাছ করি তবে তীর কাজের হ্থবিধ! হতব। আমি বললাম যে, দেশের 
ছুক্তিসাধনান্ব কংগ্রেসের সভাপতিকে যদি কোনোভাবে লাহাঘা করতে পারি, তবে নিজেকে ভাগ্যবান 
মনে করব) সিমলার আমি তার সঙ্গে ছিলাম এবং পরে ক্যাবিনেট নিশনের আলোচনার সময়েও তিনি 
আমাকে সহকারী ছিপাবে ডেকেছিলেন। সেই সহয্ব থেকে হওলান! আন্ধাদের সঙ্গে কাজ করবার যে 
স্থযোগ পেয়েছিলাম, তার মৃত্যুর ছিন পর্যন্ত তা বছার ছিল। 

প্রায় বারো-তেরে| বলর তার সঙ্গে কাজ করবার স্থযোগ পেয়েছিলাম । তার মস্তরিত্ব গ্রহণ করবার 
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পূর্বে এবং পরে প্রকাশ্য ও ঘন্বোয়া ব/ছনৈতিক আলাপ-আলোচনা বার বার তার চরিত্র ও ননীদার বে 
পর্নিচয় পেয়েছি তাতে তার অসাধারণ বাক্তিত্ব আরও দীপ্ত হয়ে উঠেছে ॥ তার উনাহতা ও সনবৃষ্ির 
আর-একটি ঘটন মনে পড়ছে । লিনলা-কন্কারেন্দের পত্রে মওলানা আজাদ যসন কলকাতায় কিরিছিবেন, 
তখন আলিগড় স্টেশনে একদল ছাত্র তাকে অসস্থান করবার চেষ্টা করে। তার (বরাট বাক্তিহ ও 
আস্মমর্ধাদাঝেশের ফলে তাদের সমস্থ অপচেষ্টা যেভাবে বার্থ হুর, হারা ন! দেখেছে তানের পক্ষে তা বিশ্বাল 
কর! কঠিন ॥ দলনিবিশেষে বহ স্তবী ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাত্রদেত্র এ জস্থশাসনহীনভার কঠোর নিন্দ| করে 
ঘাবি করেন যে, এ অপচেষ্টার দন্ত ধার! দায়ী তাদের উপু্ শাস্তি দিতে হবে। 

শুধু তাই নয় । লর্ড ওছঘাভেল তখন ভারতবর্ষের বড়লাট । মওলানা আছাৰ তার আমহণে সিল! 
গিয়েছিলেন বলে লর্ড ওাভেল আলিগড় বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষদের বলেন বে, যেসব ছাত্র তার মতিধিকে 
অনম্ান করেছে বিশ্ববিস্ালয় থেকে তাদের নাম খারিএ করে দিতে হবে । নওলানা আছাৰ তপন 
ওয়াডেলকে অহথত্রোধ জানাল যে, ছাত্রদের যেন কোলে! কঠোর শাস্তি দেওয়া না হয় । তরলনতি ছাত্ররা যা 
করেছে ত! অন্তের প্ররোচনায় করেছে। তাই তাদের বিশ্ববিস্ভাণন্ধ থেকে বের বরে দিলে শান্তি বেশি 
কঠিন ছয়ে পড়বে । 

মওলাল! আজানের অনস্টিলাধারপ সতানিঠ! ও বিনয্বের আর-একটি উদাহরণ মলে পড়ছে। ১৯২১ সালে 
মওলানা আছাদের লক্গে আৰি লণ্ডন বাই । গধুক্ কৃষ্ণ নেনন তখন ভারতীয় হাইকমিশনার ॥ নিস্ট্যর 
আলী সঙ্গে মওলানা দাছাদের হখন সাক্ষাৎ, হয় তখন প্রযুক কৃষ্ণ মেনন বলেন ষে, মওলানা আদাৰ 
ইংরেসি ভালো জানলেও ইংর়েছি ভাষ! ব্যবহারের বিরোধী এবং তাই কখনো ইংক্রেছিতে কথাবার্ত। বলেন 
লা। তখনকার দিনে কংগ্রেণী মহলের অনেকেরই এইরকন ধারপা ছিল, যুক্ত কৃষ্ণ বেননেত্রও হন্তো তাই 
বিশ্বাস ছিল। মওলানা বামাদ তখনই উদ্ূতে জবাব দিলেন যে, দৃক ক নেননের ধারণা টিক নয়। 
নীতি ছিসাবে তার ইংক্েছির বিকুদ্ধে কোনোই আক্রোশ নেই ইংরেজি তিনি বেশি বছসে নিছের চেইন 
শিখেছিলেন, তাই ইংরেছি পড়তে বা বুঝতে কোনো অস্থবিখা না ছণেও ফথা বলবার অভ্যাস কোনো 
দিনই তাঁর হয নি। তা নইলে লণ্ডনে এলে বৃটিশ প্রণানমন্্ীর সঙ্গে তীর ভাহায় কথা বলতে পারলে তিনি 
বরঞ্চ খুশিই হুতেন। 


গ্রথন বেছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মওলানা আছাদের আবির্ভাব হয, তার পরে প্রা্থ পক্কাশ বছর 
ফেটে গিয়েছে। তা সত্বেও সাহিতাক ও দার্শনিক হিসাবেই তার কৃতিত্ব বেশি, না, রানৈতিক নেতা 
ছিলাবেই তীর দান ষহত্তর, তা নিয়ে ভক্ত ও নিন্দুক উভক্কের মগোই মতভেদ আজও শেষ হুর নি। "আল 
হিলল* ও “আল বালাগে"র অন্থিব্ধী রচন! বেদিল উত্তর-ভারতের সাহিত্যঙ্গতে নবীন আলোড়ন 
জাগাল, তখনে। মওলানা মাদাছের বহল দ্রিশ হয় নি। উচু ভাবার ইতিহাসে এ রকম বিপ্রবকারী রচনা 
পূর্বে কোনোদিন দেখা ঘা নি। দেশপ্রেম, তে্গ ও উদ্দীপনা, কাব্যরল ও কৌতুক, আরর্শবাদ ও 
পীদরচনার সমর এ রচনাগুলি যেরকম ভাস্বর, কেবল উত্্ কেন, ভারতীয় কোনো ভাহাতেই বোস হর সংঙ্গে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


তার তুলনা মিলবে না । তাই সেদিন বে মওলানা আজাদের য়চনার শক্তি ও আবেগে উত্তর-ভারতের 
গ্রিষিত প্রাণ দুললমান-সমাদ্গ টলে উঠবে তাতে বিচিত্র কি। 

মওলান। মাজাদ সেদিন মুললনান-লমামকে যে এভাবে অহ্থপ্রানিত করতে পেরেছিলেন, কেবলমাত্র 
রচনার লাছিতাগ্তণ দিয়ে তা লম্তব হয় নি। সাছিতারপে রলিকলমাছ মুগ্ধ হয়েছিল, কিন্তু তরুণসমাছকে 
উদ্বেলিত করেছিল মওলানা আছাদের নতুন রাজনৈতিক বানী । ১৮২৭ সালের বিপ্রবের পরে ভারতবর্ষের 
মুললনান-সযাছের ভাঙন আরও স্পষ্ট ছয়ে উঠল । ধিক সামাছিক ও রাদনৈতিক লে দুদিনের দিনে 
সাবু সৈহদ আহমদ ইংয়েছি শিক্ষার প্রবর্তন ও ইংরেছ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার মধা দিয়ে মুসলমান- 
সনাজকে পুনদ্বীবিত করবার চেষ্টা করেন। তখনকার পরিস্থিতিতে গার এ কার্যক্রম যুললমান-সমাছে 
নতুন উৎসাহ ও উদ্্ন এনে দিল, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় জন্য সার্‌ লৈয়া আহমদ সমাজকে 
ঝাছনীতিবিদুখ করবার বে নীতি গ্রহণ করেন, পরবর্তী কালে তার ফল বিহম্ ছে দেখা দে্। তখন 
ভারতবর্ষে হিন্দপমাজে নতুল রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়েছে, নবীন উৎসাহ ও উদ্ভমে হিন্দুলমা্ 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুক করেছে । সার গৈঘৰ আহমদ হিন্দুরমান্ের গণগ্রাহী ছিলেন, 
হিন্দুমুলপমানের সমবেত চেষ্টায় ভারতবধের কল্যাণ হোক এই ছিল তায় লক্ষ্য। ভার কাংক্রমের ছলে 
কিন্ত দুই সমাছের যধ্যে সহহোগের বদলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা! দিল। সার্‌ সৈয়দ আহমদ চেয়েছিলেন 
বে, দুগলমান-সনাজ্ধ তখনকার মতন রাজনীতি বর্ধন করে চলুক ৷ রাজনীতি-বর্জন থে একদিন অনিবাধ 
ভাবে রাজনীতি-বিরোধে পরিণত হবে লাব সৈয়দ আছনদ্দ তা বুৱতে পারেন নি। ভাই তার শেষবয়সে 
সার্‌ সৈচদ আহনঘ নবগঠিত কংগ্রেসে যোগদান করেন নি, কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতাও 
ফরেন নি। তার জনহুবর্তীরা কংগ্রেস বর্জন করে তুষ্ট থাকেন নি, তীদ্ের হাতে মুপলমান-সবাছের 
ব্লাদনীতি কংগ্রেসবিরোধী এবং জাতীতার পরিপন্থী হয়ে ধাড়াল। 

মওলানা ছাদ বেদিন সাহিত্য ও রাজনীতির আসরে লাবলেন, তখন ভারতীয় মূললমান-সমাছে 
লা সৈছৰ নাহমদের বস্থগামীদের একচ্ছত্র আধিপত্য । তাদের বিশ্বাস ছিল যে, রাছনৈতিক সংগঠনের 
সঙ্গে সমস্থ সংস্পর্শ বর্জন ক'রে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলেই দুললমান-সমাছ্ধের 
কল্যাণ হবে ।' মওলানা আজাদের রচনা! প্রথম দিন থেকেই এই ছুই বিশ্বাসের মূলে আঘাত ছানল। 
তিনি ঘোষণ। করলেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনকে বনেপ্রাণে গ্রহণ করে অন্তান্স ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
একযোগে ইংরেছ-শালন দূর করাই মূললমানের বাচবার একমাত্র পথ) মওলানা আহাদ আও বললেন 
বে, ভারতবর্ষের মুক্তি কেবলবাআ ভারতীয় দুললমানের কাষা নহ, ভারতবর্ষ স্বাধীন না ছলে সমন্ত জগতের 
মুদলমান-লৰাজই সাগ্াঙ্জগানীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে। তার এ রাজনৈতিক মতবাদে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ 
প্রথমে আশ ও পরে কষ্ট হলেও তরশস্প্রদার স্বাধীনতা-সংগ্রানের আহ্বানে বিপুল উদ্দীপনার সঙ্গে 
সাড়া দিল । 

১৯১২ লালে "আল হিলালে'র প্রথম সংখ্যায় জাতীদ্বতা, দেশের মুক্তি, গণতন্জ ও প্রগতির যে বানী 
ধ্বনিত হয়েছিল, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ষওলানা আজাদ অবিচলিত নি ও লাহসের সঙ্গে তারই ঘোষণা 
করে গির়েছেন। বংশাহ্ক্রযে পীর মুরিদী ধাদের ব্যাবলা এষন পরিবারের সন্ভান প্রাচীনপন্থী মাদুলি 
শিক্ষালাভ করে রাছনীতি ও লমাজনীতির ক্ষেত্রে বিদ্লবী মতবাদের বাছন হিসাবে দেখা দেবে, রথ 


মওলানা আবুল কালাম আজাদ 


দৃষ্টতে এ কথা বিজ্মরকর মনে হতে পারে । ইললামের বৈশ্লধিক আবিঠাব ও দুগাস্বকারী বাণীর লক্ষে 
খাদের পরিচয় আছে, ভারা কিন্ত এ পরিণতিতে বিস্মিত হবেন না । বৃদ্ধির মুক্তি, সানাক্ষিক গণতন্থ ও 
সকল মাহুষের একো যাণী নিয়েই ইলল!মের প্রধ্ম আবিঠাব হয়, কিন্ত কালক্রনে ভাবুতবধে তার যে 
কপাস্র ঘটে, নেই পরিবর্তনের ফলে ইসলাম ধর্ম ও মুলুলবান-সমাজ্ছের বদলে ইংরেছ এতিহাসিকের 
রচনার যহন্মনীয ধর্ব ও লমাজের উল্লেখ বারবার যেলে। ইপলাম অকুষ্ঠিতভাবে ঘোষনা করেছে যে, ছদরত 
মহমদ নতুন কোনো ধর্মের প্রচার করেন নি, সকল দেশে সকল ভাষাত সকল পরগন্বর এবং লবী বে চিরস্ন 
সত্য ঘোষণ! করেছিলেন, আরব দেশে আরবী ভাবার ছছন্ত মহম্মদ তাই পুনর্বার প্রচারিত করেন। 
তাই কোরাণে বারবার বল! হয়েছে বে, সত্যিকার সৃসলমান লনস্ত পরগন্থর নবীকেই সমানভাবে ভক্তি 
করবেন, লকল সম্প্রদায়ের সকল মামুহকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন প্রাচীনপন্থী পত্রিবারের আাবছাওয়ায় 
প্রাচীনপন্থী শিক্ষালাচের ফলে মওলানা মাদ্বাদ ইসলানের প্রথম বিপ্লবী শিক্ষার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ 
লাভ করেছিলেন । তাই তখনকার দিনের ভারতবর্ষে মুললমান-সমাজের বে দাক্-রাছন(ত, লামাছিক 
শ্ৰেণীজেদ ও বুদ্ধিবিয়োদী কুসংস্কার, তার বিরুদ্ধে যে তার তরুণ মন বিত্রো্ছ করবে, তাতে বিচিত্র কি। 
সকল প্রকারের স্বাধীনতার উপাসক বলেই তিনি সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে নিজেকে ছাবন্ধ রাপতে 
পারেন নি। সমাজের সকল স্তরে সকলের মো স্বাধীনতার বানী ঘোষণার আহ্বানেই সাছিত্যিক ও 
দার্শনিক আজাদ বিমবী রাছনৈতিকে রূপান্তরিত ছলেন। 

যাঙ্নৈতিক সংগ্রামে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেও কিন্ত মওলানা আজাদ কোনোদিনই জ্ঞানধোগীর 
ধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। প্রতিদিনের সমন্তা ও প্রশ্বের সমাধান করেই সাধারণত রাজনৈতিক নেতার 
প্রতিষ্ঠা । সাহিত্যিক ও ভাবুকের দুটি দৈনস্ছিন সমস্তাকে অতিক্রম করে মাহুধের চিরস্বন সমস্কার প্রতি 
নিবন্ধ । ৬ানঘোগী প্রতিদিনের প্রন্থোজনকে ভোলেন না, কিন্তু সাময়িক সমাধানে তার মন তৃপ্র হয় না। 
মওলানা আজাদের চরিত্রে বে সমদশিতা ও স্তান্বপরাহণতার ঝখা আগেই উল্লেখ করেছি, তার উৎসও 
এই জঞানলাধনার যণ্যেই মিলবে । সাছিত্িকের স্বস্থ অহৃস্থৃতি ও ঘরন নিয়ে তিনি বাকি ও সমাদর 
দুখক্রেশ অশ্ব করেছেন, কিন্ধ তাদের সমাধানে এনছেল ভ্ঞানযোগীর দ্রখহখে লমবোধ এবং সরমীন্থঘের 
প্রতি লহামঘৃতি। বিহৃা বা অন্ন, ভব অথবা লোভ আমাদের দৃষ্টি আচ্ছা করে বলেই বারবার 
আমাদের বিচারে কুল হয়। রাগ অন্থরাগ লোভ ভয় বর্জন করে কেবল বৃদ্ধির অনাবিল দি দিযে কোনো 
প্রশ্নের হদি আমরা বিচার করি তবে কিন্ত কুলের সন্ভাবনা খাফে না। বাক্তিগত লাড-লোকলানের ছিলাব 
এবং নিজের পছন্দ-পছন্দকে বন্ধলাংশে বর্জন করতে পেরেছিলেন বলে মওলান! আহাদ সমস্ত লমন্তার বে 
নৈৰ্য্যক্তিক বিচার করতেন অছগামী ও বিরোধী মকলেই তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিত । ভ্ানবোসীর 
থে নিম্পৃহতা, তার ফলে নিন্দা-প্রশংসাও তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারত না । ছ্ব-কিয়োধের মধো এই বে 
অবিচল মনোভাব, তার ফলেই তার বাক্রিত্বের অপূর্য বিকাশ ভারতবর্ষের চিত ছঘর করেছিল। 

রাজনৈতিক সংগ্রামে ধারা নেতৃত্ব করেন, তাদের জীবন পর্বলাধাএনের সম্পত্তি হবে গড়ায় তাদের 
বোধ হয় কোনো! কথা বা কাজই বাক্তিগত সীমা আবন্ধ থাকে ন!। গার। হয়তো! ত! রাখতে চানও না) 
ববলাধারণের দৃষ্টিতে প্রান পঞ্চাশ বংলর রাজনৈতিক অীবন্যাপন করেও মওলানা আজাদ কিন্তু" সর্বদাই 
প্রসার দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন । তিনি যেভাবে সর্বসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতেন, বোধ হয় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা যাঘ-চৈত্র ১৮৭৯৮* শক 


আর কোনো রাদনৈতিক নেভার জীবনে তার দৃষ্টান্ত মিলবে না! দ্বলাধারণ বাগ্গী হয়েও বন্ৃতাহ ভার 
অসাধাঙুণ বিরাগ ছিল, এত কম বক্তৃতা বোধ হত ভারতবর্ধের আর কোনো রাজনৈতিক নেতা করেন নি। 
রাছনৈতিক নেতা সাধারনত: জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান, জনগণের মনোযোগ না পেলে ভন্গোগ্বন ছয়ে 
পড়েন, কিন্তু লওলানা! আছাদ যেভাবে জনগণের সংস্পর্শ এড়িয়ে জনতার দৃষ্টির আড়ালে জীবনযাপন 
করবার চেষ্টা করতেন, না দেখলে তা বিশ্বাস করা৷ কঠিন সমস্ত জীবন যিনি জনতাকে এড়িয়ে চলবার 
চেই। করেছেন, তার মতা পরে ডারতবর্ষের জনতা! যে বিপুল সহাবেশে তার শবাহুগমন করেছিল, তার 
নঙ্দির বোধ হয় কেবল এ দেশেই (মিলবে। 

আত্মপ্রচারে মওলানা আজাদ বিনুধ ছিলেন, তার ফলে কিন্তু জনতার কৌতুহল আরও বেশি 
করে তার বিষয়ে জানতে চেরেছে । তাকে নিবে যেসব সত্য-মিথ্যা গল্প প্রচারিত হয়েছে ভার সংখ্যাও 
কম নয়। তিনি কলকাতার বাড়িতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন, ফোনোদিন কোনো বি্কালয়ে পাঠ করেন 
নি, কিন্ত ত| সবেও এ কথ। বারবার বল! হয়েছে বে, মওলানা আছাদ কাৰরে! শহরের আল আজাহার 
বিশ্ববি্ালর়ের ছাত্র । বহুবার মওলান!| আজাদ এ কথার প্রতিবাদ করেছেন, কিন্তু তা সেও আজও 
বছলোকেয় মন থেকে এ ্রাস্থ বিশ্বাল কাটে নি। অন্বরসেই তিনি পাণ্ডিত্যের যে খ্যাতি অর্দন করেছিলেন 
অন্ত একটি বহল প্রচলিত গল্পে তার পরিচয় মেলে। মওলান! খযাছাদের বন্গস তখনো কৃড়ি বংসর হু নি, 
কিন্ত তিনি থে নিপুপতার সঙ্গে এফ খ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে পত্র ারফত আলোচনা চালিবেছিলেন, 
তাতে পত্ডিতবর গু হন এবং ষওসানা আজাদের সঙ্গে সাক্ষাংপরিচন্ব-লাভের ইচ্ছা প্রকাশ ফরেন। 
তিনি এ কথাও বলেন বে, সওলানা আহাদ এলে বাক্যালাপ করে ছ-একটি গুরুত্বপূর্ণ লমন্তার সমাধান 
সম্ভব ছবে ॥ তরুণ মওলানা আছাদ যখন বর্ধায়নি পণ্ডিতের লক্ষে দেখা করতে এলেন পণ্ডিত তখন 
ভেবেছিলেন বে, মওলান। আডাদের হতো অস্তুশ করেছে, তাই তিনি নিজে আসতে পারেন নি, ছেলেকে 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 

ব্দার-একটি গল্পও বব্প্রচারিত। লাহোরে একটি বিহ্জ্বনলচা্ধ মওলালা আজাদকে প্রধান 
অতিশিস্ধপে ছামস্্র। করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি বখন এসে পৌছলেন তখন সেই প্রবীণ স্থযীলভায এই 
তরুণ ঝুবককে প্রেধনে প্রবেশাধিকারই দেওয়া হয নি। 

পৃথিবীতে মায়ুয বা চার, মওলানা আজাদ তার কোনো কিছু থেকেই বঞ্চিত ছন নি। বংশগৌরব 
অর্ধ প্রতিঠা ঘশ__ সব কিছুই তিনি অকুষ্ঠিত ভাবে পেয়েছেন, কিন্তু মাগ্ুষের ছাগের নস্ট দরদ ও প্যারের 
প্রতি একান্িক আগ্রহের কলে সনস্ত জীবন গার সংগ্রাম ও সাধনার মধ্যেই কেটেছে। অলাধারণ শক্তি 
ও গুণের অধিকারী ছহে9 তাই চিরদিন নি:সঙ্গ ভাবেই তিনি দিন কাটিয়েছেন 

জীবনের লকল ক্ষেত্রে তিনি খুকি পৃ্ারী । সেই ল্যাদে্ণের সঙ্গে মিলেছিল অগাখারণ সহনপক্তি 
ও তিতিক্ষা। অপরাধ তিনি লছ করেন নি, কিন্তু অপরাধীকে ক্ষমা করতে তার কখনো দ্বিধ| হত'লা। 
বুদ্ধির হ্বাবীনতা, সকলের প্রতি সমদৃরী, ও ছুঃবীজনের জনক যে সহা্দৃতি গার সমস্ত কর্মপ্রেরদার মূলে, 
আবর] বদি সেই আদর্শে অস্থপ্রাণিত হয়ে গলতাজিক স্বাধীন ভারতবর্ষের সেবা করি, তবেই গর স্বতির 
প্রতি সত্যিকার নর্ধাদা দেখানো! হবে। 2 

হুমায়ূন কারীর 


অনি 
পূরুষোত্তম রবীন্্রনাথ। গীযুক অমল হোম -প্র্টীত। প্রকাশক এন. সি. সরকরে ম্যাণ্ড, সঙ্গ. মূলা ২৭, 


রবীন্দ্রনাথকে বধন মত বনে মলে প্রশান নিবেদন করি, স্বরণ করি জীবনের এন একটা বিনও তো 
দেখি নে বখন ডাকে কুলে থাকা বাহ ভাই ভাষাছ ওঁকে সদ্বোধন কনে বলতে পাহি : স্বদেশ-আান্মার 
বাস়িদৃতি তুনি | সেই স্বদেশের বানীমৃতি কবি, তারই দীবলের ও চরিত্রের কয়েকটি দিক, লেক এই গ্রন্থে 
অত্যন্ত দক্ষতার লঙ্গে দুটিছ্বে তুলেছেন ॥ তাতে যেমন আছে সক্ষন সাংবাদিকের নিপুণ তথ্য সন্ধান ও 
পরিবেশন তেমনি দেখতে পাই বিদ্ধ মনের স্র্ুচি ও সদ্বিচা্র। অর্বাচীন ছাড়া কেউ মনে করবে না 
রবীন্্রনাথের প্রতি প্রীতি ও ডক আছে ব'লেই লেখক রবীহ্রচরিত আলোচনা অনপিকারী । আমাদের 
দেশের সংবার এই যে, মাদৌ শ্রদ্ধা । নইলে সত্যই বা নহান্‌ ও বিরাট তাকে ধারন! কর! ঘা না, চেনা 
বা ন1। রবীজ্ঞনাথের মহত ও বিশালতা সম্পর্কে আছও কোনে! সন্বেহের অবকাশ কোথাও আছে ফি? 
অবশ্ত, মহাজনের কাছে পণ অন্বীকারের দন্ত অনেক অধনর্ণ অনেক কুটিল ও অহুহম কৌশল অবলম্বন 
করে লন্মেছ নেই, কিন্তু খণ-'্বীকারের পন্থা সকলেরই অনিন্দনীর না হলেও-- ক্বণ-পরিশোপের কোনো 
প্রশ্থই ওঠে নাঁ_ রবীষ্্রনাখের অধিকাংশ স্বদেশবালী রবীজ্রনাথ সম্পর্কে সেক্ূপ কোনো অন্বাভাবিক 
অস্বীকায়ের মনোবিকারে গীড়াগ্রস্থ নন যবীন্্নাথ শিক্ষা সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, দ্বদেশ দন্পর্বে, 
মহান্‌ মানবাগ্য এবং সেই ভাগ্যকে অধিকার করার পন্থা সম্পর্কে ফেলব উক্তি করেছেন বা যে দিক- 
নির্েশ করেছেন তাতে প্রান্মনঃই আশ্চর্ব ভবিত্যসদৃ্টি প্রকাশ পেয়েছে, এবং তার সত্যতা বা উপযোগিত। 
ও তে! নিযশেষিত হ্গে ধান নি__ এমন-কি, সব কি তার দেশের লোকের, ডানী ও গুীগণেরর ধারণার 
মপোও এশেছে ? ঘে স্বর্ধের উদন্ধ দেখা! যান্ধ নি দিক্চক্রবালে তারই প্রথন আলোকম্পর্ণ এলে পড়ে 
পূর্বাভিমুখী তুঙ্গ গিরিশিধরে । তেমনি তো ঘথার্খ যিনি কবি এবং মনীষী, ডারও পানধারসায়, উপলঞ্চিতে 
ও আবলে। তার এই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই ধখেষ্ট হবে যে, সমলাবদ্ধিক ভারতের আর-একজন বিহবাট 
পুরুষ মহাব্যা গান্ধী, নিজের জীবনে ও জাতির ভীবনে 'লতোর্‌ যে অভিনব পরীক্ষা'্য মগ্রদর হয়ে 
মানবলমাজে এক ঘুগাস্তরের ুচনা করে গিষেছেল, তার নেক তর ও তাৎপর্য ববীন্্র-রচলায় তংপূর্বেই 
বাঘ্যর ও সূর্ত হয়ে উঠেছিল। কেননা, কবি যে ব্বদেশ-মাস্থারই বাসীহূতি, আর নানব-মায্মারও। 

আলোচ্য গ্রন্থের পরিমিত আরতরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পীচটি, বা ঠিক বলতে গেলে চারটি, 
প্রসঙ্গের অবতারণা করা ছরেছে। পুকবোভথ য়বীন্রনাথ, কেরাপী রবীন্রনাখ, জালিদানওঘালাবাগ 
হত্যাকাণ্ডের পর রবীআনাথের চিঠি, অন্বতসর কংগ্রেস ও রবীন্্রনাথের চিঠি এবং সাম্প্রতিক ববীস্ত্- 
সমালোচনা । তৃতীয় ও চতুর্থ প্রসঙ্গকে বস্তু: একটি প্রদঙ্গই বলা চলে এবং গ্রন্থের এই অংশেই 
আমাদের নন ও মন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ, সর্বাগ্রে আক হব এবং বার বার (ফরে আসে । প্রন ও 
শেষ প্রবন্ধের মধ্যে এই যোগ আছে বে, উউন্বজই রবীন্দ্রনাথের কাছে আনানের অপরিশোধা শ্বণ আর লেই 
শ্বণ আমরা কী ভাবে শোধ করছি অখবা কী ভাবে করা উচিত তারই নিপুণ আলোচন! মাছে । অধিকাংশ 
তুচশার্টনাই সারালো এবং ধ্যরালো হয়েছে বহু টাকা-টি্লনী এবং “সংযোজনী'রু সনাবেশে। সুদক্ষ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


সাংবানিক অমল হোন মহাশয়ের কাছে আমাদের হা সংগত প্রত্যাশা ভার কিছুই তিনি অপূর্ণ 
রাখেন নি। 

পথাবের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ডে রবীজ্নাথের যে উদ্বেগ, আবেগ, অভিজ্ঞাত রোধ এবং হুদূরলন্তাবনাপূর্ণ 
প্রতিক্রিয়া তার একটি প্রোচ্ছল চিত্র একে তুলেছেন অমল ছোম-_ এজন লেখকের কাছে আমাদের 
কৃতাত! সীমাহীন | দেশব্যাপী নিদারুণ ছুঃখের রাত্রিতে কেউ ঘবন কথ| শৃছে পাছ নি, মার কা 
বলতে লাহস করে নি, তবন একল! দেশের কবি কথা বলেছেন; দেশের চরন লক্ষ! ও অপমানের মধ্যে 
দাড়িয়ে তার উতর যেখানে ভার স্বদেশের শাশ্বতমহিবা, তার আরাধ্য নানবতানর নিরঞ্জন কপ, ভার দিকে 
অনিমেষ ছুইীতে চেয়েছেন রবীন্্রলাথের এই সাছল ও এই অপ্রনত্ততার কথা ভাবলে আছও সত্যই 
আমাদের বুক দশ ছাত ছহে ওঠে এবং (মাপ কোরে। কবি! ) আমরা বাঙালি ব'লেও একট। আস্মপ্রলাদ 
লাভ করি। রবীন্ুনাথ সেধিন লমস্ত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, অবমানিত মানবতারও প্রতিনিধিত্ব 
করেছেন-__ উভয়েরই বাণীমৃতির্ূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার নিভীক সরা। 

পূর্বেই একপ্রকার বলেছি প্রথন ও শেব প্রবন্ধে আছে রবীন্্রনাখের স্থদেশবামীর, বিশেষত: বাঙালির, 
রবীহ্-চধার চ$|। হরির ভঞ্জন! হা বিয্র চাবে, নার শত্রু ভাবেও, পুরাকখা স্মরণ ক'রে এইটুকুই শুধু বলতে 
পারি। শহ্ভাবের ভঙ্গন(র বৃত্ত তকে পাওয়| যায় অববা আনে পাওয়া ধার কি ন|,ত। ঠিক বলতে পারব 
না। রবীন্্রনাখ নিজের ছাবনকালে বিরূপ সমালোচনা লহ্‌ করেছেন অদ্শ্র এবং আছও বে তার মন্ত হংেছে 
তা অবশ্য নত । এক-প্রকার অপ-সমালোচনা আছে বা পুকুরের পানার মতে। ( আশা করি কলিক(ত|- 
বাণী বাড়ালিরও একেবারে অপরিচিত নয় )_- যতই না জলে ঢেউ তুলে দূর করে দাও, কিছুক্ষণ বাদে 
আবার চারি দিক থেকেই ঘিরে আসে | আর-এক-প্রকার সমালোচনার ভাবখানা দেই তারকার -মুখে- 
ছাই-দিয়ে-দালা হাউইয়ের নতোই। শেহ উপসাটি অবশ্য আংশিক | কারণ, এই-সব বাকোর তুব্ড়িবাজি 
আর বিশ্রান্তদতির ছাউইগুপি নিবতে কিছু লন লাগে ( ইতিষখো ভালো ছাপ! ও চকুচকে ঝাধাইয়ের 
গুণে_ ভাষাও বক্ষকে সন্দেহ নেই__ হাতে হাতে ফেরে এবং ‘কবি বানের সোফার টেবিলে বিরাজ 
করে) এবং হুধনক্ষের জোডতির কিছু স্বাপরৃষ্থি ন। ঘটালেও ছাট-বাটের মাুযের চোখে অস্কুত ধাধা 
লাগায় সন্দেহ লেই__ তাই গ্রতিবাদেরও প্ররোজন আছে স্বীকার করি। সে প্রতিবাদ উচ্চারণ কত্রেছেন 
অনল হোম ধখোচিত ছোর দিয়ে এবং যোগাতার সঙ্গে । জানি সব কথাই লার্থক নং আর লব কর্ম নর 
অবদ্ধা। কালের পুতুল কলের পুহলের মতোই দম ছুরিয়ে নিক্রির ও নির্ধাক্‌ হয়ে ঘাবে__ বেমন তার 
আগে তেমনি তার পরেও সেই বাণী ধ্বনিত থাকবে যার উদ্ভব মানব-মাস্মার অতলম্প্শী উপলন্ধিতে 
এবং আকাশম্পরী ধানে । অতল মানেই 'রলাতল' নয এবং আকাশ নব শৃন্ত। স্বতরাং, বিরুত্ত বা 
ভ্রান্ত রবীন্র-লমালোচনার অমল হোৰ ধ৷ উত্তর দিয়েছেন তাই ধথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। দখিল- 
পান্তিত্য, এনন-কি তার ভানটুকুও ন| থাকাতে, আমাদের এই বিতর্কে যোগ দেওয়। অনাবস্তক ছিল। 
যোগ দিতেও চাই নে। তবে একটি পুরাতন কথ! স্বয়গ ফরা বেতে পারে। সে ছল এই বে, আজ 
ঘা উগ্রভাবে 'দাবুনিক', কালই তা বাসি ও বন্বাপচা'র পর্থার়ে গিয়ে পড়ে । কতকগুলি আছে 
শ্বণকালীন কচি প্রবৃত্তি মনোভাব ও “তক্গী'-_ একান্তভাবে তার উপরেই নির্ভর করণে কোনো বড়ো 
লাছিতা বা শিল্পই বেশিদিন টিকত না__ শত শত বংসর উত্তীর্ণ হবে আজও আবাদের আনন্দ দিউশর। 


গ্রন্থপরিচয় 


শেক্স্পীয়রের সমাজ নেই, ববীশ্রানাথের সমকালীন লমাক্ষ বা রীতি-নীতি ধাকবে না-_ তারা. অর্থাৎ ভ্দের 
ক্লতি, আছে ও খাকবে সেই গুদেই ঘাতে তারা শাশ্বত মানবকে, মানবের প্রাণ মন আত্মাকে ধারণা করেছেন 
ও রূপ দিয়েছেন । তামের স্ত্রীর একটি বাইরের নাম স্থপ পরিচর আছে, সেটি তার পরিছিত বসন-কূষণ নাত্_- 
আর-একটি আছে স্থায়ী সত্তা, অর অম্ব দেহ ও আম্মা; সেটি চিরনানবেত্র সভীব লতার সঙ্গে অভির । 
ববীশ্রনাখের সঙ্গে তুলনা উঠেছে ঠ্যাবোরিন্কের। এ প্রলঙ্গে ত দিকে স্বইীই ঘিলি সাক্ষাংভাবে ও 
সার্থকভাবে জানেন সেই বিদেশী অধ্যাপক (বিদেশী কেন বা বলব? কেউ আছেন সব-দেশী। কেউ বা 
ম্বদেশেই প্রবাসী, ধারা ভাবেন বিলেতের আ্াতুড়ঘরে তাদের যনেস্র নাড়ী-ফাযটা, বিলেতী ধাই-মা'রট 
ত্তন্টে প্রাণধারণ ) পিয়ের ফালে 1 এল. ছে.র একটি লেসা থেকে কিছু উদ্ধৃত করে দিই এখানে-_ 
এই ‘মহত্তর বাক্তিত্বেহ সংক্গেষ» র্লাবোর সাহিত্যে নেই বলেই তিনি রবীজ্ঞনাপের সমকক্ষ নন । 
মানবীয় সহার উপলদ্ধি ঠার কাবোর মধো সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গীপ জপে জপাহিত হত্ধে ছুটেনি ।- * নরক 
যেমন সত্য শবর্শও তেমনি সতা, বীভৎলের চাইতে স্বন্দর অবাস্তব নয, মানবীর ত্রীবনের অধংলগ্রতা ও 
অশান্বিয্ অভিজ্ঞতা বে অর্থে অতলম্পর্শ হতে পারে পূর্তি! ও শাস্থির অভিন্ততা সেই অর্থে মতলম্প্ন 
হবে না কেন ?"' আশ! ও বিশ্বাস, পুপোর উপলন্তি ও মানলিক স্থিতপ্রচ্চতা বে কত দীর্খ সাধনা 
সাপেক্ষ, কত বাস্তব পূর্ণতার পরিচারক, সেই কথা অনেকে হহডো বোঝেন লা।* ' ক্যা এনন 
অনেক-কিছু লিখেছেন ধা রবীন্ত্রনাখ লেখেন নি, লিখতে হরতো পারতেন নাঁ। পিকাসে| এনন 
অনেক ছবি একেছেল মাইকেল আঞ্চেলো ধা আকতে পারতেন না, এরা পাউণ্ড, ও ডগ ল্‌ এনন কাব্য 
ও উপক্লাস রচনা করেছেন দাস্টে বা বাল্ছাক ঘা রচনা করতে পারতেন লা। তাঁরা নহৎ শিল্পী করি 
বা গুপস্থাসিক হলেও বিশ্বকৃমিকার তাদের স্থান ফি মাইকেল আঙ্চেলে! দাস্বে ও বাল্ক্রাকের 
উর্ধে?" " র্যাব, * শ্রেঈতম ফরাসী কবিরের নধো গণ্য নন; রাসিন উপো বোদলের ভালেরি 
ফ্লোদেল ব্যাবোর উর্ধ্ষ। রুবীস্রনাথ কিন্ত যে বিশ্বসাহিতোর ত্ৃমিকায় শ্রেষ্ঠতম কবিনের মধ গণ্য, এই 
কথা কি অগা হতে পাবে? কেবল বহমুখীনতা ও প্রাচ্যের গুণেই নয, মানবীয় জীবনের 
অখণ্ড ও “অতলম্পর্প” অভিজ্ঞতায় শ্ুণেও ।* 
ফথা উঠেছে, রবীঙ্গনাথের সংসীতহুরর মূলা কী। ধারা ‘স্বরীকর্তার কাখের উপর চ'ড়ে ব্যাামকর্তার 
বাহাদুরি” দেখলেই বাহবা! দেন, তান-বাটের মালসাট-ব্যতীত গান মাত্রই ধাদের কাছে অনাদরপীয়, খস্মত 
অপাংক্রের, ভার! বলেন বখার্থ মূলা, স্থারী মূল্য কিছু নেই । হবেও বা! সংগীততবে আমন? আনাড়ি । অবসরে 
বা অনবলরে আবেচারী চর্চায় বা চরধান্ এ বিষদ্ধে পরিপকতা লা করব তাও তো হবে ওঠে নি। সৃতরাং জ্ঞানী 
ও গুণী -জন এ বিষয়ে কী বলেন সেইটে প্রথমে ছানা দরকার । সকল মূনির অভিমত অবস্তয একক্সপ ছুবার লয় । 
না হলেও, নিলুংকলিত উক্তির কী ইঞ্ষিত, কী তাংপর্ধ সেটি অধিকারী ব্যক্তিরা ডেবে দেখবেন 


১. জীববাফনদ দাশের উরি 
২ হিরবাধা বালক: শারদীয় ছেপ, ১৬৩, পৃ ১৮৩ 

অবীন্রমাশ কটা সাহাঙ্গিক বীতিনীতির উদ কিরপ লা্কায়মূকত, ত আশা জঞুয বলতে চেষ্টা কাব । গুলাক্ষের আমাংদের। 
ত এবি: রবীজ-চনাবদী ২২, পৃ ৪৮২ 

১২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৭৯-৮* শক 


ামাছের দেশের যথার্থ সঙ্গীত কেবল ক্রপন ও কীর্তনে আছে, সার সব ইসলামী ছন্দে গঠিত হইর। 
বিকৃত হুইয়। গিহাছে। আমাদের সঙ্গীতে খুবই উন্নতি ছইতেছিল, এমন সময়ে মুললমানেরা আসিয়া 
লেটিকে এননভামনু করতলগত করিল যে সঙ্গীততরুটি আর বাড়িতে পারিল ন1।- - গ্রুপদ খেয়াল 
্রস্ঠতিতে বিজ্ঞান রহ্ছাছে, কিন্তু সত্যকার সঙ্গীত রহিয়াছে ফীর্তনে__ মাশুর বিরহ প্রকৃতি রচনা- 
বলীতে । কেনন! উহাতে ভাব আছে। ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ, সকল বিষয়ের গোপন উৎস। 
লোক-ঙ্গীতে গ্লীতি-মাধুর্যা অধিকতর) ক্রুপদের বিজ্ঞান কীর্ভনের সঙ্গীতের সহিত নিলিত হই 

আদশ্সঙ্গীতের স্থরী করিবে । দেশের বর্তমান অবস্থার এপদ গানই একমাত্র উপযোগী ।* 
সংগীতা বাজিগণ অপরাধ নেবেন লা, আমি তো স্বামী বিবেকানন্দের এবংবিধ উক্তিতে আশ্চর 
ভবিচন্বাসী এবং রবীজ্ঞনংগীতেরই স্ার্থরহিত সমর্থন ও প্রোপ-খোলা প্রশত্তি শুনতে পাচ্ছি । বে 'আহর্শ 
সঙ্গীতের আকাঙ্ষ। ছিল এই মহাপ্রাণ ভাবুকের, প্রধানড: ক্রপদের দেহ ও কীর্ডনের প্রাণ একড্র 
ক'রে, লোকপংসীতেরও রস আকর্ধণ ক'রে, রবীন্রপীতিই তার উদ্দীপ্ত জীবন্ত প্রতিমা হয়ে উঠেছে। 
বন্ধমূল সংস্কার একান্তই ছুস্তাছ্য লা হলে, সংগীতরসিক ও সংগীতঙ্ঞগণ স্বানীদির কথাপ্তলি নিয়ে একটু 
চেবে দেখতে পারেন। তাতে দেখ! বেতেও পারে, রবীন্্সংগ্ীতের অন্গকরণ হয়তে| ভয়াবহ ( কোন্‌ 
অগ্থক্কতিই বা বিক্কৃতিতে গিয়ে শেষ হয় লা? ), তবু রবীন্্রপংগীত ( তার স্বভাবে ও শ্বধর্মে ) পরম আদরীয়। 
কানাই সামন্ত 


নহাসোভিয়েট । হনৈআেী দেবী । বিচিত্রা, কলিকাতা । দাম তিন টাকা আট আনা। 


লেখিকা সোডিয়েট ইউনিয়নে অল্প কয়েকদিন খুরেছিলেন। করেকবিনের মধো লে বিরাট ও বিচিত্র 
ভূথণ্ডের সব-কিছু দেখা বা তার হালচাল সব বোকা একেবারে অসম্ভব। তরু তারই মধো ও দেশের 
করের আহ্কুলো যতটা দেখা সম্ভব তা তিনি দেখেছেন । তা দেখেছেন তাতে চিন্তার, বিশ্বের ও 
আনব্দের যথেষ্ট খোরাক পেয়েছেল, এবং এই উপভোগ) বইধালিতে পাঠককে সে চিন্তা ও অন্ুতির 
ভাগ অতি সহজেই দিতে পেরেছেন । 

প্রকৃতিকে জয় করে মাহুযের কাজে লাগানো, এবং বহছুখী শিক্ষার্থ অপ্দিত আশ্চরণ কর্মকুশলতার 
সাছাযো জনসাধারণের জীবনে সু স্থাচ্ছন্দা ও সৌন্দর্য এনে ফেবার অনল চেষ্টা দেখে লেখিকার প্বভাবতই 
ভালো লেগেছে । বোধ হয় গার সবচেছে ভালে। লেগেছে উদ্রবেকিন্তান দেখে । গণজীবনের নাবিক 
উনের ঘে বিয়াট প্রচেষ্টা সারা দোভিয়েট দেশ জুড়ে অবিরত চলেছে, সে কর্মে লিদ্ধিলাতের চেহারাটা 
যেন উজবেকিস্বানে দেখতে পাওয়া ধার । যে প্রদেশে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও মহক্সোচিত জীবনযাত্রা সম্ভব 
ছিল না, সেই অন্থন্থত অস্বাস্থ্যকর কুসংসকারাচ্ছর ভূখ এত আন্নকালের বধোই একেবারে রূপান্তরিত ছয়েছে। 
এবল সেখানে পরিবেশ পরিচ্ছ্ন, জীবনযাত্রার মান উ্ত, আযুনিক হুখস্থবিধা সহছপ্রাপা । সকল প্রকার 
শিক্ষার সুযোগ থেকে কেউই বঞ্চিত নর, এবং শিক্ষা্তে সকলেই কাজে নিধুক্ত। শিশু থেকে বৃদ্ধ ফেউ 
অবহেকিত সর; শিক্ষা স্বাস্থ] কর্ম ও চিত্তবিনোদনের বাবস্থা মের্েপুরুষ সকলেরই জন্ত। সর্বত্র পারম্পরিক 


৪ সুনিকার সংকলিঙ দামী বিবেকানন্দের অভিমত : উরাহনুক-শতবাধিক পৃতিগ্রন্থ : সাধন-সঙ্গীত (১০৯৩) ~~ স 


আন্থপরিচয় 


সহযোগিতা; “হুদুক্ষি ও হুনিঘ্ষে চালিত একাবন্ধ মানবসমাজে একে অস্তের জন্তে এমনভাবে ত্যাগ করছে 
যাতে উভ পক্ষই সার্থক ছয়।* একটি বিস্তৃত সুন্দর বাগান দেখাতে নিরে গিয়ে তার ক্ষসীয সঙ্গিনী দোডাথী 
লাদিযা যখন বলেন হে, সে বাগান স্থানীহ্ ছেলেবেরেছের নি হাতে তৈরি, তন লেখিকা বিশ্বর প্রকাশ 
করাতে নাদিল্াই বিস্মিত হন । “এতে তাদের ব্যক্তিগত লাভ ক?" এই প্রশ্নের উত্তরে নাদিয়া বলে ওঠেন, 
“তাদের দেশ সমৃদ্ধ হলে স্থচ্দর ছলে লাভ নেই ! এখানে তো তাদের ছেলেমেয়েরাই খেলে বেড়াবে ।” 
তুলনা তখনই লেখিকার নিজের দেশের কথা মনে পড়ে যার । একটা ছোট কাছও হুসম্প্্র করা 
এদেশে কি কঠিন! তিনি লিখছেন: “শিলিগুদ্ধি-ক!লিস্পং রাস্তায় খুঁড়িছে চল! কাজ দেখেছি।' 'নন্ধুর 
আছে ছাছারে হাজারে, কত ওভারলীদ্বার বাবু, তায় উপরে সাহেব, বড় সাহেব । মদুরের! সেখানে 
সারি লাকি গড়িয়ে এক-একটি আধসেরি পাথর হাই তুলতে তুলতে এ ওর হাতে তুলে দেয়, ওডারসীয়ার 
বাবুয়া তখন মৌছ করে চুরুট টুরুট খান।* কাছ যত মন্থর গতিতে চলে, মন্ধুর থেকে ফট াক্টন সকলেরই 
মুনাফা লাভ ততই বাড়ে, কাছেই ভালো করে বা তাড়াতাড়ি কাছ শেষ করার কি প্রয়োজন ? এই প্রলঙ্গে 
লেখিকার শেষ কথাগুলি প্রপিধানযোগা : “লোভের বিষাঞ্ড কণ্টকটি তুলে নিলে যে সাধারণ নাহুঘট 
অসাধ্যলাধন করে তার বহু প্রাণ দেখলাম ও দেশে ।- "এই স্বন্মর পুষ্পশোভিত, সচ্ছল বাযুহাছিত শাস্বিতে, 
বিগত-দরুতাপ যানুের আনন্দ দেখে বুঝলাম সেই বাণীর সত্যতা ত্যাগের ছার ভোগ করে!" 

ও দেশে সর্বত্র তিনি এবং তার স্গিনীরা অভিনন্দিত হয়েছেন ভারতীয় বলে। ভারতীয়রা বে শাস্থির 
বাহফ, তার! যে অছিংপ ! শুনলে গর্বও হয় লক্ষ্মাও হয়। ভারতের মহা পুরুষরা! প্রেম ও মৈত্রীর যে সাধনা 
করে গিয়েছেন, অপূর্ব যেসব শাস্তিযঙ্্ উচ্চারণ করে গিরেছেন, ত! নিশ্চয়ই মৃত্যু্ষত্বী। লে কথা চেবে 
যেমন আনন্দ ছয় তেখনি অধোবদনে এ কথাও স্বীকার করতে ছয় যে, সে প্রেম মৈত্রী ও শান্তির মৃত 
কপ আজকের দিনের ভারতবর্ষে আশ্চর্য রফম প্রচ্ছ্। 

এ বই পড়ে এক নতুন জগতের পরিচয় পেছে সম্ভবত অনেকেই খুশি হয়েছেন ॥। ছে বেশ সম্বন্ধে 
কিছুদিন আগেও অনেকের শুধু একটা বিরুদ্ধ ভাব নর, ভীতি ও মাতস্কও ছিল, সেখানে যে এত দিকে 
সাধারণ মাহ এত এগিয়েছে, এমন সেবার ও কর্ধে সার্থক, আনন্দোজ্জল জীবনযাপন করছে, ত! মামার 
মত আরো দশ ছন আজ লোকের কাছে নিশ্চই একট! বিস্মকর আবিষ্কার । সে আবিষ্কারের পথ খুলে 
দিয়েছে বলে এ বই আমাথের কঁতজ্তা দাবি করতে পারে। মৈত্রেরী দেবীর লেখায় এমন-এক্কটা 
আস্তরিকতার পরিচয় পাই বে, তার কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়। উার দেখবার চোখ আছে, বোবাবার 
বুদ্ধি আছে তার মন একাধারে ছিজ্ঞান্থ ও সংবেদনশীল । তিনি সাধারণ মানবেরই প্রতিনিখি, কোনো 
দলের দল! নন; কারো সপক্ষে বা বিপক্ষে প্রচার চালানো তার উদ্দেষ্ঠ নয়। নতুন কিছু দেখে ভালে! 
লাগলে তিনি খুশি হন, কিন্তু উদ্ছেল ভাবাবাগে লঙ্বিৎ হারান না, যেহেতু মূল্যবোধ তার লহুজাত। 

তার লেখা সরস ও 'নাড়ম্বর, পাণ্ডিত্যে বিশুষ সন্ত, তবজালে আটিল নয়; সোডা ফথ! ঘুরিয়ে বলে 
অলাবান্ত হবার প্রবাস তাতে কোথাও নেই। 

শ্রীসোমনাথ মৈত্র 


স্বীবিতি : এই সংখ্যার মূত্িত 'জোজনঠাপা" চিত্রের রলক্চ ঈ.কেরারনাণ চট্রোপাত্যাছের সৌজনে প্রান্ত । 


কথ ও স্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীন্বরেন্্রলাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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পত্রালাপ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - ব্লেশ্রনাথ সীল 2 

শান্বিনিকেন 
শরদ্ধাম্পদেৰ্‌ 


ৈহর বিশ্ববিষ্ঠালয়ে বাধিক সভার আপনি থে বঢ়তা দিয়াছেন তাহা পড়ি আখি বড় মানন্দ ও গান্বনা 
পাইছাছি। বিস্তালত্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্পতি যে ডেব্বুদ্ধি জস্থিঘাছে তাহাতে মনে বড় বেদন! 
পাইয়াছি। কোনোকালেই বিষ্াকে খণ্ডিত করিয়া দেখা উচিত নছেঁ_ বর্ধমান কালে তাহা দারো 
অহুচিত। কারণ, বর্ধবানে সফলছাতিব্র মাছ পরস্পরের গোচররে আলিয়াছে__ এই ইক্তিমের গোচরতাকে 
চেদৰুদ্ধির তিরিশ্বরণিকার দার! আবৃত করা, বিধাতার অডিপ্রাযকে বার্থ করিবার চেষ্টা । মন্ীশৃরের ছাত্রদের 
মনকে সতোর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ হইতে আপনি ক্ষ! করিবার জস্ত দাড়াইযাছেন ইছা আপনারই যোগা কাজ 
হইয়াছে, 'মামিও এইরূপ কাছেই ডার লইয়া চেটাহ প্রৃত হইঘাছি কিন্ত বড়ই বাধা । নিজেকে বড় একলা 
বোধ ধ্য়। চিরকালই আনি যে কোনো ফাদ করিয্বাছি তাহা একলাই কয়িতে হইরাছে। সঙ্গী সহায় 
আহ্বান ফরিবার শক্তি আমার নাই । তাহাতে অনেক সময়ে কাছের বিশুন্ধ স্বপ রক্ষা ফরিবার সুবিপা 
হয় কিন্তু মাহুধের সঙ্গ ও লঙ্গতির অভাবে হনব বাধিত ও শ্রান্ত হইতে খাকে। এস্থপ অবস্থায় আমার 
মধ্যে যে কবি মাছে সে মাদাকে তির্ধার করে। লে আমাকে বলে, “কোনো 1551170% গড়িবার 
জন তুমি কি সনন্দ লইয়া! আসিয়াছিলে ? সে তোমার কাছ নহব বলি্াই লে কানের ধবার্থ মহা তুমি 
পাওনা। বিসাতা তোমাকে বঞ্ষিত কর্রিন্বাই পথ দেখাইডেছেন।" বন্তত ০5U৬॥৷১০০) অনেকের 
সহকারিতা ব্যতীত ছু না-_ কিন্তু কবির নিজের ফাটি বিনা পহায়ের কাজ। কালের পরিবর্ষনের সঙ্গে 
সঙ্গেই 10511011106 ভাঙে গড়ে এবং পর্িবহ্ধিত হয় কিন্ত গান ছিনিবটি কালতয়ক্ের উধানের পতনের 
আঘাতে ডোবে না, তার উপর দিয়া৷ ভালিয়া চলিহা বায়। স্বসীকার্ধোর সেই চিরকানীন ভালান-খেলান্ব 
আমার নিমন্ত্রণ ছিল । অমি কিন্ত আমার বাস ফেলির| হঠাৎ এক্িলিফার সাব্দিছ্বা কালজোতের নাকখানে 
একটা দীপস্তন্ত গড়িবার চেষ্টা করি কেন? সে কাট! ডাল এ কৈফিছং পাকা কৈছিহং নছে। ডালর 
বহুধা পক প্রস্বোদনের খাতিয়ে নষ্ট কপ! ত ভাল নহে। ভালর কোন্‌ রূপের ভার আমার উপর ছিল? 
ক্লান্তির সময়ে এই সব তর্ক কেবলই যনের মধ্যে মধিত হইয়া উঠিতেছে। টমদন তাহার কেতাবে? আমাকে 
আমার বাঘুমগুল হইতে চিত্র করিছ্থা আনিয়া দাড় করাইফাছেল। ইছাতে কাজ লহ হয়. রেখার শ্পষ্ঠত। 
পাঞ্রা বাত । কিন্ত মাহুধ সমন্ধে সেই অভিষ্কুটতাই সতোর অনস্পর্ণতা। মাহবের কেবল বে ব্যক্তিত্ব 
আছে তাহা নহে তাহার সদদ্ধ আছে_- সেই সদ দূরব্যাপী এবং তাহা অতি-নিষ্দি্ট নহে। আমার লেই 
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সন্স্ধের সত্যটি টমলল দেখিতে পান না। তাহার সঙ্গে কথ! কহি্া দেখিয়াছি যে তিনি ঠিকমত জানেন 
না ষে, বৈষ্ণব লাছিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া! আমার মনের ছাওস্বা তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোদেনে 
এবং অস্মিগ্গেনে যেমন মেশে তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিছাছে। আমার রচনাধ লীমা ও অসীমের দ্বন্ব 
নাই, মিলন আছে তাহার কারণটি কেবলমাত্র আবার বাক্তিগত প্রক্কৃতিতে নাই আমার চারিদিকে ব্যাপ্ত 
হইরা আছে; সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির বেড়ার ভিতর দিত ইহ! বুঝা ঘা লা। আমার পিতার হৃদয়ে হাফিজ ও 
উপনিবদের এই সঙ্গম ঘটিযাছিল-__ স্থির পক্ষে এই ভ্্রপ দুই বিষনের মিলনের প্রশ্নোজন আছে-__ স্ববিকর্ভার 
চিত্রের মধ্য স্বী ও পুরুষ উভপ্বেই আছেন নছিলে একভাবে সৃষ্টি হইতেই পারে না। কিন্তু কবির পক্ষে 
এ গৃকল তর্ক ঘদি ধৃষ্টতা হত তবে মাপ করিবেন । ইতি ১৪ই কাঠিক ১৩২৮ 
আপনার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মীপূর 
২৪শে লঞ্গেখর ১১২১ 
শ্রদ্ধাম্পাদেমূ, 

আপনার পত্রের উৱরে প্রথমেই বলিয়া রাখি যে ডিসেম্বর মাসে ্টনালের ছুটিতে আমি দেশে যাইয়া 
কলিকাতাদ্ব হউক বা বোলপুরে শাস্ভিনিকেতনে হউক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আপনার প্রবাদ" 
সময়ে শাঞ্চিনিকেতনে একবার যাইঘাছিলাম-_ আপনার উপস্থিতিতে একবার ধাইতে গারিলে নিজেকে 
কৃতাৰ্থ মনে করিব । 

3১195171525 মহাশয়ের সূচিত লণ্ডনে একবার আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মহোদয় লোক তিনি 
শাঝ্চিনিকেতনে আলিতেছেন শুনিষ্থা নিরতিশয প্রীত হইলাম । তিনি শান্থিনিকেতনে ধধার্থ শাস্তি আনিবেন 
ও পাইবেন। আমি শাস্তি লইয়া যাইতে পারি নাই, কিন্তু তথাপি মহতী শাস্তি লাভ ফরিত্রাছিলাম। 
আপনাকে সেদিন নৃতন করি! পাইযাছিলাৰ | তাহা কখনও স্থুলিবার নহে) 

আশা করি আমাদের দেশের মনীষীগণ বোলপুরে 951%২)0 1:৩৮ মছোদরের সহিত মিলিত হইবেন। 
তবে আমি নামনাদ! ননীষীদের প্রতি বেশী ভরসা রাখি না। অনেককেই দূর ছইতে বুঝবার বত স্থযোগ 
হয় নিফট হইতে ততটা হয় না। আমার ভয় হয পাছে অধ্যাপক লেডি আবাদের আাগন্ধকতুদ্ছতা ও 
কার্পণাবিকার দেখিকা ভারতবর্ষে মাহাব্ম। সম্বন্ধে সন্দিহান হইঘ। পড়েন। তবে আপনি আছেন-.-.." 
আর ভারতের চাব| আছে। দর আছে বঙ্গজননী। 

Heritage of India Seriesa ‘Thompson যাহা আপনার সম্বন্ধে লিখিহাছেন তাহা পড়িস্বাছি। 
সে বিয়ে তাহার সহিত আমার লেখালেখি চলিতেছে। 

আমার মতে 5,0০1এ সমালেচকের দল ভারতীয় সাহিত্য বা কলাবিষ্ভা সম্বন্ধে সত্য ধারণার 
পছছিড়ে জজ পারিবে না। এক ধাপ অগ্রসর হইর| ছুই ধাপ পিছাইয়া ঘাইবে। ভায়তু একটা মত্ত 
challenge to the rest of the world (“বড ভারতের Moplakb ব| Nankhana "57001 
টুদোছান্ড বা political agitator নহে )। এই <৷এ!৫০চহ সমচিত্তচাবে গ্রহণ করা সমহসাপেক্ষ । 
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এপন উহাদের লমালোচনার লমঙ্থ নছে, বুঝিবার লমন্ব । 

ছইটি ভারতপন্থীর একটিকে লহদে গ্রহণ করিবে আর অপরটিকে হোণি বলিস! ত্যাগ করিবে ইছা 
সত্য হইতে পারে না) দুইদনেই ভারতবর্ষের সাধিত ‘life elemental", life universal', প্রচার 
করিতেছেন। বহু বহভোগী মানব ইহাতে তৃপ্তি আস্বাদ করিতে পারে না। বলে ইছা মগ্রান্তত_- 
অধবা mouotonous and einpty, শু ও একফেয়ে । 

Thoinpson একবা (৮au5lalion করয়িন| দেশিতে চার, দেখুক | কিস্ত শুধু (rauslatiouর 
কর্ণ ন lransvaluation চাই | 

Europe ও America পরাক্কভছন_ 71955৫5র মাহ ৫০৭০৫ P€e০pIes হাহাহা চোগপথের 
শেষে ফকিরী বা কপ নি হণ করিছাছে__ তাহাদের পক্ষে life elemental, life universal হতটা 
নিকট, ততটা ঢ২61/91553000৩এর উত্তস্থাধিকী সমাশ্বস্ত লাছিত্যিকদিগের পক্ষে নছে। 

আমাদের পক্ষে ফিস [২০০2155480এর বিচিত্র ভোগ নিতান্ত বিচিত্র লছে। ডারতে কর্ত' গনিত 
ধারা! আমির নিপিত হইয়াছে, হুতরাহ ধহুরূপে বহরসে আবাদের ঝসভঙ্গ হয় না। তবে নানরা লেই 
খগুক্$প ও খবপ্তরসকে বিশ্ব্ূপের একরসে পরিনত করি লেইট1 life elemental, life universal 
ভারত এই নধূ বিতরণ লা করিলে কে করিবে। তবে ধাহাৰের জীবন অত্যন্থ তিজ ও বিশ্বাদ, তাহারাই 
মধু আদ্বাদে মধুময় হইবে । মধু কিন্তু সফলের অন্য। 

কিন্তু বহ সামগ্রী আহরণ না করিলে_ বহু চয়ন না! করিলে-- মামর1 এই একরসে পরিণত ফরিব 
কোন্‌ অ-বস্তু ? আর আমাদের ভাণ্ডার শৃস্তু থাকিলে বিতরণ করিব কি? 

সুতরাং সমস্ত যেমন উহাদের, সমস্তা তেমনি আমাদের। সত্যই ইহ! একই সমস্ত সমগ্র মানব- 
দীবনের বিষম (েঁমালি । 

কেহ কাহাঁকে ছাড়িলে-_ স্বান্ধ ছউক অবিশ্বাসে হউক বর্গ্জন করিলে-__ এ সমতার পূরণ হইবে না) 

‘Ih॥৬mpson বঙ্গদস্তানকে বঙ্ছন করিত বঙ্গের ঠাকুরকে লইতে পারিবে কি-_ ডারতপত্থাকে ছাড়িয়া 
ডারতপস্থীকে চিনিতে চিনাইতে পারিবে কি ?* 

আপনার 
অ্রদেজ্রনাখ ঈল 


১. E. J. Thompson: Rubindranarh 748০7417115 Life ond Fork. The llesitage of Indin Series, 
85895751000 Press, Calcurta, 1921. এই পুস্তক আতাধ অছেশ্রনাথ দিলকে টংসমাঁকৃত। টমসন লাহেবে॥ রবীষ্রনাৰ 
সম্বঞ্ে অপর হৰব: Robindranath Tagorc/Poet and Dramaiist, Oxford University Press, 1926. 

২ পর ছখানি শাত্মিনিকেকনের পূর্বতন ছাত্র ্রহভংবুষার মুখোপাধ্যায়ের দোৌঁছক্কে প্রাণু। তিনি রধীেনাধের অনেক চিঠির 
শ্রতিলিপি একসময়ে করিস! রাখিরাত্কিলেন, তাহার কলে সেন্ধলি রক্ষা পাইয়াছে । অজেহ্সাণ দীল বহাশয়ের দূণ চিঠিটও তাহার 
নিকট রক্ষিত আছে ; ইহার শ্রতিদিশি ঘীতুবীরচন্র কর ইত্তিপূর্বে দুসাককরে ( রবিবার ১১ অগরহার ১৩৯) “শাস্ধিনিকেডনে আগর 
বিদলাৱিবাদী ,দপ্রেদন” প্রবন্ধে প্রকাপ করিয়াছেন ; পত্তালাপের সম্পূ্ণতা। সামনের কস্ট পুনদূ'ত্রিত হইল। ও অব লেখক 
জানাই দে. আচোব দিল বহাপতের পত্রের তারিখ লট্টোবহ হওয়া সন্ত বাসে পেো্টঘার্ক হইতে তিনি এইরপ হান করেন । 


ভূতলের ব্বগথগগুলি 
জীপ্রসথনাথ বিশী 


ঝালিনাসের হব দৈত)রণে ইন্্রকে সাহাযা করি! স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে অন্বত্রীক্ষ হইতে পৃথিবীকে 
বেখিয়া বপিষা উঠিাছিলেন “অহো! উনারা পৃথিবী" । অথচ তিনিই কছেক দিন মাও আগে 
রাদগভায় শকৃঘ্বলাকে দেখিয়া চিনিতে পারেন নাই । কাছের দেখা ও দূরের দেখান কত পরতেন । 
ধে-শবৃস্বলাকে তিনি তপোবনে দেখিয়াছিলেন সে কাছের মাহুষ ছিল না, ছুত্রাপ্যতার দিগন্ব তাহাকে 
কাপসা করিনা রাখিয়া তাহার হুকুমার মুখমণ্ডলের উপরে একাটি মান্বামর অবপ্তঠন টানিদ্বা নি্নাছিল। 
রাছলভাঙ সেই অবঠন খুলি শকুন্তলা বন নিঙ্গেকে রাজার ধর্মপত্থী বলির! পরিচয় দিল তখন যানা 
আর চিনিতে পায়িলেন না। আবার কাছের দেখাই ও দূরের দেখাত কত প্রডেদ। 

এখন, দূরদ্ধের তারতম্য বস্তুর রূপের তারতষা-_ এই যে ব্যাপারটা, এটা কি ছুক্তস্থের চোখের প্রকৃতি, 
না, শ্বরং কালিদাস নিজের চোখের প্রকৃতিকে নায়কের উপরে আরোপ করিঘাছেন? কেবল নারকের 
দি বলিয়া মনে হয় না, কবির দুটি বলিয়াই মনে হু়। তাহার অনেকগুলি কাবো, আপাতত; মেঘদূত ও 
রঘুবংশের দুটা মননে পড়িতেছে, শকুগ্লার দৃষটাপ্মের তো! সবিশেষ উত্লেবই করিলাম, উচ্চাকাশ হইতে 
পৃথিবীর সৌন্ধের অভিনহস্ব প্রকাশ করা হুইয়াছে। একই দৃষ্টির এতগুলি দৃষ্টান্ত আকস্মিক হইতে পারে 
না। ! কালিদাসের কবিএকতির বিশেষ লক্ষণ এই যে, বন্ধন্বরূপের বোধের দত্ত দূরত্বের ফামনা বরে ।| 
কাছের জিনিল থে তাহার চোখে পড়ে না তাছা নর, প্রাসভয়ে ভীত ধাবমান মগের কি ছন্দ বাস্তবাদুগ 
চিত্র । বিন্ধ মগ বে ধাবমান ! প্রতিটি গুড্ত দে তাহার দূরত্, সেইসঙ্গে তাহার দৌন্দর্ঘ বিবর্ধন করিতেছে) 
গতিষঁলত| বে দূরত্ধের অন্য । সেইজক্ত মেখ তাহার এত শ্রিষ, বেথ দুগপৎ দূরস্থ ও গতিসীল। 
লেইজক্ট যখবেগেক বর্ণনা তাহার এত প্রিয়। মোট কথা বুঝি এই হে, দূরত্বের অভন চোখে বা পরিলে 
পা পা খাছ শরুম্বলায় কবির পক্ষে মৃদ্ছফটিক নাটক রচনা বোধ করি সস্তবপর 

না। 


রহীন্্নাখের বেলাব অসুন্ধপ একটা ব্যাপার লক্ষ করি। “তিনি লারানীবন সীনা ও অগীনের মধ্যে 

দোদুল্যমান অবস্থার সীবার কোটি হইতে অলীনকে, অসীনের কোটি হইতে সীমাকে মেশিয়াছেন, সন্দয় 
দেখিয়াছেন, স্বর্ূপস্থ দেখিয়াছেন। এক দিকে বস্তু ও ঘটনা, অন্ত দিকে কৰি; মাবধানে দূরত্ব না হওয়া 
দিন) পর ছে শু ঘটে না। ভারেরি লিৰিতে পারেন না কৰি স্বীকার ফরিাছেল। সে এই ফারণে। 
রোদনাদচ!| বে রোজকার ব্যাপার, বাকখানে দূরত্ব কই । এই একই কারণে সামছ্িক করিত! রচনায় 

গুহার বৈশিষ্ট ধরা পড়ে না। এক লময্ে অনেক সমালোচক অক্ষরকুষার বড়ালের এব! কাবা ও রবীঙ্গনাথের 

স্মরণ কাব্যের তুলনা করিয়া এবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিবার চেষ্টা করিযাছেন। এবা উচ্চাদদের কাবা 

কি না জানি লা, শ্বরণ নয় নিশ্চয় । ঘটনার বড় বেশি কাছে তখন তিনি ছিলেন। দূরে খাবা ও কাছে 

খাকার ফলে কাব্যরসের তারতষ্যের এদন অনেক দৃষ্টান্ত ববীন্্সাহিত্য হইতে উদ্ধার করা! সন্ভধ। লেট! 

ঠিক এখানে আলোচা নহ । কেবল এইটুকু যানি লইলেই চলিবে বে, সীষার কোটি হুইতে ঘন তির 


ভূতলের স্বর্গথগুগুলি 


অসীমকে দেখেন, অলীষের কোটি হইতে হন লীমাকে দেখেন, তখনই তিনি তাহাদের হুন্দর দেখেন, হন্তপে 
দেখেন। এইভাবে দেখাই তাহার পক্ষে বধার্থ দশনি । 

পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে আমি বলিতে চেষ্টা করিদ্থাছি বে কবি কড়ি ও কোমল কাব্যে লময়ে 
কোটি হইতে অপীমকে দেখিয়াছেন। তার পরেই তাহার সোহ্লামাল চিন্ত অমীমের কোটিতে আনিকা 
গৌছিদ্াছে, এবারে অলীন ছুইতে সীনাকে দর্শন। সোনার তন্বী, চিত্রা ও চৈতালি অনীনের কেটি কাব্য! 
মাঝপানে রছিল নানদী_- এ কাব্যে কবির এক কোটি হইতে অন্ত কোটিতে সংক্রনপের চিহ্ন । আহে! 
একটি কারণে মাননী কাবোর বিশিষ্টতা। কড়ি ও কোমল পর্যন্ত কাব্য রচনা কালে বীনা ছিলেন একটি 
সংকীণ পয়িধির মানুষ, প্রধানত: তাহা পার্রিবায্িক ও আন্বীরম্বজনের গণ্ডি। সোনার তরী কাবা রচনাকালে 
তিনি বৃহতর লোকলৰাজে প্রবেশ করিয়াছেন। মানলীর এক দিকে এই সংকীর্ণ গণ্ডি, অন্ত দিকে বৃহত্তর 
লোকলমাজ । এই সংক্রমণের চিহ্নও বহন করিতেছে সানগী কাব্য (সোলার তরী, চিত্র! ও চৈতালি এক 
কাবাগুচ্ছের অন্তর্গত, ইহাদের মৌলিক প্রেরণা ও ডাবলা এক বহ ছুই নয়ন, আর ইহাদের শিলসহীতিও 
অভিন্ন । তবে একটি হইতে অপরটির বে প্রভেদ তাহা প্রান্ত নধ্যান্ধ ও অপরাফের প্রভেদ__ তিলটিই কবি- 
আভিজ্ঞতার একই দিবসের অন্ত ক ) 

এখন, এই ফাবাগুস্থকে অনেকে অনেক ভাবে দেখিয়াছেন ও আলোচনা করিহ়াছেন। সোনার তরী 
কবিতাটির অপব্যাপা! ও ভ্বীবনদেবতা-আইতিার বদতি ব্যাখ্যা আলোচনার পথ দুর্গম না করিয়া; তুলিলে 
কাবাগুলিকে আরো! অনেক লহছে য়লিকের হৃদ গহণ করিত । বস্তুত রপিক-হৃদয্ের কাছে দুক্ধহথ এন 
কিছু এ কাব্যগুলিডে আছে যনে করি ন|। সত্য কথা বলিতে কি, মার কাছে কাব্য-তিনখালি সুবের 
মতো “হস সরলণ। আমার কাছে এই গুস্থটি লৌকিক প্রেমের, লৌকিক সৌন্দবে্ব ও লৌকিক 
আনন্দের কাব্য । ইসি এৰ খিৰ লী সনি লে হইতে দুর, 
তাই হঠাৎ তাছাদেতর অ বলিয়া ভ্রম হুত্। ।আর কিছুই নয, কমলার হ্বর্গহষ্ট অরূপ 
রশি পড়িত্বাছে লৌকিফ প্রেমে, লৌকিক লৌন্বর্ধে তাই এমন দৃষ্টিবিভ্ুম। বরবীহুকাবো হত্রতইহীনতার 
অভিযোগ ধাহায়া করিয়া থাকেন মনগড়া অভিযোগের কালো চশদ! ছোড়া খুলিলে তাহার! খুশি হইতেন, 
পাইতেন হে বাংল! আর কোনো কাব্যে লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দর্য ও লৌকিক আনন্দ এমন 
শিলপদৃতি লাভ করে নাই। আগেই বলিয়াছি বে, কাব্যগ্ুলি সছগ্স ভাবে গ্রহণের পক্ষে প্রান 
হইয়াছিল নোনার তরীর অপব্যাখ্যা ও জীবনধেবতার অভিব্যাখ্া। সে বাধা এখনো সম্পূর্ণ দূর 
মনে ছয় ন! কিন্তু সরাসরি এখপিকে প্রেম ও লৌন্দর্ধের কাব্য বলির গ্রহণ করিলে দেখা ঘাইবে 
নিতাই কারনিক। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রচেষ্টা । করেল মনে যখ! অত্যাবস্তক লোকক প্রেম 
সত হুইতে নিরীক্ষিত। ২ 

a 
লকালে তিন-চার মালের মখো যে কবিআগুলি রবীঙ্নাথ রচনা করেন সেগুলির মূল 
ন্নিহ্ণ না । এৰন ঘননৈরাশ্তেপূর্ণ কবিডালম ব্বীএস্যহিতো বিরল । 
বে নভাহিখ্যাকে করেছে ভাগ 
কে রেখেছে যত ভাটি). - 











২৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আবাঢ় ১৮৮* শক 


বৰন জবুল সাঙ্গছে জীবন সূশষ 
একেলা ভব তরীতে।' - 

নেই যেখানে জগৎ ছিল এককালে 
সেইখানে আছে ঝালিচা।" - 


~ 
এ মনোভাব ব্রবীন্্রনাহিতো আগেও নাই, পত্রেণ্ নাই । মানসী রচনাকালে ইহাই গাছার ঝানলিক অবস্থা । 
২... আলল কখ। করেক বহর পূর্বেকার একটি মৃত্যাশ্দোক ওাছাত্র মনে থে নৈরাশ্তের স্বটি করিয়াছিল এ-সৰ 
তাছারই প্রতিক্রিয়া । 
কাল হিল এপ মুড়ে, আজ কাছে নাই, 
দিন লাবাস এ কি নাশ? 
(তোমার বিচিত্র ওবে কত মাছে কত হবে 
কো ৰাও কি আছে প্রযু ছেন বয়ুপ্াত ] 


আহে সেই পুধালোক নাই সেই হাদি, 
আছে চাব, দাই চামহূণ । 
শৃ্ঠ পড়ে আছ গেঃ, নাই কেৱ, দাই কেহ 
হচেছ জীবন নেই জীবনের হখ। 
নৈরাস্তের অন্ধকার ঘনতর । 
বহার ছখ নানারূপ মতি ধরে জীবনে, ঘাহ! হইলে হইতে পারিত অথচ হন ওঠে নাই তাছা 
অন্তৰ মৃতি। 
কচুর গজ মোরে দেখে গেছে চলে 
কত গজ সে বিষায় তুন্ম কথা ধজে। 
ফৱ্নাা দত৷ দাহ্য দেখাই বি ভারে, 
বসাই নি এ নির্বন আমার আধারে । 


দিচ্ছে ঘুচল বর, ভিন তপন, 

সহা সন্মুখে এল ঘোর অন্বযাল, 

বয়সের দৃষ্টি গেল রহিজ বপন, 

খনন আকাশ আহ বানী বিশাল। 
কিন্ত এমন নিরেট নৈরাস্টের ভার মাসের মন দীর্ঘকাল বছিতে পারে না। তথন সে এ পাষাশের 
্কাটলের সন্ধান করে। সামনের সৌছাগয এই চে অনিংসাকে বিডৃন্বিত করে না, 
ফাকে ফাকে উবার আলো! দেখা দিতে খাকে । 

হবো বা এখনি সে এসে হবার নি 

মবছপনে পশিতেছে এই বাসাযন, ? 

হাননমূহভিখাবি আকুজ জামা 

ধাৰিতেযে দেহৰীন ব্ৰত আলিম) 


ভূতলের হর্গধগুগুলি ২৬৯ 


তারি ্ালোহাগা তার যাহ হক্ষোছল। 


হিয়া আনিঙছে এই পুষ্প পরিহল, 
কাহারে তুলিছে এই যসশ্ব বাতাল। 
কবিতাটির ছজে ছত্রে উবার অস্পষ্ট আভাস 1” 
তৰে তাই হোক, হোয়ে না বিদুতধ, 
দেবী তাহে কা ক্ষতি । 
হযা-আাকাশে বান্‌ না জাগিয়া 
গহীন তং জোতি। 
এবারে আলো! আর-একটু স্পষ্ট। কিন্তু তার পরেই কম্পবান আলো অন্ধকারের বন্ধন কাটা একটা 
আচঞচল স্থায়ী মৃত লাভ করিযাছে। 
অনস্থ প্রেৰের অস্বহীন মৃতিবেখলা__ 
তোদারেই হেব তালোবালিযারি 
শপে শত ধার 
জববে জনে, ঘুগে যুগে অনিযা ) 
আছর গুনে কানিয়া এসেছি 
দুশ্বল (পরনের শ্রোতে 
খন।বিকালের হসন-টংদ হতে। 
এখানে প্রা্ব আনর! নানসহন্বরী কবিতার নর্ম্থলে দাসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। অনন্ত প্রেম, মানসিক 
অভিলার ও সুরদাসের প্রার্থনার মতো কবিতার বনে পড়িরা যায় পরবর্তী ফালের_ 
গ্লাদলে গ্াধল তুতি, নীলিমার শীল 
আমার নিখিল, 
তোদাতে পেৱেছে ভার অনুর সি ।* * 
নযসশযখে তুষি নাই 
বনের বাবানে নিয়ে দে টাই । 


চৈতালির হরগ্রাহ খাদে ধাধা, ভিনিতক$ সানসহন্বরী বা উবশী উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয় নাই, ছুরতে! বা 
শন্চিজ্রডার ভারভয্যে তাহা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু মৌলিক প্রেরশাটি বুঝিতে কষ্ট হুইবার কথা নর। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আআযাঢ় ১৮৮* শক 


কাছেই লৌকিক প্রেম লৌকিক সৌন্দ ও লৌকিক আনম্বকে কাবাপ্তচ্ছের মৌলিক প্রেরণ! বলিয়া স্বীকার 
করিতে হু, তবে সেই সঙ্গে যনে রাধা আবশ্যক বে লৌকিক প্রেছ সৌন্দর্য ও আনন্দ ন্তপ রশিতে 
প্রবিত এবং কাবাত্রয়ে চিত্রিত সানবজীবন ক্পনার এক অতিদূর অন্তরীক্ষলোক ছা Ti 





করলার অন্বরীক্ষলোক হইতে “ভূতলের স্বর্ঘশুগুলি" প্রেমে সৌন্দর্খে ও আনন্দে অপরূপ প্রতিভাত 
ছইয়াছে। লে অপন্থপত্ব এমনই অপাধিব যে পৃথিবীর অংশকে “হ্বর্গধণ্ড" মনে হইহাছে, আরও রহস্তের বিঘা 
এই যে, স্বর্গ হইতে বিদায়ের ক্ষণে দীনা হীন! পৃথিবীকেই স্বর্গ মনে হইয়া! তাহার অপরিপূর্ণতাই স্বর্গের দিব্য- 
পদ লাভ করিহাছে। ভূতলে খাকিছা ভূৃতলকে এমন মধুর বনে হয নাই, যেমন বধূর মনে হইল দূরে সরিয়া 
ধাড়াইবামাত্র । সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাব্ত্ররের উই দৃ্টিবশিষ্্য। তবে তিনে কিছু প্রডেদ 
আছে, ক্রোদাও প্রেম কোথাও সৌন্ৰধ কোখাও আনন্ব বিশেষ হইছ্া উঠিছাছে। তবে এই পার্থকাট্কুর 
উপ্রে তেনন ছোর দিবার আবশ্যক নাই, যেহেতু চিত্রার অন্তর্গত স্বর্গ হইতে বিদান্ধ বা প্রেমের জড্বেক 
অনারালে লোলার তরীতে সন্িবেশিত হইতে পারিত। আকার, সোনার তনীর নিকদ্গেশ তাজ] চির 
মক্গিবি হইলে শ্থানাতানদোষ ঘটিত মনে হর নাঁ। তেমনি পোনার তরীর অন্তর্গত চতুর্শপছীগুলি 
শ্বভাবপর্নে চৈতালির আশ্রধ দাবি করিতে পারিত। আর চৈতালির ‘মাজি মোয় শরক্ষারুঞবনে' [টিআর 
কবিতাগুলির সহিত আত্মীয়তা ঘোষণা করিতেছে।*' এসব কবিতার স্থানচাতি হেলগাড়ির এক শ্রেণীর 
যাত্রীর অন্ত শ্রেণীর কাময়ায় উঠিগ্বা বলিবার মতো। 
মানস হন্দরীকে বাংলা কাবাসাছিত্যোর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা বলিলে বোধ করি অষ্ঠার হইবে না 
আগে বলিয়াছি যে, মৃত্যুর পরে প্রিযন স্মৃতিতে প্রেষরূপে থাকিছা ধার এই উপলন্ধি ঘট্যাছিল মানদী, 
_ কাবা রচনাকালে কবির । মানসহুন্মীর মানসী শ্রিন্বছনের সেই বিদেছিনী মৃতি । রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 
‘মানসী মানসেই আছে’ ॥ বানসেই আছেব্ই-ফি । কিন্তু এখানে সেই মানজ্ীকে বাস্তধলোকে তিনি 
প্রতিটা করিয়া দেখিতে চাহি্বাছেন ) আর লে বাস্তব কেবল একটি জক ব! ইংজস্সের মধ্যে আবদ্ধ নর, 
পূর্বজয় ও পরমন্ম পর্দ্থ প্রদারিত ছইন্া গিতাছে। 
জানি, আমি জানি, সী, 
ধৰি আবাদের ধোছে হয় চোখোঁচোধি 
নেই প্রন পখে_ 
কিন্তু তাহাতেও মন তৃপ্তি সানে নাঁ_ 
কার এর দিবাজাস, 
কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চর প্রাণ, 
পূৰ্বৰে নারীরাসে ছিলে নাকি ভুমি 
আমারি জীবন বৰে সাথে কুতুদি 
পারে বিকশি? 


৯ "এর ( চৈতালির ) প্রথম করেকাট ফবিভার পূর্বতন কাব্ো। হার! চজে এসেছে। অর্থ।ৎ সেল বাকে ধলে নিরিক।" 
-_ফ্বিলিহিত চৈন্পানির লুচনা। 


ভূতলের শ্বর্গবগুগুলি 


আর ইহদস্সের মধুর রহক্ত তো আগেই বিকৃত হইয়াছে, 
তুমি এই পৃৰ্িৰীয় 
প্রতিবেশিনীর ফেরে, বার অস্থি 
এক বালকের সাপে কে খেলা খেলাতে 
লী, 


ছিলে খেলার সঙ্ছিনী, 
এখন হচ্ছে মোর দর্মের গে ফিস, 
ছলয্ধের অধিঠাযরী দেবী । 
'এষন কখন 1 পরিণত বলে মনে করিবার কারণ নাই ৷ মৃত দুস্তর দূরত্ব সৃষ্টি না করিলে বাস্তব 
বানসহন্হী" হইয়া উঠিত কি না সন্দেহ । হগ্তকে ববা্থক্ধপে দর্শনের দন্ত রবীন্রনাখের মন যে ুরত্বের 
অপেক্ষা রাখে এখানে মতা সেই দূরত্ব সি করাতে ইহ্ছস্মের খেলার লঙ্গিনী পূর্বজস্ন ও পরম্মের 
সঙ্গিনীতে পরিণত হইবা বাস্তবসন্বী মানসহবদ্দরী হুইয়া উঠিবাছে। চড়া একঘফা বাস্তবকে অপসারিত 
করিয়াছে, তার পরে কবি হস্তক্ষেপ করিঘা তাহাকে পূর্বদস্ম ও পরজ্রশ্মের মধ্যে ছড়াইহা দিয়াছেন, 
নীহারিকাসংহত তারকা পুনরা নীহারিকা পরিণত হুইযাছে। তাই নিতাস্ব লৌকিক প্রেমকে লৌকিক 
বলি! মনে হয 
কি কেমন কর়িছ্া বিশ্বাল কছিবেন যে “শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈফবের গান"! তার উৎসের গভীরে 
কোথাও নয়নারীর প্রেনের অভিজ্ঞতা অবশ্তম্ধর্তমান। 
সততা ক’ৰে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কৰি, 
কোবা তুছি পেয়েছিলে এই লেমন্ধবি, 
বেশ ভুমি নিখেছছিলে এই হেধগান 
বিরহতা।পিভ) হেয় কাহাৰ নান 
বাকা অশ্র-এবি পড়েছিল হবে? 
কিন গ্রেষের লেতরে দুষ্ট “ভূতলের হব্গবগুুলি"র নিপূণতন বিস্তাল “প্রেষের অভিযেক' ও "স্বর্গ হইতে 
বিদার' কবিতা তুটিতে । স্বর্গে দিয়! গুপ্যবান ব্যক্তি দেখিল যে স্বর্গ তেমন কামা নয় যেষন মনে হইয়াছিল 
দূর হইতে । 
শোকহীন 
ছবেতীন হ্রগডুমি, উদাসীন 
চেয়ে আছে। 
ক্ষরিতগুণা ব্যক্তি স্বর্গ হইতে বিদায়কালে বুবিল_ 
অন্বনবণাঙ্থার 
৫ আশ হ'তে তলি গেলে ছী পাতা 
{ ঘটুক বাৱে তার, জকটুকু ব্যথা 
বে নাহি লাগে) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আহাঢ ১৮৮* শক 


অপর পক্ষে দৃল্গত পৃথিবীর কি সধুর চিত্র_ 
বেষগণ, 
হাৰে দাৰে এই থগাঁ হইবে প্ৰৱণ 
দুয়ৰতলদ, হৰে কোনো জ্থরাণ্ে 
সহসা হেরিধ জাগি নির্ল শব্যাতে 
পড়েছে চক্রের আলো-- নিন্ম! প্রেয়সী, 
শৃষ্টিত শিখিল বাৱ, পঢ়িযাছে খসি 
ওছ লরবের, যদু সোহাসচুত্বনে 
নচকিতে জাগি উঠ গাঢ় আলিঙ্গনে 
লতাইবে বক্ষে দোর। 
এই অপরূপ প্রেমসযন্ধ সৌন্দ্ধের মূলে কাছে বস্তুর ব্যবধান। পৃথিবী দূরস্থ বলিয়াই সুন্দর, যেমন নিশ্চয় এক 
কালে দূর'্ব স্বর্গকে স্থন্দর মনে হইয়াছিল । তবে কি আবার এবন সম জাসিবে যখন পদ্তলগত পৃথিবীকে 
আর এনন নযুর মনে হইবে না? নিশ্চ! কারণ, “আমি "চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিহাসী”। স্বর্গও 
নন, মর্তাও ন, কৰি দুরত্বকে ভালোবাসেন। 
লো হয, বিপুল তু: তুছি যে 
বাজাও ব্যাকুল ধাশরী 
কক্ষে আদার রু্ধ ছার 
পে বাবে ৰাই প্ৰসয়ি। 
হঠাৎ 'প্রেনের অভিযেক' কবিতাটি পূর্বোক্ত ধারণা সম্বন্ধে মনে সংশয় দাগ্রত করিঘা দিতে পারে। 
মনে হইতে পারে এ বে গুছের বনিতাত্র বন্দনা । গৃছের বনিতার বন্দনা লতা কিন্তু গৃছের মধ্যে নক, পৃ 
হইতে বহে লইয়া গাই তাহার ঘখারথ তি দর্শন সব হইযাছে। 
প্রেমে অব্যাৰকী, 
শ্রমোষ-আলোকে দেখা দ্বীপ 
বিজয়ে দলের সবে: - 
হাত ঘরে মোরে বুষি 
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নগ্ন 
অনুত-আালযে | 
সেখানেই প্রেমের সার্থকতা । তবে এখানে কিরকম অবস্থা? 
হেনা ছাৰি কে নহি, 
দযেলের মাৰে একজল-_ লন বহি 
52 সংসারের গু জা ২. 
ই সা পিউ লা প্রকাশ করে না 
রনীন্রনাখের চোগে। পে বস্তু প্রেম হইতে পারে, লৌন্দ্ধ হইতে পারে, আনন্দ হইতে 
/ বিশবদ্ধ সৌন্বর্কে একটি ধখাঘোগ্য মৃতিদানের উদ্দেশ্যে কবিকে চরাচর সন্ধান ক! ফিকে আবিষ্কার 


স্ৃতলের হ্র্গবপ্ডগুলি 


করিতে হইঢাছে। এ উস পৌরাপিকী নব বা বিদেশিনীও নয়_ রবীন্রনাথেত্র মনের সৌন্বধপ্রতীক ৷ 
তবে উস কেন. উবসীর সহিত অনেক সৌন্দর্ধের অনেক মাধুর্ঘের অনেক সুলহহস্তের ইতিছাস ছড়িত__ 
পাঠকে ও উবঈতে স্থায়ী একটা চলাচলের পথ গড়িয়া উঠিহাছে। কাছেই উৎসীর প্ররোজন। কিন্ম 
আসল কারণটা অন্ত্র। উ্যনীর চেয়ে হুদূততনা মাহুধের কল্পনার অতীত সে সদরের হর্গনিবাদিনী। 
এবানেই তাহার বিশেষ মূল্য কবির চোখে । 
এক প্রান্ধে_ 
নহ বাতা, নহ কা হয, ইন্দ টী আপস, 
অন্ত গ্রান্তে_ 
আবিষ হলস্ততাতে উঠেছিলে সন্ত সা্ষতর। 


এক দিকে প্রাঙা/ছিক সংসার, 'ন্ত দিকে কম্পনার প্ত্যেস্থতনলীনাশারী বিশে আছিমতম প্রভাত । দূরের 
ধন পু্তিষ বিশ্ছাযিত, আর একটু টানিলেই ছিড়িয্া যাইবার আশছা। উন শুধু আনিন নঁগি নয়, 
সে নারীর আদিম (৮5০) কূপ । প্রতোক নারীর মখো একবিন্দুপনিযাণ উর বাক্রিত্ব বিস্তনান, কিন্ু 
স্থল উন সকল স্ন্ের অতীত, নর ও নারী ছুবেরই । বিশুদ্ধ লৌন্দর্ধের ইচ্ছাই প্রকৃত রূপ ও হস্ত । দে 
বেন জলভলে চঙ্জেপ্র গ্রতিবিদ্ব, ধরাছৌয়ার বাহিরে। রবীশ্ত্রনাথের দৌন্বর্ধতর ধাছারা আলোচনা করিবেন 
উৎস পরলাপঞ্র না ছইয়| তাহাদের উপান্থ নাই । 
বিশুদ্ধ লৌদর্থকে আরো করেকটি কবিতার রবীন্তনাথ রপবানের চেষ্টা করিয়াছেন চিত্রা কাবো-_ ংদিচ 
গেলি উৎসীয় ৰাহাত্ম৷ লাভ করি্বাছে মনে হয় না। বিছদ্বিনী। কবিতার "্কচ্ছোনলহপীনীরে” স্বান লাগ $ 
করিছা এইবার হে রী উঠিল-_ লে ও উবনী ভিন্র নয়, ছৃঙ্জনেই সম্ভ বারিয়াশি-সদুখিতা। লে নারী বিশুদ্ধ 
সৌন্বধ্মন্ী বলিয়াই কন্দর্প__ 
পুশ পূংপণয়ভাৰ 

লমর্দিদি পা পুজা উপচার 

কুণ শক্ত করি নিয়ত ফংন-পাৰে 

চাহিলা হী শান্ত অসন্ত বাবে । 
আবেদন কবিতার রাছ্রাতেশরী আয়-একটি লৌন্্প্রতিমা। ভৃত্য ( কবি) তাহার মালঞ্চেয় বালাবর 
হইবার দাবি জানাইছাছেল। এ কাবো থে কবি বিশুদ্ধ গৌদ্দর্ধের কাছে দাত্্লষপণ করিয়াছেন 
ইছা তাহার অন্যতম প্রনাণ* । চিত্র! কাব্য পাহাশহন্দরী নাসে একটি চতুর্দশপদী আছে কাব্যাংশে ইহা 
অলাবান্ততা এমন কিছু নহ। কিন্তু সৌন্দর্ধতব বিচারে ইহার প্রয়োজন আাছে। উব৯, বিজিনী, 
যাঝরাঙ্গেশ্বহীর মতো এ পাষাণহুন্দরীও বিশুদ্ধ লৌনদ্ধের প্রতীক । বিশুদ্ধ লৌন্দর্দের যানব-সম্বছ্ধের প্রতি 
উদ্বানীন না হুইয়া উপাঃ লাই । কাছারও নয বলিয়াই সে সকলের, সমহ-বিশেষের স্থান-বিশেষের নহে 
বলির!ই তাহা চিরকালের ও চিরদেশের |" আগে হে দূরস্কের কথ! বলিহাছি নানব-সত্বদ্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া লইরা এখানে সেই দূরত্বের ছুরি কর] ছইয়াছে। 


২ এবার কিরাও দোছে ও আীফনবেবত্া নীৰ ফবিভাগুনির কথা কুলি দাই । ক্ষত দে বলি, কাব্যাংশে কোনোটকেই উপরে 
উায়িখিত কৰিতাস্বলিসমান যে ব্য দা! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮* শক 


২৭৪ 


ঠতাপি কাব্যের “সুচনা'হ রবীআ্্নাথ লিখিতেছেল_ 
চৈডালি তেষনি এফ টুকরো কাবা, ঘা জগ্রতা!শিত ) শ্রোত চলছিল বে-রপ নিয়ে অন্ত-কিছু বাইরের জিবিলের সফর জনে 
কপালের ছকে ডার হবে আকন্মিকের আবিাৰ হা 
আমার তো ধনে চ্ত্ব সোনার তরী ও চিত্রার অস্তে চৈতালি কাব্য না৷ অপ্রত্যাশিত, না আছে তার 
নধ্যে কিছু আকস্মিক । বরঞ্চ পূর্বধারার পরিণাতি রূপে এটাই ছিল সবচেয়ে প্রত্যাশিত । প্রমাণস্বরপ 
শোনার তরীর কতকগুলি চৈভালিধা চরুর্দনপদীর উল্লে করা যাইতে পারে; আগেও উল্লেখ করা হইয্বাছে। 
তার পরে চৈতালির নিরলংক্বৃত ভাহার রহন্ত ব্যাখা! করিয়াছেন কবি। 
অলংকার শুচোখের চে! জাগে মৰে দখন প্রতান্ধবোধের স্্রত| সন্বদ্ধ লংশ থাকে | যেটা! ধেখছি নৰ হন দলে এটাই 
ধনে তথন তার উপরে রও লাগাবার ইচ্ছাই থাকে না। 
আত্বও একটা কারণ থাকা অলন্ভব নয়। সোনার তরী ও চিত্রার অলংকার-্বর্ষে মণ্ডিত ভাষার 
পুণকে আর অধিক টান! বোধ করি সম্ভব ছিল না, অন্ততঃ সামগ্রিক ভাবে। তা] ছাড়! প্রাত্যহিক জীবনের 
অনাড়ারে ঘটনাপন্ছ ও আপাত-অকিঞ্চিৎকর সুখেহুখে বলার ভাষা স্বভাবতই সহজ সরল হইতে বাধা । 
77 কড়ি ও কোনল কাবোর প্রতিক্রিয়ার কৰি অসীৰের কোটিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কল্পনার উচ্চাকাশ 
হইতে পৃথিবীর প্রেম ও সৌন্দর্য চোখে পড়িতেছিল, এবারে সে বেগ বন্ধীভূত, কৰি পুনরান্ব ধীরে ধীরে 
পৃথিবীর দিকে নামিষবা আসিতেছেন। আর, যতই নামিতেছেন ততই তাহার চোখে সংসারের অতিপরিচিত 
দৃঙ্গথলি ক্রমশ প্রকট হইয়া উঠিতেছে। সে দৃষ্ঠগুলি এতকাল “অতিপরিচিত অবস্ভার' মাচ্ছর ছিল, 
এখন উচ্ছলোক হইতে দৃষ্ট হইয়া, অন্তরীক্ষচারী রখ হইতে ছুক্ুন্তের পৃথিবীর দর্শনের অভিজ্ঞতার যতো, 
বড় হুন্মর, বড় আশ্চর্যবোষ হইতেছে। সংসার কী আনন্দে প্রতাহের বিড়বনাকে বহন করে তখনই কতক 
বুবিতে পার! যায়। “লামান্রলোক"কে তখন আর সাবান্ত বনে ছয় না, নিত্যকার প্রভাত “অদ্ৃতের 
হতে" ছলিতে থাকে, তঙন খেঘ্ানৌকার পারাপারকে পাবস্রর উতানপতনের চেয়ে গুরুতর ঘটনা 
বলিয়! মনে হা, আয় না বলির উপায থাকে না হেঁ 
ছলও এ ধার লেস স্বান 
ছল এ জগতের হার্খতষ শা) 


এবং মনে খেছ হইতে থাকে মেঁ 

একৰিৰ এই দেখা ছয়ে যাবে শেখ! 
“দুর্থাধন তৃত্য' তখন “সে-ও পিতা আমিও পিতা*্র গৌরবে মনিবের সঙ্গে একাসনরূক হয। আর তখন 
বাংসলা কৌতুকে 

জনমীয় অসিনিহি, 

ফর্সচারে অব অভিয্রো।ট। বিবি) 
এ 

পত্তশিশু, বরশিশু, বিনি দাৰে পড়ে 

যৌহারে বাধি বিজ পরিরযভোরে। 
উজ্জল হইয়া ওঠে) 


ভূতলের স্বগূ্থওগুলি 


শুধু কি সংলারের এই অকিকিৎকর দৃশ্বগুলি! সমস্ত সংসারটাই এক অপূর্ব মাহান্মা লাভ করে, 
দেবতার বিদাত, পুণোর হিসাব ও বৈহাগ্য কবিতাগুলিতে সেই বিচিত্র মভিভ্তা। আত বাংলাদেশের 
হেমন্তের অতিপরিচিত মধ্যাহ্ন হেমকান্তপটে ক্ষোদিত চিত্রের অপকূপতার স্বর্গের সৌন্দর্যকে লাকিত 
করিতে খাকে। ঠৈতালি কাবা চিরস্থলতার সোনার ফ্রেমে বাধানো প্রত্যহের আগ চিত্র ॥ 
৩ অসীমের কোটি হইতে ভৃতলের স্বগথগুগুলি দর্শল্দস্তে কবি পুরা ভূতলে পদার্পণ ফর়িলে 
অভিজ্ঞতার একটি চক্রাবর্তন সম্পূর্ণ হুইল। কিন্তু তখনই আবার নিত্যযোলাত্বনান কষিচিত্ত নৃতন 
অভিজ্ঞতার প্রেরণার দূরত্বের সন্ধান করিতে লাগিল । এবারে আর কর্মনার অন্বরীক্ষলোক নর, এবারে 
ইতিছাল পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের বানগলোকে কবির “দুরেশ্ত সন্ধান আরম হইল । মৃতঃপর লিখিত 
হইবে কথা ও কল্পনা, এবং কাহিনীর ওঁতিছাসিক নাটাকাব্যগুলি । . আর সেইসঙ্গে নৈবেগ্ছয় চতু্দশপনী 
কৰিত! | লেনোঁরি তরী ও চি্ার আস্তে যেমন ও হে-কারণে ইতালির চকুর্বশপদী, কথা, কল্পনা ও.কাছিনীর 
অন্তে সেই-রক্চম ও সেই কারণে নৈবেদ্যর চতুর্দশূপদী ॥ সঙ্গে আছে অব্য ক্ষর্ণিকা__ ক্ষণিক কবির ঘৃমি- 
স্পর্শ মৃত, যানললোক শ্রথণ করিবায় সেও ক্ষপণিকার ফাবো তিনি পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া আছেন। 
কিন্ত এব গ্রসঙ্াম্তর, যাহার বিস্তারিত আলোচনা কেবল বারাস্বরেই সম্ভব 





বানাও রাসেল 
জ্যোতিরিস্র দাশগুপ্ত 


সমকানীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক কে? এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হাবে না। কিন্তু সবচেন্ধে বিধ্যাত 
দাশনিকের নান করতে গেলে বাট্র?ও রাসেলের কথাই সর্ধাগ্রে মনে পড়ে। প্লেটো থেকে ছেগেল পর 
দর্শনের দিকপালদের বে ধারা, রাসেল ভার অনুগমন করতে স্বীকৃত নন; প্রচলিত অর্থে দর্শন বলতে ঘা 
বোকায় রাসেল তা কোনোষিনই পছন্দ করেন নি। তবুও উত্তরকালের এঁতিহাসিকের কাছে রাসেলের 
নান ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের সঙ্গে উচ্চারিত হবার সম্ভাবনা সর্বাধিক । অস্ত বিংশ শ্রতান্বীর আর 
কোনো ঘ্ণুনিক দর্শনের বিভিত ক্ষেত্র এত মূল্যবান দান রেখে বেতে সমর্থ ছন নি 1 


১৮৭২ সালের ১৮ নে ব্রিটেনের এক অভিছাড লর্ড পরিবারে বারও আর্থার উইলিয়াম রাসেলের জন্ম । 
পিতানহ লর্ড জন রাসেল ব্রিটেনের প্রধানমহী ছিলেন। সচ্ছল পরিবারে নিন্ধের ঘরে শিক্ষাডীবনের শুরু। 
সত্যিকারের বাইরের জগতের সঙ্গে রাসেলের পরিচন্ক ঘটে প্রথনে বিশ্ববিভালগ্-ছীবনে ৷ ইত্তিপূর্বে 
বগলের কাছে গণিতশিক্ষাকালে ইউক্রিতীয় জ্যাৰিতির স্বত:লিস্ধ অংশগুলি রাসেলের মনে সংশগ্ন জাগিছে 
তোলে। হার প্রমাণ নেই তাকে সত্য বলে নানতে চায়নি রাসেলের মন। এদিকে এস্টধর্ষের নিহিত 
ধারনাগুপিকে নেনে লেবার ও কোনো যুক্তিসিদ্ধ প্রনাণ লা পাওয়ায় ধর্মের বিকল্প দর্শনের প্রতিও রাসেলের 
মন উন্মুখ হয়ে ওঠে ॥ তবে নিশ্চতাসম্প্র জানের অঙদন্ধান ও ধনীর প্রবৃত্তির যুক্তিস্বদ্ধ সন্ভোষবিধানের 
আগ্রহই রাসেলকে কেস্বি বিশ্ববিষ্তালক়ের দর্শনবিভাগে পাঠগ্রহণে অঙ্প্রাণিত করে? । 

কেখিংছে রাসেলের পরীক্ষক ছিলেন হোয্াইটছেও। পরে"পমকালীন দর্শনের অন্ততম ফুগান্্কারী 
রচনা Principia Mathematica গুত্তকটি এই শিক্ষক ও ছাত্রের মিলিত প্রচেষ্টার সন্তব ছয়? 

কেন্ধি'জে সেই সৰে (উনিশ শতকের শেষ দশকে ) রাসেলের বন্ধুবর্গের নাম না করলে রাসেলের 
চিন্তা-বিবর্তন ভালোভাবে বোবা ঘাবে না। ছাজজীবনে সবচেন্ে অন্তর বন্ধু ছিলেন মুর (05. 
81০০ }- বলা বাহলা ইনিও এ যুগের অন্তৰ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক | বিখ্যাত এঁতিছাসিক ক্রেভেলিয়ান, 
ক্াসিক্দ্‌-এ সুপণ্ডিত লাওয়েল ভিকিনসন, এবং পরে শিক্ষক ীবনে অর্থনীতিবিদ কেইনস্‌ ও প্রাক্তন ছাত্র 
উইট্গেলন্টাইন-_এদেক্স সাহচধ রাসেলের জীবনে নানাভাবে দিশারী আলোর কাছ করেছিল। 

১৮৯৬ সালে রাসেলের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত ছয় । এই গ্রন্থে তিনি জার্মানির সোস্কাল ডেমোক্রাটিক 
আন্দোলনের ইতিহাস ও চিন্তাধায়া আলোচনা করেন। দ্খচ রাজনীতির প্রতি তখনও বিশেষ আকর্থণ 
ছিল না। গণিত ছাড়া আর অন্ত কোনো দিকে সিশ্িলাডের আশা তিনি তখনও পোষণ করতে 
পারেন নি। চিন্তার এই যাজো আত্তর্দাতিক খ্যাতিলাভের মোহ তখন তাকে দিবান্বত্রের ব্রত আবি 
রাখত) ১৮৯৭ লালে ভার প্রথম গরশিতবিজানের গ্রন্থ প্রকাশিত ছয_£9, Essay on ths 
I Portralis from Memory: Betirend Russell: 1956: 0৮19. 


বাট্রাগড রাসেল 


Foundations 0] Geometry— প্রচলিত ছামিতিক জ্ঞানের ভিততিপ্রন্তরগুলিকে নতুন বুক্তির 
আলোতে যাচাই করার প্রচেষ্টা এই গ্রস্থটি। অবস্ত গণিতের নতুন যুক্তিসিদ্ধ ভিতি, প্রচলিত নতের 
খণ্ডন এবং তারই পরিণতি হিসাবে দর্শনশাস্বের এক অভিনব চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে আরও পরে_ 
১৯১০ সালে, ঘখন ছোয়াইটছেডের সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টা Principia Uathemalica প্রকাশিত হয । 


৩ 
অভিনবত্বে ও নৌলিকতে Principles ০1 Malhematics (৯০৩) এবহ Principia Mathematica 
(১৯১০-১৩) রালেলের দার্শনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ ফপল । অনেকের তে দর্শন-আগতে প্রাচীন “মেটাকিদ্িকাল" 
ধারারও অবসান এই সমস থেকে ; এবং নতুন বিস্সেষপধর্না বান্তববাদের ভিত্তিপ্রস্তর রচিত হয় এ ছুটি গ্রন্থে । 
এখানে গণিতশাস্বের ঘুক্তিগত ভিত্তি আলোচিত হয়েছে । অথবা বলা ধায় বে, যুক্তিবিঞ্জানের ডিত্তিই 
নতুন করে নতুন আলোতে বৃরধার এক কঠোর সাধনা এই ঘটি খ্রন্থ। এখানে রাসেলের বক্তবা 
অভিনব-- গনিত ও যুক্তিবিজ্ঞান সমার্থক । আ্ারিষ্টটলের ধারা অন্থসানে ঘুক্তি ছিল দর্শনের হন্বর্গতি। 
গণিতের ছন্ত ছিল আলাদা জগং। অতএব সমালোচফেরা অনেকেই ক্ষুক্ধ হয়েছিলেন এই প্রয়াসের 
গমাপাত-অর্থহীনতা'ঘ। রাসেলের নিছের কথা 

“This thesis was, at first unpopular, becanse logic is traditionally associated with 04১0৮ 
8০ aml Aristotle, 30 thal mathematicians {elt it to be none of their bosincss, and 010১6 who 
considered themselves logicians rescnicd being asked to masicr a new snd rather থানা 
mathematical technique." * 
গনিতশাস্ব ও বুকিবিজঞানের এই বিরোধের অবলান ঘটান রাগেল। মতীতে গণিতশাস্বে কতওলি 
প্রতিঞ্ছাকে ( চr০P০৪5৷৷০০ ) স্বতঃপ্রদানিত বলে ধরে নেওয়া হত ॥ উদাহরণ, ইউক্রিডের “ম্যাক্সিয়ন” ॥ 
এদের কোনো প্রমাণ দেওয়ার প্রয্বোদন স্বীকার করা হত না। শুধু দেখানো! হত দে, এগুলি হেরে দিলে 
পরবর্তী অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা এর থেকে লত্য ব'লে প্রাণ করা বাঘ । এছাড়াও গনিতশান্থ মারো কতগুলি 
খারপা। ( ০০০৫] ) মেনে নিয়ে থাকে এবং তারও সপক্ষে কোনো! প্রমাণ দেয় না। উদাছরণ। প|টিগণিতে 
সংখ্যার ধারণা এবং যোগ ও বিষোগের অন্ত পদ্ধতি । 

রাসেল প্রমাণ করলেন যে, এ ভাবে এ বিষবগুলিকে ধরে নেওয়ার কোনো প্রশ্োছন নেই। কতগুলি 
এক-ধরনের ধারণার সমর্থন দুক্িবিজ্ঞানে পাওয়া যেতে পারে হার দ্বারা এই সমন্তার গ্রন্কত সমাধান সন্তব। 
এখানে রাসেলের বিখ্যাত আদিম ধারণার তব ( primitive 11895 ) অবতারণ! করা হন্ব। এদের মংখ্যা! 
খুব কম এবং সংজ্ঞানির্দেশ অসম্ভব । রাসেলের ভাষা, এগুলি ছল, “assertion, proposition, 
propositional function, or and ৩৫০) খিতীঘত:, প্রয়োন জাদিম প্রতিজ্ঞ বা primitive 
Proposition | এই অতি অন করেকটি উপাদানের সাহাযো সমস্ত গণিতশাহ যুক্তি দ্বার! স্থির করে 
নেওদা সন্ভব। অবস্ত এ কাছ বে খুব সহজ নয় তার প্রমাণ হচ্ছে যে, মাত্র নৌলিক সংখ্য! ১-এর সংজ্ঞা নির্দেশ 
সম্ভব হয়েছে Principia 38547416455 নামক এর প্রথম খণ্ডে ৩৬৩ পাতা খরচ করার পর । 





2 Principles of Mathematics : 2nd edition : 1937: Pp. v. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮* শক 


রাসেলের এই বিরাট সাধনার পূরবনথরীছের দান তিনি সবলমন্ধেই স্বীকার করেন। বিশেষ করে ক্যান্টর, 
ক্রিছি ও পিনোর গবেহণা দর্শনক্ষেতে রাসেল-বিল্গবের অন্ততন সহাহক হয়েছিল । এই সাধনার দন্ততন 
সিদ্ধান্ত হচ্ছে বে, পাটিগণিত এবং লাখারণভাবে গাণিতিক তবগুলি অবয়োহধর্ী ঘুকতিখারার 
সশ্রসারপবিশেহ। আরো! প্রমাণিত হল বে, পাটিগনিতের প্রতিজ্ঞা সংঙ্গেষনী নয়* ; কাণ্ট চেবেছিলেন 
হে এগুলি সংক্পেহদী বা synthetic | 


হুকিবিজ্ানের ছিষশীভল খর থেকে এবার রাসেলের ধনে ছল বে, দর্শনের এক বিরাট অংশফে নতুন যুক্তির 
বিশ্লেহষরী আলোতে পরীক্ষা করা ধার । বাকো পদের বিশুদ্ধ বিক্তাস বা 519» অচ্ুদরপ করে দর্শনের 
অনেক অপতা দূর করা ঘান এবং সত্যা আবিষ্কার করা ধাহ। অবগত ফারলাপের (05292) মত, সমস্থ 
দর্শবকেই-ই ভাবে বিচার কর! ঘা, এ কথা রাসেল বিশ্বাস করেন না । এ বিষয়ে অন্তান্র আরে! অনেক 
ক্ষেত্রের নত রালেলের সীনাজ্ঞান অতান্ত প্রধর-_ য! পরবর্তী কালে “লঞ্জিকাল পজিটিভিন্ট"দের অনেকের 
যাধোই ছিল না এবং মাও নেই। রাসেল তার এই চিন্তাধারার উপযোগ *বর্ণনাঁতব” (theory of 
3৫5001701955) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এই তবের দল বক্তব্য ছল, 

livery proposition which we can onderstand most be composed of constituents with which 
we are acquainted. 
বর্গনামাত্রই অপূর্ণ প্রতীকের উদাহ্রণ। হে-কোনো শব্বসবী নিজগুণে অর্থবহ হতে পারে ন!-- একমাত্র 
প্রতিষ্ঞার উপাদান হিলাবে তার অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব কিন্ধ অর্থটি লাভ করতে হলে প্রতিটি এমন ভাবে 
জেলে গাছাতে হবে যে, শঙ্গগুলি ঘে বস্তুর বর্ণনা! তার সঙ্গে আমাদের পরিচর আছে” 

শষ ও বাক] -বিক্তাল নিয়ে এই চর্চা কিন্তু নিছক ঘুকিবিলাল নয়। অতীতের মেটাঞ্চিিকৃসের হাত 
থেকে ব্যচবার জন্ত এবং বিজ্ঞানের ঘুগে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নতুন করে সবরকম 
ভাবালুতা ত্যাগ করে তল লত্য লাভের জন্ত এই কঠোর প্রয়াস । বুক্তিসমীক্ষার এই পথ আমাদের হতো 
হিউনের পথে ফিরিয়ে নিছে বাবে অবশ্য ছিউনের জীর্ণ ও সংকীর্ণ বনত্ত্বের জগতকে এড়িয়ে চলবে এই 
্রশ্থতি। অনেকটা এই ফারণেই ঘালেলের দর্শনকে অতীতের দার্শনিকদের লেখার মত এক জআয়গাহ 





it followed that arithmetic, and pure mathenialics Kencrally, 
noihing boat ও prolon: of deoctive logic. This disproved Kai's theory thnt arithmetical 
prapositions are synthetic* and involve ও reference to time''—A History of Western Philo- 
sophy : B. Russell 1946: Pp. BSB. 

2 “All phrases tother than propositions) containing the word the tin ihe singolat) are 
incomplete symbols; they have a meaning in se, bot not in isolation. Thos ihe ‘author of 
Waverley’ has no meoning when 1ken by ire. bot in proposition it has mesoing. Dut it 
has meaning only when 1he proposition can be restated in soch a way thot the only terms 
which occor stand for objects with which we are acquninied"—Bertrand Russell by Alan 
Dorward; 1951. 








বারা রাসেল 


করলে শোনা হায় । অপর়পক্ষে প্রতাক্ষব্যদী দার্শনিককূল বলেন বে, নিরব্ব তবের দ্বারা নির্রহোগা 
জানপ্রা্তি সন্তব নয এ জ্ঞান ইন্জিঘাছুষৃতিসাপেক্ষ । আর-এক ধাপ এগিয়ে রাসেল ঘোবপা করলেন বে, 
পৃর্োজ দার্শনিকরা শুধুমাজ অসার্থক নর, তাদের হুক্তিগুলিকে একে একে খণ্ডনপূ্বক লাস্ত প্রমাণ করা ঘাগ্র। 
শেষ পর্স্থ দেখা যাবে বে, পৃথিবী লঙ্বচ্ছে আৰরা বা আনি তা হুল হীন্দ্া্ভূতিনিভর | এই জানাকে 
বিজ্ঞানসন্মত ভাবে সাঙ্খানো সতাসদ্ধানীর অন্ততম কান্ত । আমাদের পৃথিবীতে আছে অনেক বন্ধ ও 
তাদের লম্পর্ক' | আটিল বস্তু অনেকগুলি লহ যনস্ব-দত্তার সম্পর্কপ্রস্থত। 


বস্বর ত্বপ প্রসঙ্গে রাসেলের বক্তব্য কিকিৎ অভিনব। বাকি অবনতি থেকে আনর! বস্থর রূপ 
নির্মাণ করতে পারি-_ রাসেলেশ্ব এই অভিমত । প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় বে চেম্বার বা টেবিল দেখি 
তা রাসেলের মতে আসলে তুক্তি্ন নির্মাণ লব্ধিক্যাল কন্ল্টাক্সন। একই বন্বকে বিডি ভাবে 
প্রতাক্ষ করা ঘায়। বস্তুর বিভিন্ন দিকে সাক্ষাৎ পাই বিভিন্ন দৃিকোণে দেখলে। রাসেল এই দিকগুলির 
মাধ দিয়েছেন 9৫০5৫-900)| টেবিলের সম্পূর্ণ সাক্ষাৎ আমরা পাই না__ পাই কয়েকটি দিকের 1 
ইন্দিত্ব ঘাত্রা যতটুকু সাক্ষাংডাবে ছানতে পারি তারই নাৰ 5৫9-0০01 এবং সাক্ষাৎকারীর এই 
টেবিলের দিকগুলির অভিজ্ঞতার নীম ৪0590০০ ) রাসেলের কথাৰ-_ 
an aspect of 0 “thing'" ia a member of the system of aspects which is the "thing" at 

that moment. All the aspects of a thing are real, whereas the thing is a cre logical 
construction. ৯ 

রাসেলের এই বিক্লেষণ অনেক সমালোচনার স্থত্রপাত করেছে। কিন্তু নে রাখতে হবে বে, রাসেল 
নিজে লব অন্থবিধার 'অবলান ঘটিগ্বে অভিনব কোনো দর্শন্শাহ রচনার দাবি কখনো করেন নি। এপানে 
তিনি শুধু ুক্িবাদী-বিঙ্গবস্ দার্শনিক দারার প্রকৃতি ক্ষমত। এবং সীষাবদ্ধতা দেখাবার প্রহাস পেযেছেন। 


রালেল-দর্শনের সবচেন্নে অভিনব অংশ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের অচ্ুলরশে বন্থ ও মানসের প্রকৃতি ও 
সম্পর্ক নির্মায়ণ। রাসেলের মতে আচরপবাদী বনোবিজ্ঞানের প্রভাবে মনস্তর ক্রমাগত বস্ততাত্বিক হয়ে 
উঠেছে। অপর দিকে সমকালীন পদাখবিজ্ঞানের যুগান্তকারী গবেষণার ফলে পদার্থবিভ্ঞান বঙ্গর বন্ধত্ব 
কমিয়ে আনছে । এর ফলে ছ্রেমদ্‌ এবং মাকিন দুক্তরাইের বন্স্থাতঙ্থাবাধীদের কল্পিত ধারণ| অন্ুলারে 
বে “নিরপেক্ষ উপকরণে*র তর অঙ্গবান করা যান, তা গ্রহণ করলে উপরোক্ত আপাত-মলংগতি যিলুপ্র হয । 
ফলে বস্তু ও চিত্তের ছ্ৈত লোপ পানর 

রামেল দেখিয়েছেন যে, বন্বর যে স্থত্বতম কণ| তা আললে কতগুলি সংঘটনের লরি । এই সংঘটনের 
সম এক-এক বিশেষ পত্ধতিতে লাঙ্গালে এক-একটি বিশেষ বস্তু রূপারিত হু অর্থাৎ বস্তমাতরই এক 


« Ct, Phllosophical Essays: B. Russell: 1910: pp. 10. 
৬ History of Westen Philosophy : B. Rasscll ; 1947: pp. 
খু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮* শক 


বিশেষ পন্ধতিতে সাজানো! সংঘটনের সম । The 4791/589 ০1 Haller গ্রশ্ে এই বিষে বিশদ 
আলোঃন! করার পর 7৫ Analysis ০1 হার গ্রন্থে অন্বৈততের অপর সমক্তা ছালোচনায় রত হন্‌। 
এখানে তার সিন্ধাস্থ হল তে, চিত্ত ও বন্ধ একই উপকরণের বিভিন্ন্ধপে ও পদ্ধতিতে সমীকরণ । 
চেতনা যানবচিত্তের কোনে! বিশেষ চরিত্রের স্থান পেতে পারে না। মানবচিত্তের চেতনা কতগুলি 
লংবেদন ও চিত্রকমের একত্র গ্রন্থন। এ ছুটির চেতনা বলে কোনো! অস্তসিহিত শপ নেই । এয়া! বিশেষ 
কোনোভাবে বৃখবন্ধ হলে যে বিশেষদ্বের উদ হয তাকে আমরা লাধারপভাবে চেতনা বলে থাকি। 
রামেলের কথায় 

The distinction of matter and miud came into philosophy from rcligion, although, for a 
Tong time, il seemed lo have valid grounds. J think that ৯০11৪ mouer ond mind acc merely 
convenicnt ways of grouping events. Some single events, I shoold admit, belong only to 
materi, groups, bul others Lelong ৮০ both kinds of gronp>, and are therefore ot once menial 
and material. ৭ 

নির্দলা জড়বামী ও নির্ভেজাল ভাববাদী দর্শনের পায়েছ তলা থেকে এর আগে কখনও এত ডালে! ভাবে 
কেউ মাটি ষরিয়ে নিতে পারেন নি। 


দর্শনযাভোর বিশ্বং-সমাছে রাসেলের পরিচই কঠোর ধুক্তিবৈজ্ঞানিফ কূপে । কিন্তু তার জগংছোড়া খ্যাতি 
লাভ হয়েছে অন্ত মহল থেকে, অন্ত পথে। সামাজিক ও রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ ও নানাবিধ রচনা বৃতা 
বেডার-মালোচনা ও টেলিভিলন-বকৃত প্রভৃতি রাসেলের জনপ্রিন্ততার অন্ততম কারণ । আগে সমাঙ্গর্শন 
ও রাষ্চিস্থাফে দর্শনের অন্ততন অঙ্গ বলে ধরা হত, আজও হয়। প্লেটো! থেকে হেগেল-_ অনেকেরই 
কাছে বিশ্বস্ত ও সনাদরহন্ত এই ছুই সমস্তানই চাবিকাঠি ছিলাবে দর্শন প্রহুক্ত ছয়েছে। ছুটি ধারার 
এন্ধণ' একাশ্্ীকরণে অতীতে ইতিহাসে যানবলমামের উন্নতি হত্বতে| কিছু হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই এই আিযোগ সমাজের শত্রু ছিসাবে কাছ করেছে। প্রযাশছীন আত্মকেন্িক কতগুলি অসংলর় 
চিস্তাকে একআ করে বড় বড় দার্শনিক যুক্তির বিদ্ধ লচ্ছার সাজিয়ে যে সমাজদর্শনের সমর্থন দার্শনিকেরা 
ঘুগে ঘুগে খুঁজেছেন। এবং পেয়েছেন তাতে ক্ষতি হয়েছে দুদিক থেকে। এই মৃলালতোরর নিকট 
বস্থলত্যের আত্মসমর্পণে দর্শন আপনার বৈজ্ঞানিক সত্তা বার বার হারিরেছে, অপর দিকে সাধারণ বাদ্য 
এই ধূমদ্রালে সব যুগেই বিদ্রান্ত হয়েছে । 

সামাছিক আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্ততম লেখক এবং নিজক্ষেত্রে অন্ততম দার্শনিক হওয়া সবেও রালেল 
লবলমতে পূর্বোক্ত মর্মান্তিক সমীকয়ণে বিশ্বাস স্থাপন ফরেন নি। এদিক থেকে আধুনিক লমা বিজ্ঞানীরা 
তার কাছে বিশেষভাবে কৃতল্প। পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করেন রাসেল বে, দর্শনের সঙ্গে দার্শনিকের 
রাছনীতির কোনো প্রত্যক্ষ বা প্রয়োজনীয় বোগস্থতত্র নেই | এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক লিগুম্যান বলেছেন_ 

1 se no necessary হত beiween ২০৪০0 epistemology or his metaphytice and his 


4 Our Knowledge of the External World, Rev. cd., 1825: p. 89. B. Russell. 


বাটৰ শু রাসেল 


sociol philosophy. In ihe light of his metaphysical eas he might as casily be 


conser: 








ive abswlutist as an experimental তোল হাত makes a sharp dit 


between scicnce and morals. In fact. he carries his distinction so far as to make an absolute 





separation, a sobstantive dualism." 
লিওৰাানের উক্তিতে রাসেল তার পূর্ণদন্বৃতি জানিয়েছেন। 

সমাছতব কতগুলি মূলাদত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই মূলালত্য নির্ধারণ করে সামান্মিক বক্তবোর 
গতি ও প্রকৃতি । এবং মূল্যায়নের ক্রমপর্খাৰে এই অনেক ফূলোর (9310৩) নখে একছন বিশেষ 
সমাদদার্শনিকের লেখার কোনো একটি বিশেষ মূলা বেশিমাত্া্থ প্রাধান্ত লাভ করে থাকে । এদিক থেকে 
রাসেলের লেখায় বে সূলাটি সংপ্রধান তা হল শ্বাধীনত|। মানবিক নুক্তি তার চরিত্রগত বিফাশলাভের 
প্রধানতম পথ। স্থরীনীলতার প্রথম এবং পরম উৎস দৃক্তচিন্তার প্রবাহ । 

নিরকুশ একনাঘকদের অচলায়তনে জীবন ব্যর্থ হতে বাধা । নিজের মনের মত করে বাচার মত আনন্দ 
আঅনন্। স্বাদীনতার প্রতি রাসেলের এই আনকি কোনোদিনই কমে নি। দীর্ঘ পাটি বছরের রাজনৈতিক 
জীবনে রাসেল অনেক উধান-পতন প্রতাক্ষ করেছেন, ভার চিন্ক। বিডি খাতে প্রবাহিত হয়েছে। 
কিনব স্বাদীনতা প্রসঙ্গে তার মৌলিক সিদ্ধান্ত আও অপরিধতিত। হালেলের নতে দ্বামীনত| পরম 
পম্পদ । স্বাধীনতা! ব্যতীত বাক্তিত্বের প্রসার মপন্তব। আদকের যুগে দীবন ও শিক্ষা এত ছটিল হয়ে 
উঠেছে যে, সমস্ত সমশ্তার দু ও সদাক্‌ মালোচলার মধ্য দিষ্বেই কেবল লত্যসন্ধান সম্ভব৷ চিদ্তাকাক্সো 
সবীক্াতি ও 'অন্বীকৃতির বৈপরীত্য, বিরোধ ও আলোচনা এক এক করে অজ্ঞানের কাটা সতোর পথ 
থেকে সরিয়ে দিতে পারবে-_ 

Out of sach diverse opinions come an iutelligent relativity of belief which will oot ready 
fy to atins; haired ond war come largely of fixed ideas orf Jogmalic faith. Freedom of 
1hovght and speech would go like « cleansing druaght throogh the ncorosis and supetstitions 
of the ‘modern’ mind.” * 
এর থেকেই বোঝ যায় যে, রাসেলের স্বাধীনতা-প্রনঙ্গে ধারনার মগ্গে হেগেল বা তার শককনের (দক্ষিণ 

ও বাম এই দুই পৰ্বীদের কথা বলছি) ধারণার কোনো! সম্পর্ক নেই । ঈশ্দিত বন্ধুর প্রান্তিপথের সকল 
বাধা অপসারণের নাষই স্বাধীনত1১*-_ বলেন রাসেল। এবং এই স্বাধীনতা দম্প্রলারিত করতে হলে 
ছুটি পথের মধো একটি বেছে নিতে ছবে-- ক্ষমতাত বৃদ্ধিসাধন এবং ইচ্ছার দমন। 


Ld 

সামপ্রতিক রাষ্্রবিজঞানের উচ্চনার্গ বিশ্লেষণে রাসেলের 'ক্ষমতাতব' খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রাসেল 
নিজেও বলেন বে, তার রাষ্রচিস্তার, এবং তার চেয়েও বড় কথ! হল রাষ্রব্যবস্থায়, সাধারণ বিচারে সবচে 
বড় সমস্যা ছল 'ক্ষমতা'__ 





৮ The Phijosophy of Berirand Resscli—el. by Pan! A. Schilpp : 

3rd edition : U9S1. 

2 The Story of Philosophy: Will Durant : Chapter on Rossel : pp. 483. 
25 পরে Freedom: A symposiom : ed. Ruth Ansthen : essay by B. Russell. 





বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আম্বাটি ১৮৮০ শক 


To my mind, the important matter in politics is the question of power. Those wha have 
power tend to be unjast to Ihose who have not. This is the argument for Jemecracy and 
he basic objection to the conunanist regimes of the present day, 

১৯৩৮ লালে প্রকাশিত P০০৩৮ নামক গ্রন্থে এই '্ষমতাতত্বের বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়! যাছ। ক্ষমতার 
ধারণা লমাঙ্গ ও রাষ্ট্রবিশ্লেধণের প্রধানতম সহায়ক ৷ পদার্থবিজ্ঞানের মূলতর যেষন ৫/.৫£%, লমাজবিজ্ঞানের 
মূলডত তেমনি Poe | “এনাদি'য মত ক্ষমতার বহু কূপ । এক থেকে অস্ত রূপে ক্ষমতার স্বপান্ধর 
সমাদবিজ্ঞানীদের বিশ্লেবনের প্রধান বিধ্বস্ত । ক্ষমতার কোনো! বিশেষ স্্পকে ( যেমন অর্থ নৈতিক 
ক্ষমতাকে ) অত্যধিক প্রাধান্ত দেওয়া আরাস্মক ভ্রাস্তিবোগের স্বচনা করতে পারে। মাল্সবাদী ইতিহাস 
দর্শনের একদেশরশিতার বিরুদ্ধে রাসেলের অভিবত এই আলোচনা! থেকে বোকা যেতে পারে। 
এফং সবচেছে বড় কথা ছল বে, মাক্সবাদ যে যুগে পৃথিবীর বিছুজ্জনপনাদের কাছে নিজের আলন পাফা 
করে নিছিল, সে যুগেও রাসেল তার মাক্স'বাদ-বিরোধিতার কথা ঘোঘণ! করতে ভোলেন নি। 
সধাম্মক স্রাঙ্নীতিয় কালোছায়ার সঙ্বালে সেইসব বুদ্ধন্রীবীয়। আজ জোর গলা মাস্মধাদের বিরুদ্ধে 
তাদের দুক্ষিগুলি তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। বাগ রাসেল ১৮০৬ সালে তার German Social 
70477901204 নামক খস্থে এই আলোচনা করেছিলেন! 

ক্ষনতাতব্ের সবচেন্ে বড় দান রাষট্রবিজ্ঞানের নূতন সংজ্ঞাপ্রদানে । য়াষ্ট্বিবয়ক জানের নাম রাষ্টরবিজ্গান 
প্রচলিত এই সংজ্ঞা সংকীর্ণ, সমাজের বুকে ক্ষমতার খেলা রাষ্টরবিষ্ঞানের জালোচা বস্তু হওয়া উচিত। 
অথচ প্রচলিত লং্ঞার্থে রাষ্টরবিজ্ঞান-আলে।চনার এইগ্রকার সম্প্রলারণ হওয়া! একেবারেই লন্ভব নয়। 
তাই মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববি্ধালন্থ থেকে শুরু করা হন্ত নবসংজনির্ণর-নান্দোলন। এর! 
বলেন, সাষ্টরবিতান মূলত ক্ষমতার আলোচন|। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এর এক বিশেষ অংশ মাত্র! লমগ্রডাবে 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বিশ্রেষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিধয়ের পরিধি এবং পরিধি এপ সম্্রমাদণের 
ফলে সনাজবিজ্ঞানের আলোচনার কলাকৌশলগুলি আরও ভালো ভাবে রাষটক্েত্র প্রয়োগ করা ঘাবে। 
ফলে, সাম্প্রতিক সমাপবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকতা রাজনৈতিক আলোচনাতেও আমদানি করা সম্ভব হবে। 
ষনগ্বাৰিক বিশ্লেষণের প্রযোগও এর ফলে এই ক্ষেত্রে সহজতর এবং অধিক কলবতী ছবে। ক্ষমতা-নংজার 
লনদর্ঘনে চার্লল মেরিয়াম, হার্ড ল্যালওছেল, জর্জ ক্যাটুলিন এবং মর্গেন্থোর গবেবণান অনেক আগে 
ঝাসেল১১ ১৯১৬ সালে এবং ১০২ সালের প্রকাশিত গ্রন্থে আলোচনা কনেন। আছ ও তার Power 
এন্বটি এ বিষয়ে অদ্বিতীয় রচন]। 

ক্ষলতাতবের ছনপ্রিহত! রাসেলের সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করার প্রয়াসে সহায়ক ছন্বেছে। এদিক 
থেকে সাম্প্রতিক গবেবণা রাসেলের ভালো! না লাগার কোনো! কারণ নেই। অভীতে রোপণ-করা 
চারাগাছটি পরবর্তীকালের গবেধগার আলোহাওয়াস্ ধীয়ে ধীরে বেড়ে চলবেই। ল্যাসওরেল বলেন 
যে, ক্ষমতার চাছিদ! আসে মানুষের কতকগুলি মূলাবোধের সম্তোবিধানের প্রশ্থাসে 


ie political act takes Us origin in a silontion in which the actor ১5৮ for the 












. (a) Principles of Social Reconstruction: I9IG. (by Practice and Theory of Bolshevism: 


বাট্রাড রাসেল * ২৮৩ 


suusinment of varivas values for which peer is a necessary (আচ pethaps also soicienth 
cundition.” > 


অবশ্ত রাসেল এ পথকে তার পরবর্তী লেখা ৰেনে নিয়েছেন এবং 7০16 গ্রন্থে অনেক স্থানেই 
ক্ষনতার উদ্ভব যে মান্থষের চিরস্থল প্রলিস্ধিলাডের প্রবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে তা স্বীকার করে নিঘেছেন। 


লদাছ ও রাষ্ট্র -বিভানে র!লেলেন আর-একটি উল্লেখযোগা দান ননন্তয প্রসঙ্গে । উনিশ শতকের শেষ দিকে 
ব্রিটেনে রাষ্টরালোচনা প্রধানত ভাববাদের দ্বারা আবিষ্ট ছিল। উপযোগবাদের অন্তিম শয্যার পাশে গ্রীন 
ত্র্যাডলি ও বোলাস্কের দর্শনের তখন অবাধ প্রাধান্ত। রাজনীতিতে তখন নীতিবোধ, ব্রদ্ধতব, যাহুষের লঙ্গে 
শরম বন্ধের যোগ ইত্যাদি বড় বড় কথার রাজত্ব । মৃত ও য়াসেলের দর্শন এই আন্দোলনের উপর সংচেয়ে 
বড় আঘাত হানতে উদ্তত হলেন । তবে, একমাত্র রাসেলই ভাববাগী চিন্বার রাজনৈতিক অহুপপািত্র 
প্রতি বিঘং-সমাজ ও সাধারণ যাহবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; সংস্থাপিত প্রশ্থগুলির প্রকৃতি পরিব$ন করতে 
সচেষ্ট ছলেন। এবারে প্রশ্গুলি আকারে ছোট হুল, পরিধিতে সংকীর্ণতর হুল, মৎচ কা্কাহিতায় 
এবং সবন্তার সমাধাল-সম্পাদনায় আয়ে! উপযোগী বলে প্রতীহমান হল। 

মানবের আচরণ গ্রলঙ্গে উঠল প্রথম গ্রগ্ন। সামাছিক আচর্ণকে বুঝতে হলে সনাছের অন্বর্গূত 
মাগ্ছধের আচরণকে বুঝতে হবে, এই বোঝার আলোতে অনেক রছক্তের সমাধান সম্ভব হবে| লধার 
উপরে মান্য লত্য এ কথা জেনেও রাষ্টরবিজ্ঞানীর ননে প্রথ্থ থেকে ঘায় যে, নাস্থবের মখো কি লঙ্য_ 
প্রতি তাড়না, না, বুদ্ধির চালনা? য়াসেল দেখলেন থে মাহুযবাত্রই দেব ও পশুত্ব লংনিশ্রণ। 
নিছক প্রবৃত্তির তাড়নান্ব যেদন লে অনেক কান্স করে, শুভনৃদ্ধির গ্রেহশার় তেৰন বহ মলাধাকেও শে 
সাধান্থ৪ করতে পানে । উপযোগবাদী ও ডাববাদীর) ধরে নিয়েছিলেন দে, মানুষ সর্বক্ষেত্রে রাাশনালিস্ট। 
অপর পক্ষে [+৩ 19০7 এবং মাকডুগাল সবক্ষেত্রেই মাহ্ধকে প্রবৃত্তচালিত বলে ধরে নিয়েছিলেন। 
রাসেল এই ছুটি পথ ত্যাগ করে তৃতীষ্ব পথের অন্নসন্ধান করলেন । তবে তাকেও স্বীকায় করতে ছল যে, 
মাছষের মধো প্রবৃবিচালিত ক্রিছা শুভবুন্ধি'চালিত ক্রিয়ার চেন্কে অনেক বেশি পর্িষাপে ঘটে থাকে ।১+ 
অভএব রাজনীতিতে প্রবৃত্তির সমন্তার প্রথম ও প্রধান প্রযোগ্ছন। দ্বিতীয়ত, শুচনুদ্ধির প্রলায়কমে 
মানবিক ও সামাছিক প্রহ্থাল একান্তভাবে প্রয়োছনীন্ব। ছুটি পথ একই সঙ্গে লম্ভব। ক্রয়েতের মত 
নৈরাশ্তবাদীর শেষব্হলের রচনার কিছু পরিমাণে ও লাত্প্রতিক মলোবিজ্ঞানীদেয়। বিশেষ করে এরিক্‌ ক্র 
প্রকৃতির রচনায়, সংশোধনবাদী পথের নিদর্শন পাওয়া হার । এরিক্‌ ক্রম বলেন, আদর্শ সমাজ গঠন করতে 
ছলে মানসিক স্স্বতার দিকে নদ্রর দিতে হবে-_ এবং সুস্থ মাছুধ অর্থে আমরা বুঝব উপযোগন্টকারী 
এবং সতাবিকলনহীন মাছ; যে মাহুঘ পৃথিবীর লক্ষে নিছের সত্তানংগৃতি খুজে নিতে সমর্থ, এবং যে 
বহির্দগতের বাণ্তবতার লক্ষে শুডবুদ্বির মাখামে পরিচিত হতে পারে, বে নিজের অনন্ত ব্যক্তিসতা উপলব্ধি 
করতে পারে, নাবার একই সঙ্গে অপরের লক্গে হিভ্রতা রচনা করতে পারে; বে অধৌক্কিক ক্ষমতার দ্বারা 









এ Society: Lasswell and Kaplag : 1046. 


৯ more efiect than conscious purpose ite moulding uien’s lives" —Principtes of 
Social Recousdruction : B. Russell: IBI6. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮* শক 


আশ্র্ধ লে না, নিলে বিবেকের যুক্তিসিদ্ধ নির্দেশ ৰেনে চলে, জীবনের চলার পথে প্রাতিণদে নতুন করে 
প্রাণলাডের প্রত্যাশী এবং ষে জীবনকে সবচেয়ে বড় সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করতে অগ্রীকৃত২*। 

এরততিজনিত আবেগযন্বতার বিষ পরমাণবিক ও স্পুটনিক “যুগে আরও বেশি প্রকট হয়ে দীড়িয়েছে। 
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যেমন নানাবিধ স্থধদ্বপ্র সকল করে তুলেছে তেষন আবার বিধ্বংসী বহামুদ্ধের লঙ্াসেরও 
ছুঃ্শ্ন বহন করে এনেছে। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী রাসেল তাই বলে বিজ্ঞানকে দানী করেন নি। তাঁর মত, 
প্রবৃত্তিযালিত ক্ষনডা-_ অন্ধ বাহবের হাতে বিজ্ঞানের কলাকৌশল অভিশাপ-_ দ্বিতীয় মহাঘুদ্ধ অবসানের 
পর তৃতীন্থ মহাঘুন্ের চিন্তা আছ ও মাহ্ঘকে আচ্ছছ করে রেখেছে এক উন্মত্ত নাটকের অপেক্ষান্ব যেখানে 
ধবলিকাপতনের সঙ্গে দেখা যাবে সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস ৷ তৃতীয় মহাযুদ্ধের বিশেষতই হল বে, এ যুদ্ধে 
বিজয়ীকে আললে পরাভয স্বীকার কয়তে হবেই । কারণ, জয়লাডের পর পরমাপবিক অস্বের কৃপায় 
দেখা বাবে যে জয়পতাকা| বে-দাটির উপর উড়ছে তা আসলে শ্ুশান। অথচ এতদব ছানা লবেও 
রাছগনীতিক্ছিদের চেতনায় এখনও এই সাধায়ণ সত্যের আলো অনুপস্থিত । যুক্তির সহ বিল্লেঘণে যে ত্য 
আহরণ কর! যায দেশছোড়া খাতিপম্পহ্ নেতাদের চোখে লে লতা ধয়। দেহ লাঁ_ কারণ যুক্তি তাদের কাছে 
আপা$ত্রের, নেশাগ্রস্ত আবেগমদ্তার পথে চল! তাদের অভ্যাস এবং প্রধৃত্তিচালিত সাধারণ মানু অতি 
সহজেই তাদের এই মর্মান্তিক খেলার উংলাহী দর্শক অথবা সমর্থকে পরিণত হু 

ধৃদ্ধেত্ বীছ মানবের প্রার্পে তার অন্ধ পশ্য প্রবৃতিতে । কিন্ত প্রবৃত্তি মান্তযের সহদ্গাত হলেও তা 
সংশোধনলাপেক্ষ । এ সংশোধন আয়াসলঙা, কিন্তু অসম্ভব ন়। দ্বাসেল বলেন, যাহুতের শুডবুদ্ধি এক্ষেত্রে 
শাকের ক! করতে পানে । আবাদের আচরণ অপত্নিযর্ডনীর নয়। এই আচরণ ঈশ্বর অথবা ইতিহাল 
কতৃক পূর্বনিদিষ্ট ন | মানসিক দবন্বে নির্দারিত হয় দেব অথবা! পশুত্বের অয় । এ ক্ষেত্রে সমাছলেবীর 
কর্তব্য প্রথমোক্ত উপাদানের সহাঘ্রতা করা। উপঘুক শিক্ষা ও পরিবেশন, অর্থনৈতিক ও সামাদিক 
সানাপ্রঘাস এবং উঠতি এ পথের সহায়ক । এমন কি শুচগ্রচার এবং বাস্তবজগতের তখযগুলির সতা 
প্রসারও এ পথের সহাছতা করে । আলল যথা ছল, ঘুক্তি ও শুচবুদ্ধির প্রতি মানুষের 'আনর্তি_বছি 
তা জন্মানো বার তাছলেই সস্তার অর্ধেক সমাধান ; এবং স্বাসেল বিশ্বাস করেন বে, বিশ্বসংকটেয় ভটিলতা 
বিন দিন বেডাবে বাড়ছে, তাতে আর নয় তো কাল এ আালকি দেখা দেবেই’*-ঘবস্ত এটা গার বিশ্বাস, 
বিজ্ঞানলন্মতি-লন্ধ গবেষণার ফল নন্ব। 


লনকালীন বিচারে রাইার্নিকের স্বাননির্শস্বে সবচেয়ে ভালো কটিপাথর হল সবাজবাদ। রাসেল সমাজবাদ 
প্রনঙ্গে কি মতবাদ পৌধণ করেন তা দানতে পারলে গার রাষ্ট্রালোচনা অনেকাংশে পরিষ্কার ও সাব্যয 


10 The Sane Society: Erich Fromm : 1936: pp. 25 

21 “The future of man in ol Mnkc, amd if enough men become wore uf his, his fatare is 
এআ, Those who are to lead the world ont of its roubles will need courage, hoje and 
love. Whether Wey will prevail, I do not know; but beyond all reason, I am oucongnerably 
pucsuaded Uat Ubey will"—Human Society In Ethics ond Politics: 1054. 


বারা রাসেল 
হয়ে উঠবে । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ফে, ইতিহালের লংকীর্ন ব্যাপ্যাঙ্থ রাসেলের লমর্ধন নেই । মান্স সবাদী 
ইতিহাসদর্শন তাই বর্জনীয় । লবচেকে বড় কথা হল বে, ইতিহাসের কার্ধকারণ সমবন্-প্রবঙ্ষে কোনো সরল 
হৃহ রালেল মানতে অসমর্থ । ইডিহালের স্থত্জ হিসাবে অর্থনীতি অপেক্ষা ক্বমতার ছকে তিনি বেশি 
প্রাধান্য দেন, বদ্বিও অর্থনীতিগ্র স্ষিক। ইতিছাপে তার লেখা অস্বীক্কত নহ। একবাস্র রাসেলের 
লেখার দর্শনের ইতিহালকে লামগ্িক লাহাছিক পটফুষিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়েছে) 

প্রধমীবনে রাসেল উদারনৈতিক মতাবলমী ছিলেল। পরে লেহার পার্টিতে যোগ দেন। ফেবিয়ান 
সোসাইটির সঙ্গেও তার ঘনি্ যোগ ছিল। কিন্তু বলশেভিকবাদ-উপাসনার উন্মাদনা হখন প্রবল, রাসেল 
সেই সময়েই পরিষ্কারভাবে ডিকেটরীর কুল সম্পর্কে জনমতকে বিশেষ করে সমাবাদীদের সাবধান করে 
ছেন। সেদিন সকলেই রাসেলকে অভিজাত লোশ্যালিস্ট বলে পরিহাল করলেও পরে সবাই সেই একই 
কথা আরও উদ্ধত ভাবাদ্ব স্বীকান্র ও প্রচার করতে বাধা ছয়েছেন। রাজনৈতিক জীবনে প্রথম মছাহুদ্ধে 
দন্ধবিরোধী প্রচারে কারাবরপ ব্যতীত রাসেলের এইটি সবচেন্ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব । তাই 4৯২, সালে 
প্রকাশিত কমিউনিড্ম প্রসঙ্গে তার বহনিন্দিত”* গ্রন্থ হবন অপরিঝতিত অবস্থায় ১১৪৮ লালে পুনঃগ্রকাশিত 
হয় তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। 

রাসেলের সমাঝবাদ প্রথমে ইনরাজাবাদের প্রভাবান্িত ছিল। গিল্ড লোশ্তালিজমেও আসক্তি তৎকালীন 
অন্কে হম্পই। পরে গণতাস্তিক লমাজবাদের প্রতি তিনি দুক্তক্ে সমর্থন ছানান | লানাজিক নিচ্ছে 
তিনি স্বীকার করেন, তবে একমাত্র প্রথ্থোজনীগ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে । চিস্বার রাজ্রো পূর্নন্বাধীনতা এবং 
সামাছ্িক লংগঠনক্ষেতরে প্রয়োজনীক বিকেজ্জীকরণ রাসেলের লমাজবাদের অন্ততম উপাদান । গণতার্িক 
লমাহ্বাদী চিন্তাধারা ও কিছুপরিযাণে লামাবাদী মহলের বিত্বোহী চিন্তাধারা এই তের নিশ্চিত সমর্থন 
পাওয়া যায় এই প্রসঙ্গে ছিলাসের 77 1706 0128 গ্শ্থ ও হাক্গেরী-বিপ্রবের দলিল শ্ষর্তবা ॥ সময়ের 
প্রবাহে রাসেলের চিন্ব! এ দিক থেকে প্রাচীনতা-প্রাপ্ত হয় নি বরং তার নবীলভা অনেক ময়েই নবীনদেরও 
চিন্তাঞ্চল্য আগিয়েছে। 


সবশেষে আবার ব্যক্তিগত প্রলঙ্গে না ফিরলে আলোচনা অসমাপ্ত খাকবে॥ উনিশ শতকে আভিজাতোর 
শেষ বিদ্ধ প্রতীক রাসেল | বন্ধুদের মধ্যে মূত্র, কেইলল্‌, বানার্ড শ, ওয়েলদ্‌_ এরা আদ লবাই 
অন্ত জগতে । গত বুশের স্বীবন্ত প্রতিনিধি একমাত্র রাসেল | অথচ এখনও তার লেখনী অক্লান্ত 
সারাহীবন রাসেল অচলারতনের বিরোধিতা করেছেন। লেজস্ত কাহাবহশ যেমন তার ভ্বীবনের 
অপরিচিত ঘটনা নন, তেমনি অধ্যাপনার বৃত্তি ও ব্রত থেকে পৌনঃপুনিক অপস্যরণও তার ধৈর্য পরীক্ষা 
করেছে। পুঁজিবাদী"! চিরদিন রাসেলকে সমাজবাদী বলেছে, “সযাছবাদী'রা অভিজাত বলে নিন্দাবাদ 
ক করে নি আর 'লাষ্যবাদী'ঘা বিভিন্ন ভাষাত অপবাদ রচিদ্বেছে__ অবশ্য সম্প্রতি ভার Human 
376501400ও পুত্তকটির রুশ ভাখা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে হক্যোতে । সাহিতো নোধেল পুরুস্বার 
এবং অর্ডার অব সেরিট পাওয়ার জনমত আত শ্রদ্ধা অর্পন করতে বাধা হয়েছে। গণতাত্বিক জগতের 


১৮ The Practice ang Theory of Bolshevism : B. Russell : 1920. 


২৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮* শক 


আছ তিনি প্রধানতম দার্শনিক । গণতঙ্ছের সংগ্রাষেও অন্ততম পথিক । তাই রালেলের ভ্বীবনীলেখকের*" 
শিশ্ধান্ত আমাদেরও সিদ্ধান্ত _ রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক প্রভাতে ষে-পৃথিবী দীক্ষা নিভে চা, রালেল 
কম্পিত কণ্ঠে তাকে তার অনাস্বা-জ্ঞাপন করেছেন । পেই সঙ্গে এ কখাও তিনি জানিয়েছেন যে, 
লংশরবাঘীর লহত্ত ছবার কোনো কারণ নেই । এ কথা সত্য যে নভর্থক সংশরযাজ নিল, কিন্ত দৃপ্ত 
সংশদ্ববাধী সরীকর্মের মধ্য দিকে উতী্শ হযে হান । 


24 Berirond Rasseti—The Passionale Sceplic: কত আত 50937 2 pp. 24. 


বাঙলা লেখায় বিরামচিহ্ন 
রাজশেখর বন্ধু 


খাস গলাস:করপের জন্তে যেমন গ্রাসের বিভাগ, অধ্যনের হুবিধার জন্যে যেনন এস্থের অগ্যারবিভাগ, 
তেমনি অর্থবোধের সুবিধার জন্তে বিরাসচিহ হিয়ে বাকোর বিভাগ কর! হন্ব। বিহহটিপর সািডাক শুরুর 
বিশেষ কিছু না থাকলেও উপেক্ষার ঘোগা নত । 

পেকালে আমাদের লিবিত ভাষার শুধু ছু রকন বিহামচিহ্ন ছিল এক দাড়ি আর দুই দাড়ি। প্রাচীন 
লাহিত্য প্রধানত পদ্ে লেদা হত। কাগছপড্র দুর্লভ ছিল, সেচন্ত পচক্রিডাগ না করে একটানা লেখা 
হও, শঙ্গের মধ্যেও প্রা ধাক থাকত না! গাড়ির প্রধান উদ্দেশ্ ছিল ছন্দের চরণ পৃথক কর|। নিস্যালাগ 
মহা ই:রেদী [75508820101 পণ্ডতির অহ্লরণে বাওলায় কমা মেমিকোলন হযাশ ছাইফেন বিশ্্ঘচিহ্ 
পরশ্নচিহ প্রস্ততি চাপিয়েছিলেন। সেকালের ইংরেম্বী বইএ কন! চিনের বাহলা দেখা হেত। বিস্কাসাগর 
দেই রীতিই মেনে নিয়েছিলেন, বরং কিছু অতিথি পরিমাণে । বেতাল পকবিংপতি (সাহিত্য পরিষং 
শংস্করণ) থেকে একটু নৰুনা দিচ্ছি 
মপারাত ললঙ, এক দুর্দান্ত রাক্ষস আলিঘা, কহিল, আমি অতাস্থ স্ধার্ত হইঘা আলিযাছি, তোনার 
ভার্ধাকে ভগন করিব. ‘বদি তুমি, প্রশস্ত মনে, স্বহস্তে ছাদশববয ব্রাম্মপকুদারের যন্চ্ছেদন করিঘা, 
আমার হন্তে দিতে পার, তাহ! হইলে, ডোমার প্রিত্বতদার প্রাণবধে ক্ষান্ত হই । 

আছকাল ইংরেছী লেখান্ব কমার প্রস্বোগ খুব কমে গেছে, আতুনিক লেখকরা পাঠকবর্গকে নিতাস্থ 
নিবোধ মলে করেন না, অর্থ স্বগ করবার দস্কে বেশী কষ! দেওয়া এখন হনাবন্তক গণ) হয়। বাওলা 
লেখাতে আছকাল বিষ্থাপাগরীর প্রাচ্য দেখা ধা না, কিন্তু আধুনিক ইংরেডী যীতির তুলনায় 
বা$লাঙ্গ কমায় এরয়োগ এখনও অতাখিক | ্ 

বাঙল! লেখান্ধ কমার সংখ্যা কমালে কিছুমাত্র ক্ষতি হবে মনে করি না। বাঙাণী পাঠক এখন 
সাবালক হয়েছে, চলি-চলি-পা-পা করে ডাকে পদে পদে সাহাৰ্য করবার দরকার নেই । একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি। Vincent Smitha Early Ifistory 0f I1iiaর ভূসিকায় আছে_ 

The illustrious Elphinstone, writing in 1839, observed that in Indian 
History no date of a public eveut can be fixed before the invasion of 
Alexander, 

উদ্ধত বাকো (॥৷এ৫এয পর কমা নেই । বিস্ক বাঙলা লেখাহ অহন্তপ ক্ষেত্রে 'বে' শক্ষের পর কনা 
দেন অপরিছার্ধ হয়ে পড়েছে। উল্' বাকাটি বাওল[ঘ লেখ! হবে_ এলফিনস্টোন লিখেছেন বে, ভাহত- 
ইতিহাসে আালেকছান্দারের আক্রমণের পূর্বে কোনও ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করা দার না। 

আধুনিক ইংরেদী বইএর সঙ্গে ঘি বাংলা বইএর তুলনা! করা হয তবে দেখা ধাবে, মামর( অনেক 
বেশী এবং শনেক ক্ষেত্রে অকারণে কৰা দিবে লেখা কণ্টকিত করি। কমার অতিপ্রয়োগ আমাদের 
কম্পোছিটর আর প্র্্রীভারবেরও সন্ছাগত হয়ে পড়েছে। লেখক সংঘমী হলেও নিশ্বার নেই, ছাপা 
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খানার কর্মীর! মনে করেন কপিতে তুল আছে, তাই ভায়া ংখে্ছা কনা বসিয়ে দেন । আমাদের লেখক 
আর মুহকর] ধদি গতান্থগতিতা আগ করে এ বিবধ্ধে একটু মন দেন তবে লেখার আর ছাপার 
উপকার হবে। 
প্রশ্ন আর বিশ্বর চিছুকে রবীঞ্নাধ হুনঘরে দেখতেন না। তিনি বলেছেন, অধিকাংশ স্থলে প্রকরণ 
বা ০০॥৫স থেকেই প্রশ্ন বা বিশ্ব বোকা যার, চোখে আঙুল দিয়ে পাঠককে হশিত্বার করবার 
দরকার নেই। 
এফ ফালে বিশ্বঃচিছ বা 1০৫৩ ০f admiration তুই উদ্দেশ্যে চলত-_ বিশ্মদ্র প্রকাশ আয় সঙ্বোশন। 
আমকালে বাওলায় সম্বোধনে এই চিহ্ন কম দেখা বা, ইংরেজীতে আরও কস। সম্বোধন স্বলেও কনা 
চলে। সংস্কৃত পদ্মে কর্তা! কর্ম ক্রি্া প্রভৃতি পৰের বাধাধরা স্থান নেই, পরেছস্ত কলা সেমিকোললের 
প্ররোগ অনস্বব। অগত্যা আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতদের অনেকে আধুনিক ছবার যানসে ইংরেজী বিশ্ব 
চিহ্নকে জ্রবভাষার পাকতে করেছেন এবং সর্স্ত সম্বোধন পদের পর বলাচ্ছেল। যেমন 
কস্থাপ্চ তে ন নমেরন্‌ বহাতুন্‌! 
গরীযলে ব্রদ্ধণোহপ্যাধিকর্তে। 
অনন্ত! দেবেশ ! জগমিধাস! 
ত্ববক্ষরং সদলতবৎ পরং ঘৎ ॥ 
সংস্কৃত পঞ্চে এই চিহ্ন যেনন অশোভন তেমনি অনাবশ্তক । আশা করি এই উৎফট রীতি 
পরিত্যক্ত হবে। 


হাউনা দেশে 
শ্ীহুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


কানো, ১* অপষ্ট ১৯৫৪ নক্গলবার | আমীর তারপরে হখারীতি তার প্রজাদের ফাছে উপৰেশবাধী প্রচার 
কা'রলেন_- জিনিলটা আুনিকভাবে হ’ল লাউডস্পাকার মারকত। বামনা দূর থেকে তার আযাদ 
কিছু কিছু শুনতে পেলুন। আলল ব্যাপার তো ছকে গেল, কিন্ত ভিড় কমবার উপাঘ দেই। লবাই 
এসেছে একটু উৎসবের আনন্দ করবার জস্ত। দলে দলে এপানে ওখানে সেখানে ঢোলক বািয়ে লোকে 
গান শুরু করে দিয়েছে, আর তা ছাড়া নানান রকমের খেল! আর ত্রীড়াকৌতুক ছোটো ছোটে! দলে 
শুরু হয়েছে। এ 

আমরা লাড়ে-দপটার দিকে রেলিভেন্সিতে ফিরলুম | অন্ত অ[তিথিত্রা চলে গেলেন, শ্রীযুক্ত ও এনতী 
ছন্ট্টনের সঙ্গে মামি প্রাতর্নাশ শেষ ক'রলুম। তার পরে শিল্ী বন্ধুরা এলেন, পূর্বেন্ বাবস্থা-নতন 
আমাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে চ'ললেন। প্রথমে ভারা আমার নিয়ে গেলেন এখানকার হাওয়াই আাছাছের 
আড্ডায়। এখানে একটী হাওয়াই ছাহাদ লে!ছ! ভারতবর্ধ থেকে আস্ছে-_ "চারটা গ্লেন” অর্থাৎ সমগ্র 
প্রেনটা ভাড়া করা ॥ নিদ্ধী বাবগান্বীদের যে-সব লোকছন পশ্চিম আক্রিকান্ব কাছ লিরে গাছে তানের 
আড়াই তিন বছর অন্তর বদলী করা হুই । ফতকগুলি সিন্ধী ভত্রলোক লপরিবানে আলছেন, তারা এই 
অঞ্চলের নান! সিষ্ধী দোকানের কর্মচারী বা মালিক । তারা! যাদের কার্ধাভার নেবেন, সেইসব মবলর প্রাপ্ত 
সিক্ধীরা আর তাদের পরিবারের! এই প্লেনেই আবার দেশে ফিরে ধাবেন। এই ভাবে প্রেন ভাড়া ক'রে 
কর্মচারীদের অনল-বৰল হচ্ছে সিস্ধীদের রীতি । আমরা বখন পৌছলুম তখন পরেন এলে গিরেছে, ধাত্রীরা 
পবাই নেমে পিয়েছেল, আর হাওয়াই আড্ডার রেস্তোরা জযারেত হবেছেন। চেলারামের নেকানের 
কর্মীরা এই শবজাতীযদের লক্ষে শিষ্টাচার ক'রলেন। ঘন্প-পানও চল্ল। ছুই-একডন এশানে' নেঘে 
গেলেন, বাকি লব লেগল, আক্রা প্রকৃতি নগরের দিকে রওনা হ'লেন। আবি প্রায় পৌনে-বারোটার 
সময লিষ্ধী বন্ধুদের পঙ্গে একটু পুরোনো শহরের ভিতর দিয়ে চেলারাষের দোকানে এসে উপস্থিত হলুন ৷ 
ধধারীতি;: এদের নিগেদের বাড়িতেই দোকান। উপর তলার এদের থাকবার ভাবগা, আর নীচের 
তলায় খ'দ্দেরদের দেপাবার অন্ত নানারকদ দছিণ্সের পসার। নানান র্রকম ত্রবাসভ্তারেহ দন্ত মাছে 
গুদামবর, বাড়ির পিছনে । এই ছোট্ট শহরের প্রান্ন লব সিদ্ধী বাবসায়ী আর কর্মচারী আনার সঙ্গে 
মধ্যাহভোজন করবার অস্ত আত হয়েছিলেন। এরা সকলেই ছিলেন হিন্দু কিন্তু কাম্বে বা খস্থাং 
শহর থেকে আগত তিনজন গুদ্সরাটি মূললমান ব্যাপাযীও নিষস্থিত হ'য়ে এসেছিলেন। খঙ্াতী গুদরাটিদের 
কারবার ছ'চ্ছে ভারতবর্ষের এক অতি প্রাচীন রপ্তানী বাবসার অবলন্বন ক'রে। ভারতবর্ণের লাল 
কালো সাদা নীল নানা রকমের শক পাখর কেটে কেটে গোল বা যাহলীর আকারের দান! অতি 
প্রাচীন কাল খেকে আফ্রিকায় রপ্তানী হ'য়ে আলছে। এই পরব পাৎরের সাধারণ ইংহেছি লীন হচ্ছে 
98৩ আগেট বা আকীক, আর এই আকীক নান রঙের হব লাল কালো লাদ! ছ'লদে নীল প্রস্থুতি। 
এই পাখর অত্াক্ক.শত্ত, আর একে কেটে ঘধে' যেজে এর মধ্যে ছেঁদা ক'রে দেছে ধারণ করবার নানা মণি বা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-শাবাঢ় ১৮৭৯-৮০ শক 


অলচ্ষার হছ। স্মরশাতীত কাল থেকে এই সব জাকীকের দানা বা মাছলী আক্রিকান লোকেদের কাছে 
পরন আদরের বস্তু । আর সমগ্র আফ্রিকা, বেখানে আধুনিকতা এখনো! ঢোকেনি, এই আকীকের দানার 
গছনার রেওরাদ বেশ ছোরের সঙ্গেই চ'লেছে। পশ্চিন আক্রিকাহ ইংরেজিতে এই দানাকে 4৫816) 
(০5৫5 বশে। খখত বা কাছে নগরী অতি প্রাচীন কাল থেকে এই আকীকের কাজের প্রধান কেম; 
আর সাক্রিকায আবখীকের ঘে চাহিদা আছে, কেবল ভারতবর্ধই তা যেটাতে পারে । এই পুরাতন বেসাতির 
কাছে নিযুক্ত আছেন কানোতে তিনটী ৪দরাটি দুললযান ভদ্রলোক । এদের মধ্যে ছুছনের সঙ্গে আলাপ 
হ'ল, ক্লে ছোগেন, জার দ্বিতীয় জনের নাম ইউহ্ফ আলী খঘ্বাতী। ছলে হোসেন একনন অতি 
দর্শন সদালালী যুবক ৷ এই বাহার সম্বন্ধে মামাকে অনেক খবর দিলেন। বললেন যে, ইঘোরো পীনব 
কির প্রলারের লক্ষে সঙ্গে ক্রমে আকীকের গন্থনারও 'াদর ক'মে আসবে । তখন তাদের ন্ট বাংলার 
কথা চিন্কা ফ'রতে হবে তবে উপস্থিত কালে তাদের এই ব্যবসান্ধ বেশ ডালোই যাচ্ছে! পরে গ্রমুক 
পরশুরাম মগহুধালি দের দেকালে আফ্রিকান নেয়ে খরিদঘারদের ছন্ত যেভাবের আকীকের মালা_দানা 
আর নাল প্রহৃতি__বেক্রি হয়, তার নমূনা দেখালেন ॥ এই মুসলমান স্বমেশবাসীদের সঙ্গে দিল্ঠী ছিন্দ্রা 
বেশ সন্তাবের সঙ্গে আছেন দেখে বড়ো নানন্দ ছ'ল। 


নান। প্রলঙ্গে আলাপ করতে ক'রতে আবাধের ভোছের পর্ব আর্ত হ'ল আর ধখারীতি এই 
প্িম্ধী চোদনের পর্য চুক্ল সাড়ে তিনটেন্ব। বল বাহুল্য, এখানেও ভোজনপর্বের সঙ্গে সঙ্গে পানপর্ধেরও 
বাবস্থ! ছিল প্রচুর। প্রতোককেই মদ খাওয়াবার দন্ত ওরা সীড়াপীড়ি করে, আর আধ ঘণ্টা পর পর 
ভোদনের একটা করে পৰ মাসে, আর বেশির ভাগই যাংল। খেতে খেতে কাম্ষের মুললমান ব্যাপায়ীদের 
সঙ্গে কথা হাল__ আকীকের নাল! প্রস্ততি তৈরীর কথা এরা আমার বুঝিয়ে দিলেন; ব'ললেন, বদি 
আকীক্ষের ক্ষিনিলের দত্বকার হব, তাহ'লে গুদের কান্বেতে স্থিত কারখানায় যেন খবর দিই। মামাকে 
শিশ্ধীরা কিছু বলতে অনুরোধ ক'রলেন-_ আমি ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নিবে ভুকখা ব'ললুন। রবীন্তরনাঘের 
কবিতা, "এই ভারতের মছাবানবের মেলা“র ল্য নিয়ে কিছু বাললুষ ॥ সদ্ধো পান্ত ছাতে কিছু সময় 
আছে: সিদ্ধী বন্ধুরা ঠিক ক'রলেন যে শহরটা জবান একটু ঘ্ুরিষ্বে আনবেন। আসি সানন্দে দন্ত 
হলুদ । আমর! পুরোনো শহরের ভিতরে গেলুষ | কানোর বাড়িগুলি অস্কৃত হ'লেও, চোশে নোতুন 
জিনিল ব'লে ভালোই লাগ্‌ল। নাইজিরিরাযত একক ইংরেদ্রী পত্রিকার কানোর বাস্তরীতি সম্বন্ধে একটী 
বড় সচিত্র প্রবন্ধ পড়েছিলুম, তাতে একজন ধনী বাবনায়ীর বসতবাটির নকলা! আর নানা ছবি ছিল। 
ওদের বাস্ত লঘ্বস্কে এই ভাবে একটু ঘারপ। থাকার, বাইরে খেকে হ’লেও বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য যেন চেনা চেনা 
লাগল। ঈৰেছ উৎলব, চার দ্বিকে কালে! চেহারার ছাউসারা বেয়ে-পুক্রথ কাচ্চ:-ৰাচ্চা ভালো কাপড় 
পা'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর দুই-একটা সাবেক ধরণের ভোবনশালায় খুব খরিষ্বারের ভীড় । নাদ প্রতি 
ঘরেই কোরবানীর চেড়ার মাংস খাবে সিন্ধী বন্ধুর! প্র্তায ক'রলেন, আনি আমীরের প্রাসাদে গিছে 
আমীরের সৃঙ্গে শি্টাচার-সম্মত দর্শন আর সাক্ষাং-দালাপ ক'রে আসি। মাগেই বলেছি,ছনীরের প্রালাদ 
একট সেকেলে লাল মাটির তৈরী বাড়ি বেশির ভাগই একতলা, অনেকট। জাগা জুড়ে । ছুখারে উচ 
লাল মাটির দেৱাল, একটা লম্বা রাস্তা দিয়ে প্রাসাদের হারে চুকতে হয । এই রাস্তার মুখে কতগুলি সেপাই 


হাউন। দেশে 


আর অন্ত লোক ছিল, এরা আমীরের কর্মচারী) সিন্ধী বন্ধুরা নোটর বাইরে রাখলেন, মামাকে সঙ্গে দিয়ে 
এই রাদ্র! দিযে চ'ললেন। সেপাইদের কৈচ্ষিয়ত দিতে হ'ল_- আনহা আমীর-দর্শনে চলেছি । আছ 
রাছপ্রালাদ অবারিত ত্থার । দলে দলে মামীরের প্রদ্থারা তাদের বাঙ্গাকে দেখতে যাচ্ছে, জার কখন 
দেবা হবে এই আশায় বাইরে অনেকক্ষণ দ'রে অপেক্ষা ক'ত্ছে। দূর দূর গ্রাস থেকে সব লোক এবেছে। 
কোনো-কোনো জারগায় তার! দলবদ্ধ হ'য়ে বসে ঢোলকের বান! ব/ছিবে নােছ সঙ্গে সংবেত কঠলঙ্গীত 
করছে ॥ শিক্ষা বন্ধুরা সকলেই ছাউলা ডাষ! বেশ ভালো! কহে শিপেছেন। এনে ছিডাস। করায় এব! 
একটু শুনে আমায় বললেন বে, এই সব গান হচ্ছে বুদ্ধের গান, আর আলীবের পু্ব-পুক্রধদের প্রতাপের 
গাল। আবাদের রাজপ্রালাদের প্রদান দরছার সম্মুগে উপান্থত হওয়ার সঙ্গে 'লন্েট। আমীরের দরবারের 
কতকগুলি কর্মচারী এলে আমাদের ঘিরে ধাড়াল'। দিদ্ধী বপিকৃদের এনের সঙ্গে আ)নাপোনা ছিল, 
সিদ্ধীরা ব'ললেন যে, তার! আছকে শু৪ পর্বদিনে আমীরকে শুভেচ্ছা জানাতে এলেছেন, আর সঙ্গে 
এনেছেন ভারতবর্ধ খেকে আগত ভারত সরকারের প্রেরিত একজন বিশিই ব্যক্তিকে ধিত্রি এক!দারে 
বিশ্ববিষ্তালয়ের অধ্যাপক আর পণ্চিম-বক্ষ হাছন পার্ল/মেন্টের এক্ষঅন মুখিহা। তারা বেশ খুশি হ'হেই 
ধেল মালাদের ভিতরে নিয়ে গেল, আর আমাদের বল্বার জন্ত চেস্ার আনিয়ে দিলে_ আমনু। মানের 
দলে বারো-চোদ্ব অন ভারতী ছিলুস, আমর! চেয়ারে বলে অপেক্ষা ক'রতে লাগল্ম। শ্ুনলুন, 
আমীর তখন তার রাছোর কতগুলি অধীনস্থ সামস্তরাছা আর জমিদারের সঙ্গে আলাপ ক'ঃছিলেন, 
একটু পরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। 

আমানের প্রার বিশ মিনিট অপেক্ষ। ক’রতে ছু'ল। ইতিমধ্যে নানীরের এক ভাইপো এলেন। ইনি 
ইংরেছি বলেন। ইনি নীল আর কালো! রডের ছাউসা দরবারী পৌধাক প'রে ছিলেন। পরে ইনি 
আনাদের রাদপ্রাসাদের ডিতরে নিয়ে৷ গেলেন। কতগুলি মাকারী আকারের ঘর, লাল নাটির তৈরী, 
পরিপাটি ক'রে নিকানো ৷ ঘরের নখ্যে চেয়ার সাানো আছে, আর মেঝেতে একটু মোটা কাছের গালিচা 
পাত।। এরকম ঘর মনে ছল গ্রীত্ষকালের পক্ষে বেশ আৱামপ্রদ । প্রানানের নখ্যে ছোট একট] বাগান 
মাছে । সেটা দেখাবার জন্তেও আমাদের নিয়ে গেল। বাগান বলতে বিশেষ কিছু লহ । দ্-চনেটে খুনে” 
খুদে’ গাছ আর কতগুলি টবে পাতা-বাহার গাছ মার সকলের গাছ; মার বতদূর মনে হচ্ছে এক পাশে 
আমাদের নিমের মতন একপ্রকার বড়ো গাছ। এই মরুভূমির দেশে বাগান করা কই্সাধা ব্যাপার । এই 
ফদিনের বৃরীতে বেশ তাজা দেখাস্ছি্ন বটে, কিন্তু গাছপালাওলি মনে হ'ল ড়ফে_ নিশ্বত। প্রালাদের 
এই অংশে নানা রকমের লোক যাওয়া জালা ক'রছে। উচ্ছন পোশাক-পরা দরবারী নকীৰ হ্রকরা প্রচৃতিও 
ঘুরছে । তারপরে আমাদের আবীর়ের একটা খাস-কামরায নিরে গেল-_ এইখানে তিনি বিশিষ্ট অতিথিদের 
সঙ্গে দেখা করেন। এখানে অনেকগুলি চেয়ার সাছানেো আছে, ভাতে আমাদের বসতে দিলে। দাহনে 
একটা সিংহাসন-যত বড়ে। কাঠের চেয়ার-- সেইটে আমীরের হাজালন। ভার মাশ-পাশে মানবো কতকগুলি 
চেয়ার, এগুলি মযাতা আর নত্রীদের বলবার দক্ণে। ঘরটী লাল মাটির তৈরী যার কার্পেট-পাত1। আমর! 
আমীরের ভ্প্ে অপেক্ষ। ক'রতে লাগলুষ। ঠিক পীচটার সম আমীর এসে ঘরের মধ্যে দেখা! বিলেন। 
ভার আবার আগে নকীব বা ঘোষণাকারী হাউিসা ভাষায় চীংকার ক'রে আমীরের বিকদ বা 
উপাবিগুলি ব'লতে লাগল, এই ভাবে জানিয়ে দিলে যে আবীর সভায় 'বিজয়' করবার দস্কে আনছেন । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৭১-৮* শক 


আমীরের পঙ্গে সঙ্গে আরে! সাত-আজাট জন লোক এলেন-_ লভালদ্‌ আর অমাত্য ॥ আমীর লিংহাললে 
ব'ললেন-_ আমরা উঠে দাড়িয়েছিলুর, আমীব্রের সঙ্গে একে একে করেন ক'রতে লাগ্লুম মার সিদ্ধী 
বন্ধুদের নির্দেশলত আমিও আর সবাষ্টয়ের লঙ্গে ডান হাতে ঘুধি পাকিন্ধে তুলে ছাউলা কানায় আমীরের 
স্বাগত ক'রদুম আর ব'ললুন ‘ঈদ মোবারক ॥ আমীরকে দেখে বেশ বুদ্ধিমান আর লৌছন্রের অবতার ব'লে 
মনে হা'ল। ছাউপা দর্বারী পোশাক পরা, মাধার পাগড়ির খানিকটা কাপড় দিতে নাকের নীচে মুখটা ঢাকা। 
শুনলুন উনি ইংরিজি আলেন কিন্তু হাউলা ভাষায় ছেভাষী মার্ষত মামার সঙ্গে মালাপ ক'রলেন-_ এই 
ভাইপো দেভাধীর কাছ ক'রলেন। লি্ধী বন্ধুরা হাউসা ভাষাতেই কথা ঝ'ললেন। আমি জানতুম থে 
ফানো ছাচ্ছে ছাউপা লংস্কৃতির কেজ্ছ। আর কানে দরবারের হাউস! ভাবার প্রতিষ্ঠা অস্ত্র স্থানের 
হাউনা ভাষার উপরে । এদের ভাষা কানে বেশ বির লাগ্‌ল। এদের ভাষায় শিষ্টাচার আর সৌদ 
প্রকাশক অনেক বাকোর প্ররোগ আছে। মামীর ভারতবর্ষ সম্পর্কে দু-চার কথা দিস্তানা ক'রলেন। 
ভাহতবর্ষে্গদ্বন্ধে অলীম আস্থা, ডারতবর্ধ বিহন্কে অপূর্ব কৌতৃছল । শ্রীতৃক নেহেরুর সন্বড়ে প্রা সঙ্গেই 
জিজাস। কা'রলেন। আমি বাপলুয়, আপনি একবার বামাদের দেশ ঘুরে আহুন লা। আমীর তাতে মৃ 
হাঙর ক'রে ব'ললেন__ ভগবানের ইচ্ছা হ'লেই ঘাবো। ভারতীয় বণিক্দের তারিফ ক'রলেন। লকালে 
আনরা যে নিছিল দেখেছিপুম তার উৎপৰিত্ কথা ছিজ্ঞাসা করাতে তিনি মারব পুরাণোক ইত্রা/ছিম আর 
ইলমাইলের কাহিনী শুনিষে দিলেন । লেটা ব্দবস্ত হাউস! ঘরবারী রেওয়াজের রীত রলষের বাইরের বন্ক। 
মিনিট কুড়ি এই ভাবে রাছনশন-পর্ব সমাধা ক'রে আমরা বিদায় নিলুম। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরোবার 
সনয় অন্ত অন্ত দরবারিদ্বাদের সঙ্গে শিষ্টাচার বিনি ক'রতে ছ'ল-_ পরস্পরের দিকে ঘুষি দেগানো 
আর হাসিরুখে ‘ঈ৭ মোবারক' বল।। 


যাইতে এলে দেগলুষ, গান বাজনা নাচে নিহুর হাউসা ছনসাধারণের সংখ্যা আরো বেড়েছে। 
বাইরে তখনো বেশ রোদ্ধরর ব্বাছে। সিদ্ধ) বন্ধুরা আমাদের নিষ্কে গেলেন কানোর আরবী মাতড্রানার 
বা কলেছের অধ্যক্ষ মহাশবের বাড়িতে । ইনি ছ’চ্ছেন একজন বেশ দীর্ঘকার খাতুম নগর থেকে 
আগত হুদানী ভত্রলোক ৷ এঁর নাম হ’চ্ছে আওয়াগ (আওয়াজ ) মাহমৃদ্ আছ্‌ মদ । এঁর বাড়িটি একটু 
আধুনিক ধরণের । এঁর বৈঠকখানার ঘরে নিয়ে গেলেন, সেটি ইংরিদ্রী ধরণে সাছানো আর পণ্ডিতের 
ঘর ধেত্তপ সাজানো উচিত-_ নানা কেতাবপত্র ছড়ানো । এঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন আরে! 
কতকগুলি ভহলোক। তাদের সঙ্গে আলাপ করিষে দিলেন। ভ্রিপলি থেকে আগত দুছন আরব 
বশিক্ও ছিলেন। আমি ত্রিপলি হরে আসছি শুনে এন] খুব খুশি হ'লেন। এদের সঙ্গে কথ| হ'ল 
ইংরিজিতেই । প্রিন্সিপাল মাহমদ ইংরিজিও বেশ জানেন । আমি মাঝে মাতে তু চারটে আত্রবী বাকের 
বৃকলি দিয়ে নিমের স্বদ্-পূ্ির বিদ্ধা জাছির করবার লোড সংবরণ ক'রতে পারলূষ না) নিজের পরিচয় 
ইংরিজিতে দিলুব, Chairman of the Legislative Council or Senate of West Bengal 
in 17052, তার পরে আরবীতে ব'ললুম, “আম্‌-সদয় আল্-য্জপিল আশ্‌-শুমুধ আল-বজ্জালা আল্‌-মঘ্রবী 
ফ্রী ছদ্হরিয়াং অল্‌-হিন্দ'। দানের লোকের! নিশা আরব ও নি! বা আফ্রিকান; আর এরা 
একরকমের জারবীই বলে, ঘদিও দুদান ধেশের দক্ষিণে বিশুদ্ধ আফ্রিকান নানা জাতির, লোকও বাস 


হাউস! দেশে 


করে যার! আরবী জানে না নিজেয় নিজের ভাবা বলে । ইললান ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আরবী চাষী 
স্থদানী মূ'মল্লিয বা শিক্ষকেরা সাহারা যরুর দশ্বিন-পূর্ব অফলের দুষলমান আফ্রিকান দেশগুলিতে 
এলে ধর্মগুরুর আর শিক্ষাপ্তরুর কা করেন। হেমন সাহারার দক্িণ-পশ্চিষ অংশে ত্রিপলি তিউনিদ্‌ 
আলছিয্বাস আর সমোরোকো থেকে আরবী শিক্ষক আর মুসলমান ধর্মগুক্ষরা কাছ ক'রে এসেছেন। 
প্রিন্সিপাল নহাশঃকে বেশ আধুনিক ভাবের মাছধ ব'লে মনে হ'ল । ইউরোপে বিশেষত: ইংলচও ইপপান 
আর আরবী ভাবা নিকে হা কাজ হয়েছে ও হচ্ছে তার খবরও রাধেন। ভারতবর্ধ হ'তে আগত 
একজন অধ্যাপকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচ্ও হ'ল তাতে তিনি খুশি হ'লেন, মার আনিও এই 
ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ আনন্দ লাভ কল । 

এর পর আমর! নতুল শহরের দিকে গেলুম। পথে হ্রেলওছে স্টেপনের পাশে দেখলুন টুপাকার করে 
পিরামিডের দত চেয়ী বা স্তূপ বানিয়ে চীনেবাঘাম এনে রেখে দে হয়েছে । এই চীনেবানামের স্তুপ বৃ 
থেকে বাচাবার জগ্ত তেরপল দিয়ে ঢেকে ঘেওা হযেছে । মালগাড়ি ক'রে রেঙ্-গোগে এইলষ চীনেবাদাম 
দক্ষিণে সমুদ্রতীরে বন্দরে ঘাবে, সেখান থেকে বিদেশে ঘাবে ॥ নাইছিরিস্বা থেকে তেলের জন্ত দুরকনের ছল 
বাইরে খুব রপ্রানী হস্ব_ এক হচ্ছে উত্তর নাইজিরিকার চীনাবাদাম, আর দুই, দক্ষিণ নইজিরিষা ৮310) Oil 
8 বা তেল-্থপারী ঘল। নাইজিরিহার আধিক সম্পদ প্রধানত; এই ছুটি জিনিসের উপর নির্ভর ঝরে। 

ল্ধোর মুখে আমরা! যুক্ত 704. ও. 7১. 75185 ক্র বার্জারি লাছেবের বালাছ এলে উপস্থিত 
হ'লুয়। গত রাত্রে উঘুক্ত ছন্ষ্টন সাহেবের বাড়িতে এর সঙ্গে আহার হয়েছিল, আর কথা ছিল এন 
সঙ্গে হাউলা৷ ভাষা সম্বন্ধে দু-চারটে খবর নেবো] বার্ছারি সাহেব খুব আনন্দের সঙ্গে আলাপ ক'রতে 
লাগলেন, কী ভাবে তার বাইবেল-মন্্ধাদের সংশোধন চ'লছে ত! একটু দেখালেন । হাউপা ভাষা 
কোনো! কোনে! বিষরে প্রগতিলাত ক'রছে, সেইজস্টে বাইবেলের অন্থবাদও বদলাতে ছ'চ্ছে। 

ছাউল! ভাষার শব্ব-দ্বৈত নিয়ে কতগুলি বৈশিষ্টা আছে বা লংস্কৃতে পাওদা ধায় না কিন্ত আনাদের 
আধুনিক সমস্ত আর্ঘা ভাষার পাওয়া বান্ধ। যেমন একটা বিশেষণ শবকে দু'বার ব'ললে, বা$ল! ভাষায় তার 
দ্বারা হয় বহ্ত্বের ভাব আনে, অথবা সেই বিশেষণের ভাবটাকে একটু হালকা ক'রে দে । যেনন “ছ)' বা 
লাল 'জা-জা’ - লাল-লাল, ৰং লাল অর্থে প্রয়োগ হয়। সেই রুকন ‘কারি’ - সান।, কিন্ধ 'কারি-ফারি” - 
পাঘাটে ভাবের | 'দা-সাউরি' অর্থে ঈজ, কিন্তু ‘দা-সাউর়ি-দা-লাউরি' অর্থাৎ খুব দ্র । “লাজ নানে ধীরে, 
লাগ, সা মানে আমে আন্তে বা খুব ঘীরে। বা$লা অহুপ্রাস শব্দের মতনও এদের ভাষার শব্দ 
ব্যবহার আছে। বেৰন বাধ্লার 'চর’, চরচর বা চড়চড়_তেমনি ছাউলাতে “চিকা' নানে পূর্ণ করা, 
‘চিচ্চিকা' ( ‘চিক্‌চিকা’ থেকে )= অনেক ছিনিস পূর্ণ করা, বা এক ছিলিলই বহুবার পূর্ব করা । এই-মূব 
শব্দ্বৈত বিভিন্ন ডাহার একটী তুলনামূলক আলোচনার লক্ষণীর বিষয় । 

ইসূক বার্জারির কাছ খেকে বিদায নিবে আমরা হাওয়াই জাহাদের আড্ডা গেলুম । এখানে 
ছাউসা দেশের আর আশ-পাশের অফলের শিল্পত্রবা ব( ০4০1০ বিক্রি করে এই রকম দোকানীদের একটা 
মহল! বা! বনী আছে। কানোর দক্ষিণে 9149 বিড! শহরে পিতলের তৈছলপত্র বিক্রি করে-_ ঘেনুন কটোরা 
বা বাটি, থালা এবং অন্ত পাত্র। শ্রীযুক্ত জন্স্টনের বাড়িতে সাছানো এইরকম তৈছস দেখি। এইসব 
পিতলের পাত্রের গায়ে বিন্ধ জাক্রিকান নকশ| বেশ জোর হাতে খোদাই করা। কিন্ত এখালে যে নিল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় ১৮৭৯-৮* শক 


পেলুন না। কতগুলি অত্যস্থ বাচ্ছে বিদেকটযাত্রী-ভোলানো ছাউপা পিতলের খেলনা ও অন্ত তৈল 
বেবলুন, লেগে ছোবারও ইচ্ছে হ’ল না। শুললুহ সে জিনিস খাটি পেতে হলে সেই বিডাতে ছুটতে হবে । 

সিশ্বী বন্ধুরা আমাকে অন্ন সাহেবের বালায় পৌছে দিলেন । স্বান ক'রে এফটু বিশ্রাম ক'রে 
সারনাশের ভক্তে তৈরী হ'তে লেওছা গেল৷ অন্স্টন সাহেব আর চার দন আতিধিকে নিমহণ করেল 
এরা পুকলেই ইহোরোদীয়। এদের সঙ্গে আলাপ ক'রে খুশি হ'লুব । এদের লক্ষে ছিলেন Captaia 
aiden নেও ইনি ভারতবর্ষে ফৌছের অফিপ/ ছিলেন। এনারে। নথরের রাজপুত পদাতিক দলের 
অকিগার ছিলেন ॥ প্রন বিশ্বযুদ্ধে ইনি অংশ গ্রহণ করেন। এখন ভারতীয় প্েনাদল থেকে অবলর 
নিয়ে আক্রিকাতে ডের; ক'রেছেন। মনে হ'ল, ইনি পশ্চিম ও মধা আফ্রিকা তুলোর চাষের আর তুলোর 
বাবখাঝের কাঙ্গে নিযুক্ত । ভারতবর্থের ব্যাপার সন্ধে একটু সহাহুভূতিখল ব'লে যনে ছ'ল। খুব হু শিহ্ার 
লোক, আব অনেক খৌজ-ববহ রাখেন, সেদস্তেই য-তা কথা বলেন না। এঁর সঙ্গেই বেশির ভাগ আলাপ 
হ'ল। আর একছগন ভিলেন, সেগপের ছার্খান কন্লাল-_ 217. Deখzৎr দেন্তপয়। সকালে এহ 
সঙ্গে আনন: এক গাড়িতে নিছিস দেখতে গিয়েছিলুর। আর ছিলেন লহ্বীক ৬৪৫৮ ওয়াট ব'লে একজন 
ইংরেজ কর্মচারী, থিনি এবানকাব্র একটী ছেল| ম্যাছিক্ট্রেটের পদে নিঘুজ। এদের সকলের সঙ্গে আর 
জন্টন দষ্পতীর সঙ্গে নানা গল্পও্বে আমাদের নৈশভোছন সমাপ্ত হ'ল” সেই সণ্যা-মাটট! থেকে 
এগারোটা পর্যন্ত সদালাপ চল্ল। 

তার পর্রের দিন ভোর চারটেছ আমাকে তৈরী হ'তে হবে। ছটার দিকে হাওয়াই আড্ডার শ্রেন 
আধবে। এই প্লেনে ক'রে আনি সো] আক্রা যাবো গো্ড-কোন্ট বা থান| দেশে আবার ফিরবো। 
জগত জন্‌ন্টন এত ভহ ও বিনয্নী ৰে তিনি নিজেই ভোরের বেলা মামাকে গার গাড়ি ক'রে ছাওদাই 
ছাদের আগা পৌছে দেবেন ব'ললেন। তার মোটর-চালক হাউপা দূগলমান, তার আতির পধদিন ঈদ 
ব'লে তাকে তিনি বিকেলবেল! থেকে সারা রাত্রির ছুটি দিয়েছেন; কাজেই তিনিই আনাকে নিয়ে ধাবেন 
তাদের ই শৌছনোর জন্ত আসি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক’রলুম। এরা এবন সহজভাবে আর সগ্বনদতার 
সঙ্গে কথাবার্ড। কইলেন বেন ৫নের অতিথির মনে কোনে সংকোচ বা কিন্তু কিন্ত ভাব ন! খাকে। 

বুধবার ১১ই অগট, ১৯৫৪। ডোর সাড়ে-তিনটের ঘূদ ভেঙে গেল। লাড়ে-চারটের ভিতর তৈরী 
ছয়ে নিলুন। আ্গুক দন্‌প্টন এ সময হাওয়াই দাহাদের মাড্ডার টেলিফোন ক'রে জানলেন-_ হাওয়াই 
জাহাপ ঠিক সময়েই আস্ছে। পৌনে-ছটার আসর! ছাওয়াই আগাম এসে শৌছলুষ_ য় সঙ্গে-সঙ্গেই 
B. 0. A. 0. গ্লেন এসে অবতীর্ণ হ'ল । নাসার খালপত্র হ্ীুক্ত জন্স্টনের তদারকে ওছন হ'ল ॥ বেশি 
ওজন হওয়া তিন পাউণ্ড অধিকন্তু দিতে হ'ল। এই ছাওয়াই আহাছে ইংলণ্ড খেকে যর অন্ট্টনের 
একটি বন্ধু এসে উপস্থিত ছ'লেন। আনার প্রতি শে জন্ষ্টনের অবারিক হাত বিশেষ ক'রে মনে 
রাখবার কথা । অর ছাত্রীরা নাৰ্ল। রেস্তোরার এলে একটু পান-চোছন ক'রে দিলে! ইতিমখো আমারো 
শি বন্ধুরা যুক্ত পরস্তয়াৰ দস্থখানী আয় তা-ছাড়া কালো শহরের তিন দন মুপলমান শুদ্ররাঢি ব্যাপারী, 
এও "মাথার শ্রর্াদ্গযনের অন্কে নত ভোরেও এসে হাদির হ’লেন। শ্রী(কর কছলভাই আমার ছবি নিলেন, 
একল, আর অঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে । এই ভাহাছে নানার সহযাত্রী হ'লেন জার্ম।ন কনসাল ডেন্ংসর সাছেবও। 

সাতটার সমৰ আমাদের গ্লেন ছাড়ল, আমর! দক্ষিণসূখো আক্রার দিকে রওনা হলুদ । 


নযীশ্ সদ 
‘অভিদার' কবিতার উৎদ-দক্কানে 
প্রীবি্থপদ ভট্টাচার্য 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্বর্দীঘ রাজা বাজেজ্ঞলাল মিত্রের সম্পাদনায় The Sanskrit Buddhist Literature 
০1 7474 নানক হুবিধ্যাত গ্ৰন্থ প্রকাশিত হগ । বীরদের কবিজীবনের উপর এই গ্রন্থখানির প্রভাব 
দূর প্রলারী ॥ একটি সম্পূর্ণ নৃতন ছগৎ হেন বরবীশ্রনাখের ফবিদৃষটির সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল । প্রাচীন 
ভারতের এক নবতন রূপ তরুণ কবিকে লম্মোছিত করিয়া ফেলিল। তিনি এই গ্রশ্থধানির মধ্যে অসংখ্য 
কবিতা ও নাটকের উপাদান খুঁঘিযা পাইলেন। বঙ্গলাহিত্যও কবির লেখনীপ্রস্থত নব নব কাবা-সম্পদে 
বিস্তুষিত হইয়া উঠিতে লাগিল । 

রাজেজ্্রণাল মিত্রের উল্লিখিত গ্রন্বের লাছাদেই উন্তরভারতীয় মহাহান বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের লৃপ্তস্বতে 
পুনজঞ্জীবিত হইয়া! উঠিল । নেপালে মহাযান বৌন্বধর্ষের যেসকল পুথি রক্ষিত ছিল, সেইগুলির সংক্ষপ্ত 
পরিচয় ও গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল । য়াদ! রাত্রেজ্ুলাল নিই ধদিও এই গ্রন্থে প্রধান রচদ্ধিতা ছিলেন 
তথাপি স্বৰ্গত হরপ্রসাদ শাস্বি-নহাশরও তাহাকে সম্পাদনকার্ধে বিশেষভাবে সহায়ত! কৰিঙ্াছিলেন। 
যহ্‌ গ্রন্থের পরিচন্ন শাস্বি-বহাশত্রেরই রচনা ।* 

ঝাছেজলাল মিত্রের গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ প্ন্টাব্দে । রবীজ্নাখের “কথা” কাবাগ্স্থের অন্তর্গত 
ফবিতাগুপির ব্রনাকাল-_ কাতিক ১৩৯৪ - অগ্রহাংণ ১৩৯৬ (পৃঃটী্ ১৮৯৭-৯৯ লাল)। হতেরাং প্রতাক্ষতঃ 
‘কথ!’ কাব্যের মস্বর্ণত বৌদ্ধ আখ]ানমূলক কবিতাগুলির নূল উৎপল যে রাচেম্বললের গ্রন্থ, সে বিষয়ে 
লংশছ্ের কোনো অবকাশ থাকিতে পারে না। রাজেম্রলাল মিত্রের গ্রন্থে ৰছাযান যৌদ্ধসাছিতোর পু ধিওলির 
বে সংক্ষি্ত পরিচনজ লিপিবন্ধ হইয়াছে তাহা হইতে বৌদ্ধ আধ্যানগুলির যাধুরধ সাধারণের পক্ষে উপল্ভি 
করা ছুঃলাধা। এমন কি অপন্ভব বলিহাই মনে হয়। হর প্রলান পাহি-মহাশহ্বেত মত লাছিত্যরসিক মনীষী ও 
প্রশিষ্ধ 'অবদানশতক” গর্বের পরিচহদান-প্রসঙ্গে সম্তব্য করিয়াছিলেন “The stories are puerile 
and of liute interest- ."1* কিন্ত এইসকল আতি সাধারণ আখ্যানডাগ অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথ 
ডাছার অপূর্ব কবিতারাছি স্থত্ি করিছাছেন। “দশন্ধপক" প্রণেতা আচার্য ধনপ্রশ্ন লতাই বলিছাছেন-_ 





সং দুশ্তব্সিত মুহারযখাশি নীচ- 
মুত্র: প্রসাদ পছন: বিকৃত: চ বন্ধ । 
১ তু নিত was originally intended that I should translate all the alotracts intu Fngii 





of illness. T felt the want of help, anil 2 friend of 
offered me his cooperation, and trusted the abstracts of 
ls live been attached to he names of those works iu the 
: The Sanskrit Buddhist Litcrafure of Nepal. Preface, 







but daring 
8৮০ Haraprashd Sst, 
16 of the larger জা 
Lable of conlents. 
1৮ xii 

২. অথচ এই 'অব্বানশতকে রই একটি কাহিনী অবলছন করিস রবীপ্রনাখ ‘পূরারিনি' কৰিত! চৰা ফরেন 





বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৭৯-৮* শক 


বদ্াংপ্যৰন্ত ঝরিজঞাবকরাহামানং 
তরানতি হু রলক্াবমূপৈতি লোকে ৷ 


রবীহ্নাথ কিভাবে এসকল অতিসাধারণ, এমন কি অনেকস্থলে ভুওপ্পাবাপ্তক, ফাহিনীকে অপু 
কাবা-সবহমা মণ্ডিত করিঘাছেন, তাছ! বিশেবভাবে আলোচলার ধোগা॥ ইহা বে শুধুই অলস, নিশ্রয়োছন 
খুহহুকা পরিতৃপ্ডির উপায়নাত্র, তাহা নহে + রবীঙ্রনাথের কবিপ্রকৃতিক বৈশিষ্টাও বহুলপরিমাণে এই জাতীয় 
তুলনামূলক আলোচনার লাহাবোই হৃদরগন করা সহচ্ছপাধা হইবে বলিন্বা মনে ছন্ব। 


“কথ? কাবোর “অভিলার' কবিতাটির মূল “বোধিলত্বাবদানকল্পলতা” বলিয়া কবি নির্দেশ ফরিছাছেল। 
“বোধিলববদানকম্ললত।' গ্রস্থের রচস্কিতা কাস্মীযীর কবি ক্ষেযেজ্র ব্যাসদাস । রচনাকাল খুল্টশীয় ১১শ 
শতকের 'মধ্যডাগ ।* বাছেম্রলাল মিত্রের পূর্বোদ্লিখিত গ্রন্থে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই হুবিস্বৃত কাব্যখানির 
বিবরণ প্রথম লিপিবদ্ধ হুই ।* স্ব্বং রাজেজ্রগাল মিত্র এই অংশের রচহিতা । *বোধিসম্াবানক ভ্রলতা'র 
দিসপ্ততিতম অবদানে সন্যাসী উপগুপ্রের কাছিনী বনিত হুইস্বাছে। সেই অংশের বিবরণ নিয়ে উদ্ধৃত 
হইল-_ 

UVpogupio was intended by bis father, Gupta of Mathura, to be a disciple of Sonavisf. 
Upagnpta lad deep reverence for Sonavisl. Vhasaradattd, a prostitute, finding Upagupta 
very hanisome, desired him to call ot hers. Upogepis said. “This is not the proper time 
for going to a prosiitate; T sball call at the proper 175৫, Some time after this, VAsavadatth 
poisoned one of her paramours a1 the instigation of another, She was senienced to Le 
Killed with torture, The exccationer cut her nose, ber cars, her Lair, and took away het 
০০05 Upagupto, thiuking that to be a proper time for sceing ও prostitate, appeared before 
৮4455০40145 and inciracted her in his faith, wbich gave her great consolation. Upogupta 
became an Arhat; he conquered Kéma and commanded him to cxhilnit Suga beauty. 
Kima transformed himseM into Sogata, assuming a brilliant form with large eyes 51500 in medi- 
ill eye-Lrows, Upagoupia converted cighicen lacs of ihe people of Mathurd.' ® 








tation, and 








* চচনাকাল ">৯ আৰিন, ১৬-৬. 
॥ 1he extensive Avadina bcok of the Kashmirian poet Ksemendrn, ie Avadina- 
Ealpalati, whicli was completed in 1052 A.D. “_Wigternita: History of Indian Literatu 
Vol. IV, p. 20. 

ও এনিযাটক সোদাইট হইতে প্রকাশিত 91৮1/6107469 1415 এরদালায ক্ষেষেন্ের 'অব্মানকলললতা' পরব কালে 
সৃজিত ছাঁয়াছে হুল সাত পাঠের সহিত উদার ভিববকী ভ'াব্বরও উক সংস্বরণে পাপাপশি দূরিত হইয়াছে) জাৰা : 
Aiadana-Kelpalatd (Sonskrit snd Tibetao)}—Antbor Keemendra—Rditors: taratcandra Disa, 
IH. M. Vidydbbusapa and Satlccandra Vidysbbdsaya.—I889.1917.—2 Vols. in ®t fasciclee." 
“পক্চিলার' কৰিচার চেলাবালে উপস্যপ্রের কাহিলীদব্বলের দূলহসত্বের অংশ প্রকাশিত হয নাই । 

ক The Saonskril Buddhist Literatare ০1 Nepal, p. 67. 





“অভিদ্যার' কবিতার উৎস-সন্ধানে 


৩ 
উপপরপ্-ঘবদানের এই অস্থি-কক্কাল অবলম্বন করিয়াই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার ইন্্বাল মগযালী উপপপ্ত ও 
বাসবনতার চরিঙ স্থরটি করিয়াছে। ক্ষেমেন্ের দূল সংস্কৃত গ্রহ্থেও উদ্ধত লন্দ্ত হইতে অধিকতর মাধু 
নাই।* মূলে বাসবদতার চরিত্র নিততিশয স্পা, সে মধুত্রানগরীর প্রশ্থানা স্বপাতীবা মাজ__পন্ধবিক্রমী 
ওপ্রপুয় উপগুপের নেহলৌন্দর্যে সে বিযোহিত হইহাছে॥ বিশ্বস্ত দূতীকে উপগ্প্ত সকাশে পাঠাইয়া সে 
আপনার অন্বর্ের প্রণন্ব নিবেদন করিয্বাছে_ 

সন্তোতরাগসংৰেসা গণিক। সংগহার্িনী । 

বিশ্বজযাডিহতা। দূত: জাৰং তা ক্বত্ৰেকং -_ৰোৱি. ৭২. ৭ 
কিন্তু ওপুত্র স্থিতমধুর ভাষণে তাহার সেই প্রেষনিবেন প্রত্যাখ্যান ফরি্নাছে_ 

গ স্বৈদেধিতে! দূত] সন্দিতন্বাদচাৰত 1 

আচ: নাতিবতঃ ক্ষালল্তডোঃ দৰ্শনে মম (২, ৭২. ৬ 
উপগুধের প্রতি গণিকা বাসবদত্তার প্রসন্ব অনেকটা বন্ধলেনের প্রতি ক্গামায় অহুরাগেরই অহুরূপ । 
উভৱেই কামপ্রবৃতি ও গণিকাস্থলড অর্থলিপ্দ! চরিতার্থ করিবার জন্ত নিরীহ পূর্ব প্রেদিককে বধ করিতে 
প্রন হইছাছে। 

বান্মা কঙ্েছ্‌ বাণিজাং তাতে বৰি বিভবান্‌। 

ল বরা দ কা মার ব্রমর্থার সিছিতায । 

ইতি সফিত্বা স। দারু: লংবতে অবিশাহিনী । 

ধরা দবেন প্বৰীৎ সৰিছেশ ৰণিক্হতৰ্‌ ৮8. ৭২. ১৬-১৭ 
শেষ পর্যন্ত নিজের এই দৃক্কতির উপযুক্ত নিগ্রহও তাহাকে ডোগ করিতে হইয়াছে। দূক্তকেণী মুক্বসনা 
হইয়া তাহাকে বধাভূষিতে যাইতে ছইবাছে; হ্তপাদ, কর্ণ-নাসিকা ছেদন করিত তাহার অতীতের 
ক্ূপসৌভাগাগর্ব রাপুরুষগণ হরণ করিত্বান্ছে_শোনিতক্রিছকূমিতে শহা! বিছাই! তাহাকে মৃত প্রতীক্ষা 
করিতে হইদ্বাছে__ বে মধূরাযাসী নাগরিকবৃদ্ব একদা নধূলুন্ শ্রময়ের মত তাহার অপকূপ দেহম্যমাদর্শলে 
দু হইয়া তাহার চতুদিকে বিচরণ করিত আছ তাহারাই বাসবদত্তাকে দ্বার সহিত পরিহার করিঘ্বাছে, 
একমাত্র পুরাতন ঘানীই বালবদততার বিকৃত দেহের পার্শ্বে বলি! বধাস্থমিতে প্রতীক্ষমাণ মাংসলোলুপ গৃপ্ত 
গোৰাযূ প্রকৃতির কবল হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেছে । উপগুপ্ত বালংদন্তা্ এই শোচনীয় পরিপামের 
সংবাদ শ্রবণ করিয়া বধ্যকূমিতে উপনীত হইলেল। তখন বালযদৱার চেতন! কিছুনা অবশিই আছে-_ 
উপগুন্তের প্রতি অহুরাগ্বাসনা মৃতাপৎযাজিখী এই নৃশংস গণিকায চিত্ত তখনও মাচ্ছয় করি! আছে । 
৭. তা “The huge collecion of legends, too, in which Kseuiendra has recast thc Buddhist 
Avadioat in the slyle of ornate court poetry, contains more edifying ১1০৪৬ than skilfoly 
and tastefnlls narrated ones. The Buddhist tendency of self-sacrifice is here brought toa 
climax witti snch sobiclety, the doctrine of Korman is applied so clamsily, and 085 moral 


is pointed In soch an cxaggeraicd manner, that the stary often achicves tlic reverse of the 
desired resolt."'—Winternils: HIL, Vol. Il. p. 23. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৭১-৮* অক 


তখনও মাপন হপল্াবশোর দ্বারা উপগুহুকে বিলোভিত করিবার ইচ্ছা বাসবদ্বার স্বর হইতে একেবারে 
লুগ্ত ছয় নাই_ 

ধাক্কা নিবেছিত: দৃষ্ট। তদাকাতং শশিহীতিয্‌। 

পূর্ঠাকিলাহণেহেশ লা লব্বাকূটিলাচৰৎ ৷ 

বকুনি কেনালি ৰাসৰাহাাসবন্দা। 

ন কক্কাক্ষি্ৰস্থায়া: ছাসস্থাছতি ঘেছিনাছ্‌॥ 

হাব: কু হানা ধলনল্রবন্‌) 

সা শুনপ্তত্তহত্ত। তং বভাষে বিনতানন। ৷ 

অবছেসাপি দহত। নায়াতস্ত: বাধিত) 

অধুনা ঘন্দভাগ্যাচান্তর সন্দশনেন কিস । 

ধৰা সহতবৎ ফোহপি কাগ্যসোঁডাগ্যৰিতিয: । 

ন দৰ্শন কালোছচমিত্ারু: ভনতা! তৰা। 

হববাঙ্গী কিরাবিদ্ক: চু,তাছং ফ্েসসাগরে । 

কাল: কছলপত্াক্ষ (মং বর্শনন্ যে) 
উপ বাসবদতার এই হৃৰতবিদারক শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ও করুণ বচন শুনিষ। ধৎপরোনাস্তি পীড়িত 
হুইলেন-_ তাহার হৃদয়ে অনুশোচনা জম্মিল । তীর প্রশান্ত ক্ঠে বাসবঘতাকে উদ্দেশ করিয়া উপগুপ্ত 
বলিতে লাগিলেন_ 

(কামার চন্রসবৃশ ফানি, সুবর্ণ কম লীলনুণ দেহের অপু জাবশা, পেরে সার সুখষণ্ডম, অণব! কুধলযফলেরও স্ৈষাদিঘা্ি লোচনদয 
কোনটিই আবাদ ঈশ্পিত দহে। আহি শুধু, আলিয়াহি কামের পরণামবিফলতা দেখিবার আন্ত ॥ একদিন তোহার এই দেহ 
ধরলৌজবালিত ও দানা বিচিতরূষণ ও অ:শুকের দ্বারা সাপ ছিল, জাজ সেই শো্ার কি পরিণাম হইচায়ে দেখ। ট্ৰাই 
বৈধরিঞ প্র ব্্াব। নানাবিধ হ্যঙনের আকর, জনি-সাংগ-ঘক্ছা লঙাছা্জ মাও, জুঘক্সিত এই দেহের প্রতি শুধু দোহষপতই 


প্রাণিদ আন হইয়া খাকে। 

বিওক্ষিনি ছয়াখোছে বিকৃত-স্যিত্রসতুলে। 

আছে৷ যোহাম্মমাণাং কাছে২পি তিষভান্বযা 1 

হঙ্গতোপাসনাই এই দুখ হইতে উদ্ধার লাতের একমাত্র পর্থী। দেই কর্যাণদ্ধিত্র ভন্ববান তথাক্ষতের জনুশ(সম ঘ।ধারা 

অশিধান সহকারে শ্রহণ করিজাজে, স্বাহায়া আর কখনও এই নহকসমুশ শরীরের প্রতি [কনুদাহ আট হয় না। 
উপস্তপ্ের এই উপদেশবাক্য শ্রবণ করিত! বাসবৰৱার হৃদদ্ধে বিরাঙ্গের সঞ্চার হইল, এই সংসার হইতে 
উদ্ছি হইয়া সেই গণিকা পুণা অ্রিহরের শরণ গ্রহণ করিল এবং ‘স্বোতাপত্তি’ ফললাভকরত: এই নম্বর 
দেহ ত্যাগ করিল) তখন মধূরাবানিগৰও বাসবদৱার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ঘরসহকারে তাছার 
ফেছ-সংকার করিল ৷ 


৬ 

এই প্রসঙ্গে ইহ! উর্লেষযোগা যে, ক্ষেনেজ্ের বোধিসত্তাবদানকঞলতা” গ্রস্থথানি প্রাচীন ব্যেদ্ধ অবদান- 
সমূহেরই' সংকলন মাত্র। ‘উপনুপ্-অবদানে' বিত উপগুপ্ত-বাসব্তা সম্পর্কিত কাহিনীটিও পূর্বতন অবদান 
সাছিতা হইতেই দমাহত হইয়াছে প্রাচীন বিত্র বৌন্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত মহাযান লক্রদায়ের অবদ্ধান- 


‘অভিসার’ কবিতার উৎস-সন্ধানে 


সাছিতোর শ্রেষ্ঠ হর-_'বিব্যাবদান নামক গ্রন্থের বড়বিংশতিতম অবদানে ( “পাংশুপ্রদানাবদান' ) 
প্রাসস্বিকভাবে উপগুল্গ কর্তৃক বাস্বদতার উদ্ধারের কাছিনী লিপিবদ্ধ আছে। কগেজ্লাল মিত্রের 
উখিত গ্রন্থে 'দিবাবদানমালা' এই নানে খুত্থখানির উল্লেখ ছে বটে, তৰে পুখিখানি খণিও অবস্থান 
ছিল বলিঘা থাবিংশতিতম অবদান পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।” হুতত্রাং রাছেআপাল বিত্রের গন্ধ 
হইতে ববীন্ত্রনাথের পক্ষে 'উপগুধ্-্মবদান কাহিনীর লহিত পরিচহ লাভ করা সন্তব হয লাই । ন্ধ 
১৮৮৬ পৃষ্ঠাৰ ই. বি. কাউএল্‌ (ছি 9. ০০৩11) এং আর. এ. নীল্‌ (R. ৯. 2২০71), কেন্গি,দ 
বিশ্ববিস্যালয়ের এই ছুইছন খ্যাতনাম! মধ্যাপকের হুবোগা সম্পাদনায় ‘দিব্যাবদছান' অশ্বের রোমান হরফে 
মুত্রিত একটি মংখ্বরণ প্রকাশিত হহ।» এই প্রশ্নের ৩৫২-৩৫৫ পৃষ্ঠা উপগুপ্ত ও বাসবদত্তার ফাছিনীটি 
লিপিবদ্ধ আছে। 'বোধিসবাবদানক জললতা'র কাছিনীর স্ছিত ‘দিব্যাবদানে'র অন্বর্গত কাছিনীর ঘটনাগত 
কোনও পার্ধকা নাই । কিন্তু 'দিব্যাববানে'র রচনাশৈলী এমনই প্রসাদগুণাচা ও নিরাড়ুমবর যে আপাত- 
দুটিতে অতি লাধারণ ঘটনাবলীও কাবোৎকর্থ লাশ করিঘাছে বলিদ্বা মনে হুছছ। 'দিব্যাবলানে'র 
সচনাশৈলী সম্পর্কে সুপণ্ডিত নম্পাদক্ধ় বে অন্তবা করিছাছেন, তাহা ছইতে অংশবিশেষ নিছে উঞ্ধৃত 
ফরিছা দিতেছি_ 

Tlie 01535508855 5016৫ the Mah3vasto, is generally written in fairly curzect Sanskniti 
some ports of it indeed mighl almost be taken as a model of a0 unaffected prose ১151৩) 
simple as it is, it lias a force of its own from its artless patios and directness." 
উপগপ্র-বাসবদত। সম্পকিত কখাংশের রচনাশৈলী সম্পর্কে এই মন্তব্য ঘখার্থ। রবীজ্্নাথ “দিব্যাবদানে'র 
এই মৃত্রিত লংস্করপের সহিত পরিচিত ছিলেন কি না, বর্তমানে তাহা! স্বনিস্চিতডাবে নির্দেশ করা সম্ভব 
নয়। কিন্তু 'বোধিল্বাবদানকল্পলতা'র উপগপ্ত-অবদান ছইতে 'দিব্যাবদানে'র কথাংশ যে বহুলপরিমাণে 
কাব্য-রসসিক্ত সে বিষয়ে সন্দেহের ফোনও অবকাশ থাকিতে পারে লাঁ_ এবং রৰীজ্রনাথের কব্দৃষ্টিতে 
“দিবযাবদানে’র অন্তর্গত কথা ভাগেরই আকর্ষণ সনধিক হওদা স্বাভাবিক । বাবার রাসদণডনিত 
শদীরবিক্ৃতির কথা শ্রনণ করিহা উপওপ্ যখন শ্মশানাডিমুখে চলিষাছেল, সেই অংশের বর্ধন) “দিব্যাবদানে' 
সত্যই হৃবন্বিদারক 

হাব একেন হারকেনো পন্থারকেন হত্যার ওশাস্বেনে্যাপপেন 
শ্বশানমন্ুপ্রা পঃ, তস্তাশ্চ প্রেধিকা পৃ্প্দাসুরাগাৎ লগীপেহস্থকা 
কাকাদ.ন্‌ নিৰা৷যতি ৷ তয় চ বাদবযনাযা বিবেদিতস্, আৰ্যচুৰিত- 
ধন খ্রাংং সকা “ই পূৰ পুন্াস্থবুণ্ডেৰিতা| অং স চপস্কণোংত্যাসত:, 
নিয্জদেৰ কাময়াগার্ট আসতো গুৰিষ্বতি। শ্ব! ৪ ধালবাতা কণযণ্তি। 
“পাষ্ট শোৱা: চহখার্বাং তুম কুখিরপিভরাদ্‌। 
দাং দুই! ক্ৰেতা কাদরাগ্েো তবিযতি ৷” 


৮. ভা The Sanskrit Boddhist Literature of Nepal. pp. 304 6. 
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তক: তেছিকাদুবাচ 1 "যোঁ হন্তপাগৌ কৰ্ণনানং চ দন্মবৰীয়াদ্‌ বিবর্তিত 

তৌ সেৰে ত ।"* বচা বাধনন্দে.বঢিত্ব। পকেন অন্ছ।ৰিত|। উপগশ্াগতা 
দালবৰতয়ো জশ্ৰত: বিজ) ততো বাসবদত! টপত্ত প্তনত্ৰত: স্থিত দৃষ,। কখয়তি 
আলু বল! দন্ধত্ীর: স্বর দূত: বিষররতা কৃত: তা যচ ঝাধাপূরন্ত 

পুনঃ পুনহুতী বিস্মিত, ছাংযপুডেশোডিহি তদ্‌“অকালন্তে তিনি ময় 
মর্ণনায়েতি ।' ইথানীং মৰ হন্তপাোঁ কনালো চ বিরত) কবরুধির- 

কষ এবাবস্থিতা, ইৰানী: কিনা গতে|হলি 


রবীজনাথ “অভিসার' কবিতা মূল উপাধ্যানের বহু পরিবর্তন সাধন করিযাছেন। মূলে উপগ্ুপ্ত তখনও 
শদ্ধাপণিক ; ভদ্র কাৰবিদূধ বটে, কিন্তু তখনও পর্যন্ত তথাগতের সন্ধর্মে দীক্ষিত হন নাই । কিন্তু অভিসার 
কবিতার দেখি 
জ্ত্াসী টপপুপ্ত 
সদুরাপুর॥ প্রাচীরের তলে একা ছিলেন হত) 
রবীন্ছমাখ উপগুপ্র ও বাসবদত্তার প্রথম সাক্ষাৎকারের যধো আকশ্মিকতা ও নাটকীন্বতার সঞ্চায় করিয়া 
ঘটনাটিকে রহছল্তঘর্ডিত করি! তুলিতে সমর্থ ছইয়াছেন-_সূতীর দুখ দিয়| নহে, শ্রাবর্শনিসটখিনীর ঘনবেঘারৃত 
গগনতলে ক্ষীণ প্রদীপযলোকে অভিলার-সক্ষিতা বাসবৰৱ| স্বর তরুণ উপঞুণ্ঠের নিকট আপন প্রণয় বাজ, 
করি্বাছে_ 
ছিল রী ললিত কণে, যবে জড়িত লঙ্কা, 
“ক্ষমা করে| মোরে, কষা কিশোর, 
হয়া কর ধরি পৃহে চলে দোর 
এ ধরল করন কঠোর, এ সহ তোমার পদ ।' 
উপগুপ্রের সহিত বাসবদতীর প্রথম নিও যেমন আকস্মিক, অচিন্তিতোপনত, সৃতাপথযাতিস। বাদবদার 
সহিত অন্তিম সাক্ষাংও ত্্রপ আকস্মিক । এবারে একক উপওপ্ত চলি্নাছেন, চৈঅরনী জ্োোস্রাধবলিড_ 
খাতান হয়েযে উল! আছুল, 
পখতরশাশে হয়েছে মুকুল, 
রাজার কাননে ধুটেছে বুল পারন্দ রহনীগ। 
বাদবধৱা আদ নগরীর যছিাগে পরিত/ক্ত-মখূত্রাবাসিগণ আজ তাহার সঙ্গ তাগ করিয়াছে বটে, কিন্ত 
অক্ণ কারপে_ 
নিহারশ রোগে সারীভট কার করে গেছে তায অঙগ । 
ঝোগনেসী-চাল! কালী তনু তার 
লয়ে প্রজাসণে পূরপরিখায 
থাহিরে ফেলেছে করি৷ পরিহার বিবাক তা॥ দঙ্গ ॥ 


উপগুণ্ত বাসবদতার রোগী দেহ নিজ অে তুলিয়া লইলেন, শু অধরে জল ঢাপিয়া দিলেন, শীত চন্দনপঞ্ষ 


“আভিদার' কবিতার উৎস-সন্ধানে 


ৰাদযদৱার দেহ লিপ্ত করিয়া দিলেন। আজ আবার স্যোৎস্রাঁবিযৌত, কোকিল-কৃজন-সৃখকিত, 
পুষ্পনৌরভবাসিত বঙ্গনীতে অসীম গগনতলে উপপ্রের সহিত বাসবছতার সাক্ষাৎকার ঘটিধাছে__ 
“কে এলেছ তুমি ওগো ঘাস" 
শুধাইল দায়ী, সানী কঃ, 
"আছি ॥ঙ্নীতে হে সময, এসেছি, ধালবহা ।" 


প্রত্যেক কবিই শ্বতঙ্থ শরষ্টা, লেইজস্থই প্রাচীন ভারডীশ্ব কাহ/বিচাত্কগ্ণ কবিকে 'প্রদ্াপতি' কূপে নির্দেশ 
করিছাছেল। ইতিহালের সর্বত্রনগোচর উপাদালকে তাঁহারা লিদ্গ নিজ বাক্তিগত প্রতিভার ও অন্থৃছৃতির 
সাছাযো একটি বিশিষ্ট স্কপ দ্বাস করিব! থাকেন-_সেইজন্ত একই বিষয় লইয| রচিত কাবা বিভিন্ন কবিশ্ন 
লেখনীতে বিভিন্ন ্কপে ও হলে সভীবিত হইয়া থাকে | ইতিছালেহ উপাদাল তাহানের নিকট স্ব স্ব মাদর্শ 
ও থসৃতিকে স্বপ দিবার উপকরণ ডিত্র আর কিছুই নহে। সেইজন্তই মাচা দানন্ববর্ধন স্পইডাবেই 
নিৰ্দ্দেশ করিম্াছেন_ 

ইতিবৃন্বশাক্জাতাং ত্য নদুফণাং স্বিতিৰ্‌। 

উৎগ্রেস্ষ্যো২পাস্তৰাততীয়সোচিতৰুখোতত: ॥ 

ল্ষি-সনথযন্বঘটন: লা ধিকোপেক্ষণা । 

নতু ফেল! শাস্তি সম্পাধনেচ্ছা। ॥ 
স্ৃতরাং সন্যাসী উপগুপ্তের কাছিনীর বে স্বপাস্বর রবীন্দ্রনাথ তাহার “অডিপার' কবিতার সংঘটন করিয়াছেন, 
তাহাতে আপত্তির কিছুযাত্র লাই । কিন্ধ, একটি প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়: কাহিনীর এই স্থপাস্বর 
সাধনের উদ্দেশ্ত কি? কেবলমাত্র মূল কাছিনীর নগ্র বীভংলভাকে একটি মপূর্ব কাবান্যবান্গ আ/বৃত 
করিবার তাগিদেই কি রবীঙ্জনাধ ঘটনাবিস্তাসের যখো অভিনবস্থদকারের আস্বোন করিয়াছিলেন, না 
অন্ত কোনও গভীর উন্দেগ্ত কবির হৃদয়ের অবচেতন স্তরে প্রস্ছন্ন ভাবে বিরাজ করিশ্বাছে ও কবির*লেখনীকে 
আপনার অন্সাতলারেই সঞ্চালিত করিয়াছে? 'অভিনার' কবিতার আলোচনা এই প্রশ্ন যে মগ্রাপঙ্গিক 
নে, তাহ রবীশ্রনাথের অস্তান্ত রচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিপ্লেধণ করিপ্া বেখাইবার চেষ্টা করিব। 


৭ 


রবীম্রনাথের ছয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধ ও তাহার প্রচারিত ধর্মের প্রতি চিরদিনই গভীর শ্রদ্ধা বিরাছনান ছিল। 
রবী্রনাখ সৃক্তক্ঠে বুদ্ধ শাফাদুলিকে 'সর্বশ্রেঠ মানব’ বলি্থা ঘোখন! করিযাছেন। বৌদ্ধধর্মের ছুইটি 
প্রধান মার্গ_- একটি মহাযান বৌদ্ধার্ম ও অপহটি হীনযান বৌস্ধধর্ম ছপে প্রাত । হীনযান যৌদ্ধধর্যের বাহন 
মুধাতঃ পালিভাষ্। অপরপক্ষে যছাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষার মাধাষে আয্াপ্রকাশ লাভ করিয়াছে।** 
ছীনঘান বৌন্ধর্মে তথাগতপ্রতিপাদিত ধর্মের শুক তবের রিক্ট। বেমনডাবে প্রকাশিত হইয়াছে, 


৯ থা “ৰমন বেদান্ত বান সে কেষলহাতর শাঙ্করষ্টান্স পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদাকুকে সম্পূর্ণ আর্ত করা হেটল ঘৰে করা 
ছা দা, সেইরপ লাদিপ্রন্থে বৌঁবর্মের বে পরিচয় পাওয়া বাব এব: হাহা অলেমবন করিয। লাব শত চুরোপীয লঞ্ডিতেনা এনেকদিন 
খরা! আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধবর্ণের দ্গগ্ লতা-নদ্কানের পক্ষে তাহাই হবেই লে ।--_বৃদধনেব, পৃ. ৫* 
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তাহার যাধূধের দিকৃটা ঠিক ততখানি প্রাধান্ত লাভ করে নাই ॥ এই জগৎ ছুঃখমূত, এই আগৎ ক্ষণিক,- 
ইছা হইতে নিষ্কৃতি লাভই সংসার-ঘাবানল-দন্ক মানবের একমাত্র কামা । শৃত্তন্ধপ পরমতর বা! নির্াণ লাডই 
হীনবানপন্থী বৌন্ধগনের জীবনের চরম লক্ষ্য ॥ হীনহানধর্থ প্রধানত; ব্যক্রিকেন্দ্রিক, লিঙ্গে নির্বাণ লাভ 
করিতে পাঙজিলেই আবনের লক্ষ্য লিক হইল। অন্তান্ত দু:বার্ডগবকেও তাহাদের শেচনীদ্ব অবস্থ। 
হইতে উদ্ধার করিদ্া শ্রেছের পথে পরিচালিত করিছা জগতের ছ্ঘডার লঘু কর! হীন্থানী স্থাবিরগপের 
লাখনপঞ্তি নহে। নির্বাণও হীনযানমতে নেতিবাচক, তাহার মধ্য মাধূর্ষের আন্বাদ আছে বলিঘ! যনে 
হয় ন!। অপরপক্ষে, সাবান বৌন্ধবর্ষে মৈত্রী ও কনার ডাবই প্রাধান্ত লাভ করিদ্বাছে। বৌক্ধার্মের তের 
দিক্‌ নহে, নেতিবাচক শৃন্ততাব্ষপ নির্বাণ নছে, কিন্ত প্রেমের দিক্‌, করুণার দিক্‌, জগতের সতাত্ব স্বীকার 
করিছ। দাগতিক দুধে হইতে জীবগলকে উদ্ধার করিবার অকৃত্রিম আগ্রহ--ইহাই হইতেছে মহাধান 
বৌন্ধপর্মেত প্রন লক্ষণ । এই মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন কালে ভারতের ভৌগোলিক লীমা অতিক্রম 
করি চীন, আপন প্রতি বিভিন্ন দেশে বাাপ্ত হুইয়াছিল। কিন্তু বৌন্ধধর্মের এই কক্ষপাঘন প্রেমিকরূপের 
বিকাশ ভারতবর্ষের জনসাধারণ তুলিতে বলিহাছে। এই সন্বদ্ধে ববীন্রনাথের লি্ের মন্তব্য 
উদ্ধারযোগা-_ 

ফোনে! দৃহৎ ধ্বই একটিথা দরদ হুষে নে, তাহাতে নানা সুত্র জাই] আয়ে। নেই ধর্কে বাহার! আগ্রর করে ত|ছার| 
আপনা এড়ৃতি॥ বিশেষত ছনুলারে তাহার কোনো একটা সুআ্কেই বিশেষ করিয়া ঘা বেশি করিযা বাছিছ! দয়) 

পিচ "ইয়েন উরি দিকের বোদ্ধধর্দে॥ হে লাপ্বায্ো॥ পিকে বিশেষ প্রথা রিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা 
ছীলখান ন ্বযা৷। এট লক বোদ্ধৰ্দে॥ তরঞ্সানের রিকেই বেনী বেক নিছে । বহাল তথা কোন্র্ম। হন: দিত্টা 
প্রকাশ করে।"* 'নূডষেছশ্রগ্গ' : ই, পৃ. ৭৮ 

বৌস্ধব্ব লও সেইন্ুপ। সকলেই জানেন এই হর্ন হীবহান এবং বহাহান এই ছুই পাখা বিশ হইয়া দিযাত্বে। এই ছুই 
শাখার হো পরতেন গর ৪11 আয়া সাধারণঞ্জ হবীনধাল সতাবলঙ্বী বোৌদ্ধযের ধর্ষকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধ বলিয়া গলা কঠিগ। 
nue 

তাহার একটি কা ২4, বহাধান-স্তরবায্বী বো বিদকে ভারতবর্ষে আমরা মেখিতে পাই না। ঘিৱীঃ কাল, যে পাণি-দাহিতা 
অমদগ্ধৰ করিয়া চুরোসীয পরেশ বোধ সনব-খ আলোচনা করিতেছেন, তাহার দৰে মহাবাৰ লত্গাছের মতগুলি পরিণত নাকার 
বারণ করে দাই ।--বৃত্ধধের, পৃ. ২৯ 

ববীন্্নাখ বৌক্ধলাহিত্য বিশে অহলদ্ধিংল! ও অহুয়াগ সহকারে অধারন করিঘাছিলেন। হীনযান 
বৌদ্ধধর্ম শুষ্ক তবাস্বেষ1 ও ব্যক্তিগত মুহুক্ষাপ্রবপতা অপেক্ষ নহাঘান যৌদ্ধার্মেদ্ প্রেম ও ভক্তির দিকৃটাই 
তাছার কবিচিত্তকে সমধিকভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। সত পুরাতবের উপাদান সংকলন তাছার অধ্যন্বনের 
উদ্দে্ড ছিস না। বোদ্ধনর্মের জীবস্ক রূপ তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কেননা, রবীজ্ঞনাখের মতে_ 

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে দীব-স॥ মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতই আলোচনার খারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ লং কথ! 
ঘাইকে পারে, বিস্তু হাহ পূর্ণ পরিচয় পাওয়া দার দা।।---ম্তচ শাস্বৰ্চন খু চিয়া লইয়া, টুকরা ছোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা হায় ন!। 
পাহার একটি সব ভাব আছেই. পৃ. ২৯ ৩= 

আপিচ__ 

শিপ বিষে পুরাতদববিৎ পতিত: শুকপঞ্জ হইতে আমা! এই বর্ণের পরিচা এহন করিও এই ঘরের হসবারা এই 

পরিচয়ের চিত রে গ্রে অভিহিত নহে। এক পরধথীপের শিখ! হইতে আয এক প্রদীপ বেষন করিনা শিখ] একশ করে তেমন করিরা 


“অভিদার' কবিতার উংস-সন্ধানে 


৩৩ 


তাহার এই ধর্মকে সমানে লাঙ করেন নাই । এন অবস্থার ঠাছাদেছ কাহ হইতে আরা বাছ। পাই তব! সিতাশ্ব মোটা জিনিল ; 
ভারা আলোকহীন, চীন, সলরশগ জদুতবদাত্র । এইজন্ত এইসপ শাহ গঢ়া বোস্ধমখ হইরে আদরা এহন ছিনিস পাই না ঘাছা 
আমাতের অনুকেরপর পতীয় ধার শান্ত জো গাইতে শ্বারে। একজন বর্মশ্রারণ ঘাঝি অনেক কাল পা এছ দালে!ডলা করিয়াছিলেন। 
** আহানে একদিন বুৰ্যাছছিলাদ বে, তিনি এই নালো5লানল পাৰ ব্যই, ঠাহার সবর দিখা! কাটা €ে। সুদের পৃ. ৯১ 

য়বীজনাথ বৌদ্ধদের ইতিহাস ও সাছিত্য-_ ছইই 'তাস্ক নিপুণডার সহিত অগুষলন করিষাচিলেন। 
কিন্ধ তাহার অদীত বিষয়গুলি শুধুই বুদ্ধির কোঠায় গিষা স্বীকৃত নীরপ বস্বপুঞ্জে পর্যাবলিত হয নাই । তিনি 
অন্থরের অন্তরে ছিলেন কবি, পাণ্ডিত্য উপানান স্তাহার প্রতিভা যতই থাকুক ন! কেন। সেইঙ্্ত কিনি 
যাহাই অধারন করিতেন লে-লবই তাহার হৃদছের জনুভূতির স্পর্শে সজীব হুইয়া উঠিত। বৌদ্ধ শাহু, সাহিত্য 
ও ধর্বের চর্চ। ফরি্া তিনি ভারতের জতীত ইতিছাপের একটি গৌরব আপাকে সূর্ভণে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিলেন এবং সেই অধ্যায়ের বিলি অধিনায়ক পুরুষ, ভগবান্‌ তথাগত বুদ্ধ, তিনি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে 
কক্চণ? প্রজ্ঞা ও নৈয়ীর দীবস্থ বিগ্রহ্রূপে প্রতীহনান হইলেন । দৃগ হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন বুদ্ধের তপন্থ! 
ততখানি নহে, হতথানি ছুখার্ড প্রাণিবর্গের দুশ লাঘবের জস্ক। সেইজন্ত মহাযান বৌদ্ধমাছিতো বুদ্ধদেব 
বসরা রূপে অভিহিত হইয়াছেন 

চিরাতুছে বীবলোকে ক্লেশৰ ব্স্রিপীড়িতে । 
বৈত্বরাট্‌ রং সমূহপ্জ: সধব্যাকিসযোচক: ॥ 

বুদ্ধদেবের এই করুণাঘন বৈন্বরাট্ক্কপই রবীন্নাখের কবিচিত্তকে অভি্তুত করিয়াছিল সরধাধেক পরিমাণে । 
তাই রবীশ্্ন/খ বৃদ্ধদেবের উদ্দেশে শ্র্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে গিন্বা এক জাগায় বলিদাছেল_ 

ঠা শরণ নেব বিনি আপনার মনে] নাহুঘকে অকাণ করেছেন । বিনি সেই কির কণ! হলেছেন, হে মুকি ন৪র্ঘক নয়, সমর্থক ; 
বে মকি ফ্ত্যাগে নয দাধুকর্ষে॥ কৰে জান্তযাগে ;!ে সুকি রাসদেব ধরনে গর, সংগীবের প্রতি অপনথিযের মৈরীসাধনায় | ও, পৃ. >২ 
আর একদাবগায় তিনি বলিতেছেন 

এই (ময় কাৰে, এই আবানবিহীন অবানেয তাবে আত্মাকে হৰল: পরিপূর্ণ ক'রে তোলযার ছকে দৃদ্ধদেৰের উপদেশে আঁ, 
তিনি তার সাধনএনাালীও বলে দিয়েছেন) 

এ জে। বালন।ল'হয়শের প্রণালী নয, এ তো বিশ হতে বিদুখ হবার প্রশথালী নয, এ থে সকলের স্তিবুখে জাসছাকে হ্যাঁ করবার 
পদ্ধতি । এই এপালীর নাম 'যেতিজাফনা'-_বৈীভাবৰ| 8 ক্ষবিহাৰ' : এ. পৃ, ১৭-১৮ 

আবার 

অতাহ গসাধনার খায়! তিনি আঁবকে মোহ থেকে দৃক্ত করতে উপবেশ দিয়েছেন এবং মৈতরীভাবন| বরা আব ক ঘাণ করবার 
পথ দেখিয়েছেন | এরতিদিন এই কণা স্বরণ করো খে, আমার দীল, অথও আছে, অন্চিত্র জাছে এব অ্তিধিন চিত্তকে এই আবনার 
লিখি করে| থে, কসণঃ নকল বিযোহ কেটে দিয়ে আমা আন! সবচে প্রসারিত হচ্ছে । এই পদ্ধতিকে তে। কোনোকনেই শৃত্ততা- 
লাঙের পঞ্চতি দলা বায়না । এই তে] (বধিলগাতের পদ্ধত, এই তো আস্লাক্ষের পদ্ধতি, পরবাহ্ধদাকের পদ্ধতি । _-উ, পৃ. ২৩ 

রবীশ্রনাথ মূলড: কবি, তাই মহাধান বৌদ্ধলাছিতোর হৃনঘ়বৃত্রিপ্রধান এই মৈহ্রীপাখনের পদ্ধতি ওঁহোর 
কবিহৃদ্কে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল, এবং এই কারণেই ১৮৮২ পৃষ্টাব্দে »্যাজা রাজেম্রলাল 
মিতের The Sanskrit Bwidhist Litrature 9 Neral গ্রন্থের প্রকাশন যাহাতে সবগ্রথম 
বিশ্বততগ্রা নহাযান বোদ্ধার্দের স্থবিশাল সাছিত্য বিখংসমাঙ্গের-সমক্ষে উদ্ঘাটিত ছহ,-- তাছায় কৰি প্রতিভার 
উস্বেষের ইতিছাসে একটি সদধিক গুরত্বপূর্ণ ঘটনা বলি বিবেচিত হইবার যোগ্য । রবীক্রনাথের 
বৌদ্ধধর্দশংকঞান্ত ৰাবতীয় আলোচনার উৎস -- এই একটিমাত্র গ্রন্থ; ইছা! কিছুসাত্র অত্যুক্জি নহে। 


* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাধাড় ১৮৮* শক 


৮ 


“অভিসার কবিতার আলোচনা-প্রশৃন্মে উল্লিখিত মন্তব্যগুলি একেবারেই অবান্তর নছে। রবীজ্রনাখ বৃক্তদেবকে 
ধেমন ‘প্রেমের মঙ্গল বিনকর" রূপে কল্পনা করিছাছেন, সেইরূপ উপগ্ুপ্তও ছিলেন বৌন্ধলরে বৃদ্ধেরই 
বাতি কূপ 1: মহাদান বৌদ্ধদাহিত্যে তিনি “লক্ষণকো বুদ্ধ' রূপে পরিচিত ॥ স্থতরাং রবীন্রনাথ 
যেমন বুহ্ধেবকে নৈত্রী ও করুণার আকরত্বপে কমন করিছথা তাহার উদ্দেশে অন্তরের অকত্মিম শরদ্ধাজুলি 
নিবেদন করিয়াছেন, সেইরূপ উপগুপ্রের মধোও তিনি সেইসকল অভুত্প গশেরই সমাবেশ কল্পনা! করিহ্বাছেন। 
'বোধিলবাবদানকজলতা'র বা 'দিব্যাবদানে'র উপগুপ্ত চরিত্রে করুণা অপেক্ষা নির্বেদ ও বৈয়াগোর লক্ষণই 
বেন প্রকট হইয়া উঠিযাছে। তাই বিজ্ুতসরবঙগী মুদূ্য বাসবদতাকে জগতের নিলারতা ও কাময়াগের 
পরিপাদবিরদূত! সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া তাছার চিতে বৈরাপা উৎপাদন করত; মোক্ষপথে পরিচালিত 
করাই বধ্যভূনিতে উপুধের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ। কিন্তু ইহাতে যহাধানের করণা ও মৈত্রী ভাব 
ততটা প্রকাৰ পায় নাই, বতটা! প্রকাশ পাইয়াছে হীনযানলম্মত তব্ানের দিক্‌, বিধয়বৈরাগ্যের দিক্‌ । রবী - 
লাখ তাঁছার সহজাত অস্ত গ্রির সাহায্য নহাযান বৌদ্ধধর্বের মর্মফথ! অতি সহজেই উপলঙ্ধি করিতে পারি 
ছিলেন, তাই উপগুপ্রের চহিআ নছাঘান বৌদ্ধনতের আদর্শ অনুলারে পরিবাতিত কন্তিবার সাহস তাহার হইরা- 
ছিল এবং পবীন্রনাধ-অবলম্থিত পরিসংপ্কারই কি বাসবদত্তার শোচনীঙ পরিণাবের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর 
সমঞ্জদ বলিয়া প্রতিভাত হয় না? তাই উপগুপ্ বাসবৰত্তাকে বৈয়াগ্যজনক উপদেশ ছিতেছেন না, কিন্ব_ 
সন্যাসী বলি জাড়ই শির ভুলি নিল নিব অঙ্ে। 
জাগি! দিল জন৷ ওফ জরে, 
হয পরি দিল শির” দেয়ে 
লেপি দিল দেহ আপনার করে দীত চম্মনপনকে 

ইহা কি ভগবান্‌ তথখাগতেরই কক্ণাবন “বৈদ্তরাট' রূপ নহে ? এবং বছাধান সংশ্রদান্বের মতে ‘অলক্ষনক 
বুদ্ধ' স্থবির উপগু্রের চরিত্রের মৈত্রী ও কর্ণার ভাব, থাহা রবীন্দরাখের মতে বুস্ধ'দেশনার মর্মকথা, আর 
কোনও উপায়েই কি তাহাকে ইহা অপেক্ষা সক্ষরতর ভাবে প্রকাশ কর! সন্ঘব হইত? সত্যই, “সন্াসী- 
উপগুপ্র বৌদ্ধ ইতিহাসের সবস্ত আরোজনের মধ্যে একমাত্র বীজনাথের কাছে একী মহিমাছ একী 
ফরুণায প্রকাশ পেরেছিল" 
2 Sf "The name of Upagvpla occurs incidentally in the tcripiures and commentatien 
of the so-called Northern or Mabdydna Boddhists, as the patronymic of the fourth member 
of the series of patriarch the Baddhist Chorch, in direct socorssion {from the epoch of 
Cikhya Muni's death. He is also referred to (berein, as being the converter and 
হব of the great emperor 855০0 and it is in this respect, as Ihe alleged ii 
Agdka'> great missionory movement, which led to Baddhism becoming a poer in 
that Cpagnpta claims our special nolice. Of such importance is he considered, that his coming 
is nlleged to have been predicted by both Boddha bhimacif and by his favourite disciple 
Auands. Aud of him Tiirznitha, the Tibetan historian, writes: “Since the deaili of the 
Guide (Hoddha} no man has been born who has dove ta mach good to living beings ৬৬ this 
man.’ (Beal's Si-yu-kl. J. 182, 0. 48).°—L. A. Wadden: Upagupla, the Fourth Buddhist 


Pairiorch. and High Priesl of Agdka. Uournal of ihe 4815155০121 of Bengal, 1697, 
VoLLXVI, No. 1, p. 76). 












শব্দ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ 


সমীরকান্ত গুপ্ত 


রবীন্বলাখ বিচিত্রভাবে বাংলা সাহিতাকে সমস্ত করে তুলেছেন । ভাবলম্পদ এবং রচনারীতিতে ভার 
দান যেলন অতুলনীষ, তেমনি শব্দদরীর ব্যাপারে তার সমকক্ষ প্রা নেই বললেই চলে। পুরোধাহী 
হিলাবে তিনি শুধু নূতন শব্দই সৃষ্টি করেন নি, তিনি সি করেছেন আবার লাগসই শব্ব-- তাতে ঘে মাত্র 
বৈঘাকরনিক বুদ্ধিই দুগ্ধ হব এখন নয়, রূসিকছনের শরতিও তৃপ্ত হয়। এইখানেই ভার সাগলোর বৈশিষ্টা। 
উত্াবিত শব অভিধানের বক্ষে অস্পট-পরিচয়ের লেহেল-আ্াটা শিলীকৃত ফসিলের তো নহ, ত! জীবন্ব_ 
চলমান সাহিত্যের প্রাণের সঙ্গে একাত্ম । 

নূতন শব্দ ছাড়া আর-এক ধরনের সামান্য কিছু শব্ব এখানে স্থান পেল__ এই শব্দগুলি ভুডিধানে ছিল, 
তবে রবীন্দ্রনাথ বাবছার করেছেন বলে এখন তাদের এক নৃতন মর্ধাদ। | বণ্তত অচল ব! অনল শব্বকে 
সূচল ও বহচল করা, শব্থকে একপ্রকার নৃতলভাবে স্বর করাই বলা চলে। 

এই শৰ-সংগ্রহে বে ইংরেছী দেওয়া হল তা প্রধানত: লংকলদ্বিতাকেই স্থির করতে হয়েছে, স্বতরাং 
কোনো আটির জন্ত কবিকে দায়ী কর! যাবে না। অবশ্ত, বেখানে তিনি বাংলার সধ্দেলদ্দে ইংরেজী 
গ্রতিশঝটিও উল্লেখ করেছেন সেখানে লেখক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পেরেছেন। শুধু শঞ্চটি দানা লব, 
পাঠক হাতে তার কৌতুহল সম্পূর্ণ পরিতৃ্ত করতে পারেন সেঙন্ত পাশে পাশে নুবীন্্র-রচনাবলীর খণ্ডলংখ্য! 
এবং পৃষ্ঠা নির্দেশ বরা হল। 

যধীজ্নাখের সমর গম্থরচনা! ধখালস্তব অনুসন্ধান করে এই সংগ্রহ তৈরি। কোনো গ্রস্বের ‘পরিশিষ্ট' 
কিছ্বা 'গ্রশ্থপরিচয্ন' আলোচা তালিকার বিচার হর নি। 


Assimilation করণ ২৩৪১৭ 
Asteroids গ্রাহিকা ২৫৩৯৮ 
Autobiographical আত্মজৈবনিক ২১৪২২: 


Abstract অবচ্ছিহ ১৪1৫, নির্বস্তক 
Abstraction অবচ্ছিছ পদার্থ ১৯৩৬৮ 
০৪০৫০৪৫ ঝোক ২১৩৯৯ 


Achievable আন্বত্তিগষ্য ১১৪৭১ 
clive সকৰ্মক ৮২৫১ 

লকামী ২০৩০৫ 
Aesthetics নন্দনতব ২৩৪২৫ 
Ainiable প্রিযচারী। ১০৭৭ 
Anachronism কালবিরোধ দোষ ৮1৪৫* 
4245৫ পরিশাস্ত ১২৪৪২ 
Appetise ক্ষুধাকরতা ১২/৩৫৪ 


dst রূপদক্ষ ২০৩০ 


Autonomous সবরশালিত ২০/৩১৮ 
Background পরিপ্রেক্ষণিক!] ২৩৫২৫ 
Baplism অঙগাদীক্ষা ২০৩৯৮ £ 
Bigamy ব্য ১১৪৯৩ 
Bohemian যোহিষীয় ১২/৩৫২ 
Bourgeoisie পরশ্রদজীবী ২৯২৯৯ 
80115 eye lanteru বৃবচক্ক ল$ন ২৮1৩৫ 
Bureaucracy আাপিলিশালন ১,৪৪০ 
Burlesque কৌতুকলাট্য 


Capitalist মহাছন ১৭০২৫ 


Caste of indoleuce কুঁড়েমির কে ১৫2৩ 


Centrifugal কেaতিগ ১০৪৯৯ 
Centripetal কেন্্রাছুগ ১৪৷৩:৩ 


Champion (of a canse) তপতি ১২॥১৩ 


Character চরিত্রকপ (দাটের -) ১৯৪৪৩ 
Civil war ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড ১২/৭৮০ 
Collectivisation একত্নিকতা ১০২৯২ 
Colour Scheue বর্ণকললা সংস্থান ২4৩০৬ 
Combination সংঘট ২৫৪৮ 
Composition সংস্থান (চিত্রবন্তর -) ২০৩৬ 
Controlled নিধনিত ১২/৪২২ 
C০r০০0৭ কিনতীটিকা ২৫/৩৬৪ 
Crooked ত্যাড়া (- বুদ্ধি) ১*।২*২ 
Dazzle ধাৱান ১০1২৭ 
Decoration লঙ্জগীকরণ ২১/৩৮৬ 
Diarchy ধৈরাজা ১১৪১৭ 
Disconuected অনংসক্ত ৮1৪২৪ 
অন্ধ ১২৷৩২২ 
Dislike অপ্রেম ১৩৮৬ 
Diversity শ্ুভেদ ৪1০৮৫ 
0০৪৮ শান্ববত ২৪)২৭৪ 
Door handle দ্বারকর্ণ ১1৮৯ 
Dramatic নাটটীয় ১। ববির বস্ববা 
Duran দ্বারবান ১২৪১২ 
Educatiorist শিক্ষাতববিৎ, ২৪1৩৩২ 
Electricity বৈদ্াত ২৫)৩৮২ 
Flixir of life চিরনীবল রল ১১/৪৭১ 
Emotion ভয়ের বৃদ্ধি ২৬০১ 
Energy প্রৈতি ২৬০১ 
Equalise সমীকরণ ২৪৫০২ 
ExaEEeTAtion অমিতভাৰণ ১১/৪১৫ 
Expanding ব্যাপামান ২1৫৬১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮০ শক 


Extremism অতিশপন্ব। ২৪/২৮৪ 
Fancy all ছদ্মবেশী নাচ ১1498 
Far reacling দূরগামী ১২/৩৮৩ 
Forced labour অগত্যা প্রেরিত খাটুনি 816১১ 
Foster-son কৃতকপুত্ৰ ৫1২২৮ 
Fragrance লৌগন্ধ ২৬৩৯ 
Pesture বাঞ্জনা ১৬৩১১ 
3105" school স্বীবিদ্তাল ৬১৯৯ 
Goalless গম্যবিষ্থীন ১1২৭৪ 
Government রাছাততজ ১৭:৮১ 
G০veraor শানরিতা ১1৪৯৭ 
Granary (Collective) ধর্ষগোলা ১০৫১৪ 
Gravitation মছাকর্য ২৫৩৮১ 
ভারাবর্ডন ২৫৩৮২ 
Greatest good of the largest ouiuber 
প্রচুরতন লোকের প্রনৃততম হুধ সাধন ৭/৪৩৫ 
Guide পরিষর্শ মিতা! ২০-০৬ 
Have-nots কৰিকেয়া ২৪।২৭২ 
Heartless নিবিবেক ১২৪৪৮ 
Humiliated অবমানিত ৬.৬*৮ 
Humilialory অবমানদনক ২৬১৬ 
Ignition আহেযত!| ১০২৭৪ 
Image উপদ্ধায়। *)১০৩ 
Impersonal বাক্তিক 9/॥*> 
নিৰ্বক্রিক ৯1২১২ 
Inonimate অপরাধী ৮1৩৯৩ 
বিপ, Auiয৷ate প্রানী ৮৩০৩ 
Indelible অপরিমোচনীয় ১১1৪১৫ 
185018০ অতিনীল ২৫1৫৮ 
Infra-red light লাল-উ্জানি আলে| ২৭।৩৫৮ 
Iosult অসম্মাননা ৬৪৬৩৬ 
Intelligible প্রতীতিগন্য 
Interesting কৌতুকবছ ৯৪৯৯ 


শব্দ-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ 


I5anders স্বৈপান্ধলগণ ১২/৪২৪ 
Labour ন ৯৫১১ 
Labourer শ্রমী ১০৪১২ 


Labour saving machiue শিতশ্রধিক হছে ১৭:১৪ 


audscape ভূদৃষ্কচিজ ১৭৩৪১ 
Law and order বিধি এবং ব্যবস্থা ২৪)২৪৯ 
Leader কর্তাব্যক্তি ১১1৩৭ 

দেশলাহক ১২৪৮৭ 
Limitless অমাত ১৯1৪২৬ 
Loose (dress) চল্কো ১৫1৪৮ 
Manners শিষ্টাচার ৬:১১৬ 
Martial race যোস্কস্াতি ৪189২ 
Mesmerisma সন্মোছন ১৪।৪*৬ 
Miner খলিক ১২1৪৪* 

৯১৪০৫৫০০15৮) একালীন্বতা ৬১৭১ 
Monogamy অহর বিবাহ ২১/৩৬৭ 
Mooulight Sonata চস্্রালোক-গীতিক। ১২২৭৪ 
Natural selection প্রাকৃতিক নির্বাচনতব ১৩৪১৭ 
Naturalness লহছত। 

Negative গণায্মক ৬,৫৩২ 
নঙর্ঘক ২৪৪৫৭ 
নামী ২৫,৩১৬ 
Neglect of duty কর্তবোর গাফেলি ২৫1২৭ 

diam অনাবরণ ২২/৩৯৬ 
Official rule আ.পিলি শাসন ১২৷৪৪* 
Organised ব্যৃহবন্ধ ১-॥৫১৫ 

সংহত ১২১৪২২ 
Originality অপূৰ্বত! ২৩৪১+ 
Originated উত্থিত ১২)৩১৮ 
Over-enthusiastic অত্যুৎসাহিক ১০৫০৮ 
Paper-weight কাগজাচাপা ১৪৭ 
Passive অকৰ্মক ৮২২৫১ 
অকারী ২০৩০৭ 


Patch-work গৌোজামিলন ৮7১৫৫ 
Pattiolism” শ্বাদেশিকতা| ১৭৬২৮ 
Pedestrian পনাতিক ১২1৫৪ 
Perceivable প্রতাক্ষগনা ১১/5৪৭১ 
Permanence চিননত্ধ ১৫৭৮ 
Personality বাকিন্থস্থাপ ১1৪৩০ 
Philosophy of lile ীধনতর ১২৩০৬ 
Physics বন্ধত ১৯1৪৪৩ 

Pioneer পূরোযারী ২*।৩*২ 
Pleasant চিতপ্রচৃজকর 61২৪৯ 
Police rule পুলিশরা কত! ১২১৩ 
Politician রাষ্টতাববিক ১২।২৭৬ 
Politics সাত ১১৪৮৫ 
Polyarchy বহুরাজকতা ১২1৪৪২ 
Pompous ধু্মার (- ব্যাপার) ১৯1১ 
Popular জালপদিক ৪19১৪ ছনপ্রি্ 
Positive ধনাস্থক ৬৪৩২ 

লদর্থক ২৪.৪৪৭ 
হাদী ২৫০৯২ 

Practical বন্তগংবন্ধ ৬।৬*৪ 
Proportion ধখাপরিমিতত! ২1৬১৮ 
Psychoanalylical ননোবিকলনমূলক ৫1১৯৮ 
Reading room পাঠগৃহ ২৯৩২৯ 
Realistic বস্তুত ৮১৮৫ 





Reason যুক্তি ১১৩৯৩ 
Reflex aclion পতিবৃতিতক্ৰিদ্ধ। ১৭৫৯৩ 


Regional study স্থানিক তথালাধন ২০1৩০ 
Repulsiou বিশ্রকর্ধথণ ১৩৬৪২৩ 
Responsible দায়িক ৪৩2 

Resiguation দুংবস্বীকার ১৪৪৬৬ 
Restrain লংবরণ ১১/৩১৪ 

Return পালটাই ১২৫১২ 

Reunion হিলনসভা! ৯9০৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈলাখ-নাযাঢ় ১৮৮* শক 


Rolling stone gathers no moss গড়ানে /Suggestiveness বাজনা ১৮:২১ 


পাথরের কপালে শ্তাওলা ছোটে নী ১:৷৩-১ 
/ি০mauce উপস্তাবরল ৯০ 
Ruler শাসগ্ধিতা 
Ruling race জেতৃক্গাতি ১০৪৩১ 
Savaloriuin আরোগ্য!লয় ২০৩১৮ 
Saunctlity of lile প্রাণের মাহাক্মা ১১৮৯ 
S5colding তিরস্কর্ণী 418০৬ 
১৪৫০৩ দৃষ্তপট ৪199৯ 
51-87588 আয্মবিসঙ্গী ১৩৭৭ 
09৫ বোধ ১১১১৫ 
588৬০ of humour tITা-বোধ ২৫৬৮ 
Sentimentalism ভাববাতিকতা ১২1৪৭ 
Serious subject গ্রান্ডারি বিষয় ১৫৭১ 
Significant ভাবগঠ ১২২৭৩ 
15154৩71015 ভতাশ্াদকতত্ত্র ১৭২৭৬ 
57৫০ অবকাশ ২০৩৬ 
Spanish স্পানীয় ৩৫১৭ 
Spare the rod and spoil the child 
বেত বাচাইলে ছেলে বাটি করা ছয় ২৭৩৭২ 
Spotless নিরজন ১৭/৩৬৬ 
$৭৩৫ চৌকা হইয বসা ১২৩৯৬ 
Statistician শুমার়নবিল ১২/৫১২ 
Sterile বন্ধা ৫1৫২০ 
Stratosphere ব্ৰত ২৫ 1৪:৯ 
এ৷! রীতি 2৫২৩ 
ছাদ 21৭২৩ 
যুচনারেধা ১২২৭৮ 





দর্তমান এসছে পূপ্রাশিত ছুইটি হচনাও ল:কনিত হইল 


Suitcase চর্ষপেটক ১৫৯২ 
Sunday 25510 বৃবিবারিক লডা ১1৫৬৬ 
Suprenacy দাবরাব ১৮৫৩ 


Syminelry সম্মিতি ২১৪৩০ 
০৪০1৩ আজিক ২১৩৫৩ 


‘Tendril আকড়ি 2/৩৮৭ 

Test room পরীক্ষাকক্ষ ১১৪৭, 
পরী ক্ষাশাল! ১১৪৭১ 
পরীক্ষাগার ১১1৪৭১ 


১588০ পরিণামদারণ 2,৫*১ 


‘Troposphere ক্ৃনধস্র ২৫/৪১৮ 

Ultra-violet ray বেগনী-পারের আলে! ২৫৩৮ 
Uudecoratled অক্ততবেশ ৬৫৮০ 
Underground train পাতাল-বাশ্পধান ১৬*৩ 
Understatement উনোক্ডি ২৩,৪৫৭ 
Unfolding অভিব্যঙ্ছমান ১৪।০৩৪ 

077৫: উপরিবর্তী 

Upper garuient উ্তরচ্ছদ ১২1৩৩ 

Urn পৃজাপাত্র 

Vivisection জীবচ্ছে ১1৪৯৯ 


০০০০০] Music গেয় সংগীত ১৭৩৮৮ 


Waiting room প্রতীক্ষাশালা ১/৬*৩ 
Well-wisher হিতেদ্ছু ৩৬১২ 
Wes পূর্যোসতভূষি ১০1৩৯২, 


Windmill বান চর ২1৩০৩ 


নমালোচনার পরিভাষা 
বৃদ্ধদেব বন্থ 


'কিবিতা'র আশ্িন ১৩৫৫ সংখ্যাত ববীন্রলাথের উদ্ভাবিত হে-সব পরিভাষা সংকলন করেছিলাম, তার 
তালিক! নিচে দিচ্ছি । এই কথাগুলোর মধ্যে কোনটা কোথাত পেয়েছিলাম এখন নার মনে পড়ছে না 
‘রূঢ়িক’ শব্দ বিষে আবার স্মতি একেবারেই নিক । কোনো-কোলোটাকে হয়তো ঠিক পরিভাষা 
বল! হায় না-_ 'লাছিতাবৃত্ি' বা “সাছিত্যবাবল? হে-কেউ লিখতে পারতেন, কিন্তু রবীন্লাখের আগে 
কেউ লিখেছিলেন কিনা জানি না। Dএৎm৷০৷ _ দ্ীবলদেবতা £ তার মালে এই গে জীবনদেবতার 
বেবব্যাখা! ববীঙ্গনাথ নিজে দিয়েছেন তা বোরোপীছ 1209০০এর ধারণার সঙ্গে মিলে ধান্ব॥ “চয়নিকা' ও 
“ন্বীবনস্থতি' যদিও বইয়ের নাম, চলতি বাংলার লাধারণ শব্মভাণ্ডারে ও-হুটি গৃহীত হয়েছে। ‘আত্মজীবনী’ 
ও 'জীবনস্বতি', 21০৮1০89000 ও 400৫50105-এর মতোই, প্রান্থ সমার্থক । এই তালিকা 
মম্পূ্ণতার দাবি নেই তা বলা বাহুলা ; হঘতে! এটি একেবারে নিঝুলিও নয়ন । 


Abstract নির্বস্বক Life force প্রানশক্তি 

Alive পকারী (The) Literary profession লাহিতাবৃবি, 
(Ps5ive) অকারী সাছিতাবাধলা 
Actual প্রান্ত _ 1550৩ মরমী 
Aesthetics নন্দনতব Nationa) শ্বাজাতিক 

Anarchy নৈরাজা Negative নঙর্থক 

পরম 100৩1985 চগ্ছনিকা। (Positive) লদর্থক 

878৩০ রূপকার Originality পূবত! 


Autobiography জীবনস্বতি 
AutobiograpPlical আত্মলৈবনিক 


Pirsonality ব্যক্তিদ্বত্বপ 
Perspective পরিপ্রেক্ণিক! 


Complex বহলাঙ্গ Posterity মহাকাল 

Compulsory আবন্তিক Practical কারদিত্ী 

Daemon জীবনদেবতা (Theoretical ভাবহিত্্ী) 

Destructive বৈনাশিক এহealism বাআবিকতা, বস্ত্র 

Elementary হক Prose rhythm Tw 
Harmony শ্বরলংগতি Self-contradictory তোধিরোধী 

Humanity মানধিকতা Sentimental ডাব্বিলালী 

Impersonal নৈর্বাক্তিক Siniple সবদাশ্গ 

Interest খখহকা -i0E -কর 51998 অপভাহা 

The times চলতিকাল 


Journalistic খবুরে কাগজে 


শব্দচয়ন 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলা ভাষার গন্ভ লিখতে নতুন শব্বের প্রস্বোছন প্রতিদিনই ঘটে ! অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখ! 
লিখে এনেছি । সেই উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হুল। কিন্তু প্রান মনের ভিত্বরে খটকা 
খেবে ধাত । সথবিপা এই যে, বার বার বাহারের দ্বারাই শজ্ধবিশেতের নর্থ আপনি পাকা হয়ে €ঠে, মূলে 
হেটা অপঙ্গত অভ্যানে সেট। সঙ্গতি লাভ করে। তংলবে লাছিতোর হটগোলে এমন অনেক শব্দের 
আসমানি হয় ঘা ভাষাকে বেন চিরদিনই পীড়া ছিতে থাকে | বেষন ‘সহাহকৃতি'। এটা sympathy 
শব্দের অর্দম!॥ 'লিল্প্যাখি'র গোড়াকার অর্থ ছিল “দয়দ' । ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের 
নয্ন। কিন্ুবাবহারকালে ইংহ্গেিতে ‘সিম্প্যাদি'র মূল অর্থ আপন ধাতুগ্ত সীদা ছাদে গেছে। তাই 
কোনো একটা গ্রস্থাব লক্ষে ও সিম্পযাখির কথা শোনা হাক । ঝংলাতেও আমর! বলতে আরম্ভ করেছি, 
“এই প্রস্তাবে মামার সহাম্থঘৃতি আছে' | বলা উচিত ‘সন্মতি আছে", বা ‘আনি এর সমর্থন করি*। 
ধাই হোক, সহাহথছুতি কথাটা যে বানানো! কথ্য এবং ওটা এখনো মানানলই হয় নি তা বেশ বোবা 
যায়, ঘখন ও শন্ঘটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'লিশ্প্যাথেটিক'এর কী তর্জমা হতে পারে 
শিহাহুভৌতিক", ব! “হাস্থনৃতিসীল', বা! 'সহাহুভৃতিযান' ? ভাষায় হেন খাপ খা না সেই জন্যেই আজ 
পর্বস্থ বাঙালি লেখক এর প্রয়োপ্রনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' বাবহার করি, কিন্ত 
লহাছভৃতির বেলার লঙ্ছায় চুপ করে খাই । অখচ সংস্কৃত ভাষার এমন একটি শষ আছে, হেট! একেবারেই 
তথার্ক । লে হচ্ছে 'অগুকন্প।'। ধ্বনিবিজঞানে ধ্বনি ও বাস্ডবস্্ের তারের মো সিশ্প্যাখি'র কথা শোনা 
দায় হে স্বরে বিশেষ কোলো তার বাধা সেই হুর শঙ্কিত ছলে সেই তারটি অহুকল্পিত ও অহধ্বনিত 
হয়) এই তো 'ঘহবম্পন' । অন্যের বোনা বখন আমার চিত ব্যখিত হয় তখন সেই তো (ঠিক 
“মন্তুকম্পা' | ‘অহুফম্পায়ী' কথাটা সংস্কতে আছে। “মহকম্পাপ্রবণ' শব্ষটাও বন্দ শোনায় না। 
“মহকম্পালু বোধ করি ভালোই চলে । দুশকিল এই থে, দখলের দলিলটাই ভাবার স্বত্বের দলিল হয়ে 
ওঠে। কেবলবাত্। এই কারণেই “কান' 'লোন।' ‘চুন’ ‘পান’ শঙ্বগুলোতে মূর্ধনত ণ'এর জনর্দিকার নিরোধ 
ফর! এত ছুঃলাধা হয়েছে । ছাপাখানার অক্ষর-যোদকেরা সংশোপন বালে না) তাদের প্রশ্ন করা যেতে 
পারত যে, কানের এক ‘সোনা'দ যদি মূ ৭ লাগল, তবে অক 'শোনা'ঘ কেন দস্ত্য ন লাগে) শ্রবণ 
শষের র-ফলা লোপ হুযার সঙ্গে বঙ্গে তায় সুরত ৭ সংস্কৃত ব্াক্ষরণ বতেই দন্তয ন হথেছে। অথচ স্বর্ণ 
শন্ম ধধন রে বর্জন করে ‘সোনা! ছল, তখন সুন্নত প'এরযর বিএন কোন্‌ মতে হয়? ছাল আদলের নতুল 
লংস্কৃত-পোড়োর! “সোনা'কে শোধন করে নিয়েছেন, তাদের স্বকল্পিত ব্যাকত্রণবিধির খারা এখন দখল 
প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অস্ত প্রমাণ শগ্রাহ্ হয়ে গেল । ‘শ্রবণ’ শব্বের অপত্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা তাহাহ 
বানান-দে্হ ধারণ করেছিল তখন বিশ্ালাগর প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতের বিধানকর্ডা ছিলেন-ন সেদদিনকার 
বানানে ফান লোন। প্রতৃতিরও দূর্তবপ্রাধি হয নি। কফ শবনাত কানাই শবে আও দন্্য ন-চলছে, বর্ণ 
( বৰ্শযোজন) শবজাত বানান শব্দে আছ সূর্ভয এ প্রবেশ ঘটে নি তাতে কি পাততিত্যর খর্বতা ঘটেছে? 


শবন্দচছন 


কিছুকাল পূবে হপন ভাবতশালনকর্ডারা “ইন্টার্ন শুরু কয়লেন্ত তখন প্ববরের কাগছে তাড়াতাড়ি 
একটা শব্দ সত হয়ে গেল-_'মস্চর্ীণ ॥ শব্ষসাদৃষ্ত ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো ঘুক্রি নেই । বিশে্ণে 
ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। ১০৫০%০০৩টকে কি বলতে হবে “বছিন্রীণ' ? অথচ 
“অস্থরাহণ, অন্থর!ছিত, বছিরার়ণ, বহিরারিত' ব্যবহার করলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে 
স্থবিধাও ঘটে । 

নূতন সংঘটিত শহেরে মধ্যে বদর্ঘতার শ্রেঠ লাভ করেছে "বাধ্যতামূলক শিক্ষা | প্রথমতঃ শিক্ষাত 
মূলের দিকে বাধ্যত! নয়, ওই! শিক্ষার পিঠের দিকে । বিষ্াদান বা বিস্টালাভই হচ্ছে শিক্ষার মূলে_ 
তার প্রণালীতেই 'কন্পাল্শন্ত। বখচ 'অবস্ত-শিক্ষা' শৰ্টা বলবামাত্র বোব। হার জিনিসটা ফী। 
“দেশে জবস্ত-শিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত’ কানেও শোনায় ভালে, মনেও প্রবেশ করে লহজে। 
“্ৰস্পান্লারি এডুকেশন'এর বাংলা বদি ঘর 'বাধাতামূলক শিক্ষা" “কন্পাল্ারি সাবডেক্ট' কি হবে 
‘বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিধয়' ? তার চেয়ে “অবস্ত-পাঠা বিষ কি সঙ্গত ও সহছ শোনার না? 'উক্ছিক' 
(০চi০৷৭! ) শষট। সংস্কতে পেয়েছি, তারি বিপরীতে “আবস্টিক" পন্ধ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের 
ছিদ্ধালা করি। ইংরেজিতে বে শব্ব অতান্ত লজ ও নিত্যগ্রচলিত, দরকারের লমধ বাংলা তার 
প্রতিশবা সহসা খু'ছে পাওরা ধার না, তখন তাড়াতাড়ি ঘা হব একটা বানিয়ে দিতে হয়। লেটা অনেক 
সময বেগাপ ছে ছাড়ায় অনেক লনন্ব মূল ভাবট। ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে । অথচ সংস্কৃত ভাষার 
হয়তো তার অবিকল বা অছন্জপ ভাবের শব্ধ চূর্ণ নন্ব। একদিন 'কিপোর্ট কথাটার বাংলা করবায় 
শ্ররোজন হরেছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা কর! গেল, কোনোটাই হনে লাগল না। হঠাৎ ঘনে 
পড়ল কাদত্বরীতে আছে ‘প্রতিবেদন'_- আর ভাবনা রইল না। প্রতিবেদন, প্রতিযেদিত, প্রতিবেদক 
যেমন করেই বাবছার কর, কানে বা মনে কোখাও বাখে না। জনসংখ্যার অতিরৃদ্থি_ 'ওভাব্পপুলেশন'_ 
বিষয়টা! অকাল খবরের কাগন্ধের একটা নিতা-মালোচ্য ; কোমর বেধে ওহ একট! বাংলা শব্দ বানাতে 
গেলে ধাপিয়ে উঠতে হং-_ সংস্কৃত শব্দবকোবে তৈরি পাওয়া যান ‘অতিপ্রজন' । বিস্যালত্ের ছায় সদ্বদ্ধে 
“য়েলিডেন্ট' ‘নন্‌ত্রেসিডেন্ট' বিভাগ কর! দরকার-_ বাংলার নাম দেব কী? লংস্কত ভাষংয সন্ধান করলে 
পাওয়া হায় 'মাবালিক' 'ননাবাপিক'। সংস্কৃত শব্ভাগ্ডায়ে আমি কিছুদিন সন্ধানের কাজ ফরেছিলাম। 
যা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা প্রদক্ত হুনীতিক্ষারের প্ররোচনা প্রকাশ করবার অন্ত ওর হাতে 
অর্পণ করলুষ। অপ্তত এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা লেখকদের কাঞ্জে লাগবে বলে আদার বিশ্বাদ । 


ববর্ধান্ছিত unemployed অতিনেনিধ চক্ষ staring eyes 
অক্ষিভিষক oculist অভিপরোক্ষ far out of sight 
অঘটমান incougruous, incohereut অভিপ্রঙ্ছন ০ver-population 
অন্ধ moving tortuously অন্ধবঘ্তী নদী অভিন্কৃত 1) 9115৫ 

অঙ্গারিত 0191৫ অতিঠা precedence 

অতিকহিত, অতিকৃত ৫598£৩18৩এ অভিঠাবান্‌ superior iu standing 
অভিজীবন 507৮7৫1 আভিসর্গ act of parting with 


অতিনিষ্ট ০৮৩7০1৩৫ অতিসর্গ দান করা 0 bid any one farewell 
নে ক 


অতিসপন €০ glide or creep over 
অতিসারিত nade to pass through 
অভিস্রত that which has been flowing 
over 
অতাাস্থগত coupletlely pertineut, always 


applicable 


অতান্তীল going far 

অভি bubbliug over 
অর্থপনবী path of edvantage 
অধ্যখাত undermined 

অর্ধিকর্ম। Superintendeul 
জধিদ্বাছ ০0 the knees 
অধিবক্কা ৪৫৬০০০৫ 

অধিষ্ঠাযক্ব্ণ governing body 
অনপক্ষেপা not (৩ be rejected 
অনপেক্ষিত unexpected 

অনা impersonal 

'অনার্ডব unseasonable 

অনাপ্ত uoattained 

অনাপা unattainable 
অনাবান্কি non-resident 
ক্মনাবেদিত not notified 
অনায়ক having no leader 
অলায়তন groundless 

অনাযুক্ (32119 long life 
অনারত without interruption 
অনালত্ব unsupported 

অনাস্থান haviug no basis or fulcrum 
অনিকানতঃ involuntarily 
অনিন্ধক nol one's own 

আলিল feeble, inane 

অনিবিদ undesponding 
অনিভূত nol private, public 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখথ-আযাঢ় ১৮৮* শক 


বনিষ্ঠা 05555810555 

অনীহা apathy 

অহকম্পান্ধী coudoling 

বভকজ alternative 

অচুকাক্ষা longing 

আস্কাল opportune 

অন্তুফীর্ণ cram ned 

অন্তকীর্ডন proclaiming, publishing 
অভুক্তকচ serrated 

অগ্ৰগামূফ habitually followiog 
অমুল্লা| permission 

অচ্জ্ঞাত ৪০৮৭ 

অহতুছ 006৩0 ( sound ) 
অদচুদ্বৱ remitted 

অহুদেশ reference to something prior 
অঙ্থপর্বত promontory 

অনুপার্শ্ব ৭৷৫৮৭] 

অভ্যাজ ॥etinue 

অন্রথা! side-॥০ad 

অমুলাপ repetition 

অস্যক্ষ association 

অন্তশ্ছেদ intercept 

অন্তর্জাত inborn 

অন্ভপাতিত inserted 

অস্তভৌম subterranean 

অন্তৰ intimate 

অস্তঘা iuterior 

অন্তৱায্ণ inlernment 

অস্তরী under-garment 
অপক্ষেপ reject 

অপচেতা spendtbrift 

আপণ্য not for sale, unsalable 
আপপাঠ wrong reading 


শব্দচয়ন 


পৰ 011৩ most distant 

অপলিখল (9 scrape off 

আপশব vulgar speech 

অপহাস & mocking laugh 

অপাটব awkwardness 

প্রতি unstable 

প্রত obcscure 

অঙ্দ দীক্ষা baptism 

জবঘোষণ! announcement 

অবশ্চ,ত trickled down 

অবর্জনীয inevitable 

অবধূলন scattering over 

অবঘতি contempt 

অবমন্বব্য contemptible 

অবরপুকধ descendant 

অবযার্ধ tbe least part 

আবস্থাপন exposing goods for sale 

অবিতফিত uaforeseen 

অনুদ্িপূৰ্ব not preceded by intelligence 

অবেক্ষা observalion 

অভাদক্ষিণ! promise of protection from 
danger 

অভ্নপত্র ও fe conduct 

অভিঙ্ঞানপত্র certificate 

অভিলমবান্ধ associalion 

অড্যাদাত interruption 

জর্ম ruins, rubbish 

অৱত apathetic 

আলোন slightily deficient 

অতি angle, sharp side of anything 

অসংপ্রতি not according to the moment 

জ্নন্তযাস্ত scatiered, confused 

আকরিক, আখলিক miner 


আকা design 

আকত shaped 

আআগাৰিক incoming 

( নিৰ্গাৰিক outgoing ) 

আঙ্গিক (৫০0011৫ আঙ্বিক ভাব 

আচ collection 

আচিত collected 

আত্মকীর, আত্মনীষ, দাম্মনীন 055 ০৭৮, 
origival 

আত্মতা essence 

আত্মবিবৃদ্ধি self aggraudisemcnt 

আত্যন্িক urgent 

আনৈপুপা clumsiness 

আপতিক accidental 

আপাতমষাত্র being only momentary 

আবালিক resident 

(নির্যালিক non-resident ) 

উক্তপ্রতাক্ত discourse 

উচ্চর অপচয় 019৩ ৫৭ 1911 

উচ্চ very 12455109310 

উজ্জ্বাহ, উদ্ছিতি elevation 

উচ্ছিষ্ট করনা state invention 

উদ্গনিত bursting out, roaring 

উদ্থঘোষ l10u-soanding 

উ্তত siretchiug oneself upwards 

উত্তভিত upheld, uplilicd 

উদ্ধ courage lo undertake anything 

উদ্মোগসমর্থ capable of exertion 

উৎপারণ t৩ LUransport over 

উদ্ধাসিত deported 

উ্বিতে measure of altitude 

উপস্কর apparalus 

উন l]০ud-sounding 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ।খ-আব।ঢ 


উন্ূহ unsealed 
উন rubbed off 
উপ্তা untaught or primitive kuowledge 
উ্পৰূপন fumigation 
উপনন্ভ inlaid 
উপনিপাত national calamities 
উপপাত accident 
উপপুর suburb 
ও /উিষণ নান shrill sound 
উননতা deficiency 
উদ্িমান, উৰিল uudulating 
একতৎপর solely intent on 
একায়ন footpath 
উকাঙ্গ body guard 
এফাম্থা identity 
ওচ্ছিক optional 
তি tradition, traditional 
কণাকার granular 
ক্র loving, beautiful 
কন্ধুরেখা spiral 
করণতা instrumentality 
ফাবাগোঠী a conversation on poetry 
ফামাব্রত voluntary vow (with special aim) 
কারু, কারুক artisan 
কালকযণ appointing time 
ফাললন্প্ bearing a date 
কালাতিক্রমণ lapse of time 
কালাস্বয় inlermediate time 
কিবিয়, বিৰ্ীয়, কিরমীর্িত variegaled colour 
কুটিল রেখা ০15৫ line 
কৃলত্রত family Iradition 
কুশলতা cleverness 
কৃণিত contracted 


ককতাভ্যাল trained 

কৃপিত emaciated 

কেলিলচিব minister of the sports 

কেবলক্দী performing mere works 
without intelligence 

ক্রমভঙ্গ (01600820100 of order 

ক্রালেষ্য 0০৩৫ of 52le 

ক্ষযিফ্ণ perishable 

ক্ষিপ্রনিশ্চয্ন ০৫৫ who decides quickly 

গর্গর whirlpool, eddy 

গণক-মহামাত্ৰ nance minister 

শ্লীতক্রম arrangement of a song 

ওুন্ছন grouping 

পৃত্ত্ৰত devoled to home 

গেহেশুর carpet-knight 

গোত্রপট genealogical table 

গোপ্রভার ০x-{০৮৭ ( যেখানে গোরু পার করে) 

এসবকৃটী library 

আমকূট congestion of villages 

মান tired, emaciated 

চক্রচর আorld-trotter 

চট্লালল desirous of fattery 

চয়িষ্ণ movable 

জড়াস্থক inanimate, unintclligeut 

অড়াস্তা stupid 

জলপ্রিয্ন popular 

জলসংসদ assembly of men 

জ্লাচাত popular usage 


আরিভু। decaying 
ভানলন্ততি continuity of knowledge 
তনিকা 50০8, বীণা তার . 


তহ্বাত rarified atmosphere 
তরহ্বরেখা curved line 


শব্দচয়ন 


তস্বী 5৫176, বীণার তার 

তর্্তী। তরহ্িনী, ততরস্থী quick moving 

ততস্থান lauding place 

তনিমা juveuility 

তাৎকালিক simultaneous 

তাৎকালা simultancousness 

তীর্ঘপ্রতিজ onc who has fulfilled his 

promise 

দিবাতন diurnal 

ভূর্গতকর্ম relief work, employment 
offered to the famine-stricken 

ঘর্দর dyiug bard ( die-bard ) 

দুরভিসন্তয dicult to be performed 

fu arrogant 

ত্রশ্ন ও 0197 

আদ (alling in drops 

জবাত্ব substauce, substantiality 

আাংক্ষ4 discordant sound 

স্রািত lengthened 

হোদবুদ্ধি maliciously minded 

দ্ব্ববাদী double-tongued 

দ্বারকপাট leaf of a door 

ধৃরিবা obscurity 

নহর্খৰ negative 

লভল misty, vapoury 

নাব্য navigable 

নিবিষ্ঞ attached to 

নির্গাদিক outgoing 

নিনিক্ত polished 

নির্বানিক non-resident 

নিষ্ধানিত-চ1৭ 

নীরক্ত colourless, faded 

পণাসি্ prosperity in trade 


পতিশ্বরা ও mau who cliooses her 
husband 

পর্পরীণ vein of a leat 

পধাহচ্যুত superceded, supplanted 

প্রাচিত nourished by another, parasite 

পরিলিধন outline or sketch 

পরিশ্রাবণ filtering 

পরল belonging to the last year 

পাদাবর্ঠ a wlieel worked by feet for 
raising of water 

পারা capable of being completed 

পিচ্চট pressed fat, চ্যাপ টা 

পুউক pocket 

পুনর্বাদ tautology 

পুরস্থী maron 

পূর্ববঙ্গ prelude or prologue of a drama 

পৃচ্ছন|, পৃচ্ছা spirit of enquiry 

পৃথগান্মা individual 

পৃথগাস্বিকত! individuality 

প্রচন্ধ collectiou 

প্রচস্নন collecting 

প্রচয়িকা collectiou 

প্রচিত collected 

প্রণোদন driving 

প্রতিক্রম যeversed or inverted order 

প্রতিচারিত circulated 

প্রতিল্ঞাপত্র promissory note 

প্রতিপণ barter 

প্রতিপ্রতি ৪ couvter part 

প্রতিৰাচিক ৪৪5৭৩ 

প্রতিভা _কার্বিস্রী genious for acion 

প্রতিভা ভাবন্বিতী genious for ideas, or 


imagination 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮০ শক 


প্রতিমান এ 2০৫০], pattern 
প্রতিলিপি a copy, transcript 
শ্রতীপগনন retrograde movement 
প্রত্যক্ষবাদী one wlio admits of no other 
cvideuce Lhau perception by 
the senses 
প্রত্যঙ্ষাপন্ধ determined by (he evidence 
of lhe senses 
শ্রত/ভিত্রা, প্রভাডিজান recognition 
প্রতাজিনন্দন, প্রতার্চল returning 2 salutation 
প্রতারণা near.or in a forest 
প্রতাঙ্ছীবন returving lo life 
প্রথম বল্ল a priuary rule 
প্রপাঠ chapter of a book 
প্রবাচন proclamation 
প্রলীন dissolved 
গ্রসাধিত ornamental 
প্রায় foremost, progressive 
প্রাণবৃততি vila] function 
প্রাপাহ cement used io building 
প্রাতন্তন roalutinal 
প্রাতিভজ্ঞান intuitive knowledge 
গ্রেক্ার্থ (or show 
প্রেক্ষণিকা exhibition 
প্রোক্পোল moving to and fro 
প্রৌঢ় যৌবল prime of youth 
যতিষ্ণ stationary 
বস্ত্র ere outline of any subject 
বাগ্জীবন bufloon 
বাগ্চন্বর grandiloquence 
হাগ্ডাবক promoting speech, with a laste 
for words 
বাতপ্রাব্তিষ irrigalion by wind-power 


বিচিতি collection 

বিষদবীকত realised 

বৃত elected 

বশস্বম influeuced 

ভঙ্বীবিকার distortion of fealures 

ভবিষ্ণু progressing 

ভিন্রক্রন out of order 

ভূমিকা__ বাড়ির ডলা, যথা! চতুহূ নিক four storied 

ডেবালহ dispensary 

স্রাতবব্য cousin 

মণ্ডলকবি & poet for thie crowd 

মনোহ্ত disappointed 

মান্বাত্মক i}lusory 

মৃত্রালিপি lithograph 

ুমূর্ধা desire of death 

মবহৃছাতীয় somewhat soft, weak 

মৌল aboriginal 

যথাকখিত as already mentioned 

ধৰাচিত্তিত as previously considered 

হথাতথ accurate 

যখামপূর according to a regular series. 

ঘথাপ্রবেশ according as each one centered 
(পভা প্রবেশ লঘ্বন্ধে ) 

হখাবিত according Lo one’s means 

ধথামাত্ according to a particular measure 

হতকর্মকার mechinist 

যন্তবৃহ manufactory 

ঘত্রপেষণী grinding mill ( ভ্রাতা ) 








আইল গান duet 5০08 


রলরোল wailing 
রোচিঙ্ণু elegant 

লঘু খটিকা easy chair 
লোৰফাস্ত popular 


শব্দচযন 


শ্যোকদাথা (116 ওত 
লোকবিকন্ধ 0]7056৫ to public opinion 
শকতিবুঠিন deadening of a faculty 
শঙ্কান্টল diffident, hesitating 
শদবনবাল sleeping garment 
বিগ, শিক্ষান tinkling sound 
শিধির flexible, pliaut 
শিখি 1০০৩৫ 
ল্পমীবী artisan 
শিল্পবিধি 70155 of art 
প্রিযালর art institute 
শ্বীল wiuking, blinking 
প্রঙ্ন slippery, polished 
স্খোষ্যম relaxed effort 
নংকেতমিলিত mel by appointment 
লংকেতন্থান place of assignation 
তসোংক্ৰযণকা ৪ ৪৭117 
রাগ vehemence 
লংলাপ conversation 
উকলা ৪ fine art 
সগ্যন্ধ, স্তন belonging to the present day 
সমাচাতি neglect of the right time 
সমাহ্্ডা collector geueral 
লদৃছকার্য business of a community 
সল্্রতিব্দ্‌ knowing only the present, not 
what is beyond 





লহ্জগ্রণের easily led 

সহ্যুয়ী colleague 

পাত্বিক ভাবক promoling the quality of 
purity 

সাংকখা conversation 





সীতাপাক্ষ the head of the agricultural 
department 

নীমষালদ্ধি necting of two boundaries 

সপ্ত Slipped 

স্বপ্র lithesome, supple 

সুক্ষ delicate 

সৌচিক tailor 

স্বীন্েযী misogynist 

স্বীমন্ধ effeminate 

স্ফারিত expanding 

F্ফর tremulous ্ 

স্বগোচর ০0৩15 own range or sphere 

স্বচর 50100105158 

ম্বগ্রতৃতা arbitrary power 

দ্ববছিত self-impelled 

স্ববিধি ০0€’s ০৬ rule or method 

স্বমনীঘা ০wn judgment or opinion 

শ্বয্বশ independent 

স্বযস্বহ self-moviug 

সরকৃত, কার sclf-supporting 

স্বযদুক্তি voluntary testimony 

সত্ব intelligible lo one's self 

শ্রনিস্ত spontaneously effected 

স্বাবমাননা self-contempt 

শৈরবর্তী following one's own inclination 

শ্রস্তর, অন্যরা couch, sofa 

শ্রোতোংস্বপ্রাবতিম water-power motion 

irrigation 

হস্তপ্রাবত্তিম hand-power motion irrigation 

হৃদন্বভাবক promoting the feelings and 
Sscusations moved by sentiments 





লাহিজপরিহৎ পত্রিক!। চতুর্থ সংখ্যা, ১০০৯ | বাংলা শব্দ) অগ্রহায়ণ ১০০২ 


পুল 


অনুরূপ! দেবী 


গত »ই বৈশাখ বিখ্যাত লেখিকা! অন্থস্ধপা দেবী পর্লোকগমন করেছেন। মৃত গার পরিণত বন্বসেই 
ছত্েছে। নিছের মাদর্শ অহুধারী লাহিত্যগতের কাছ ক! সংসারঘাত্রার কোনো কর্তবাই তিনি অসমাধ 
রেখে যান নি। 

গর লাহিত্যলস্থারও কম নঙ্ব। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে তিনি হা লিখেছেন, তার সম্যক আলোচনার 
সময় এখন নয । গার রচনার লঙ্গে পরিচন্ধ নেই এমন বাঙালী স্বদ্বেশে বা প্রবাসে বিরল বলা, ধায়। এও 
বলতে পারি, যে প্রতিষ্ঠা ওর প্রাপ! ছিল, জীবিতকালেই তিনি ত| পেন্েছেন। 

মেয়েদেরলেবা কথ!লা[ত্যের ইতিছাস আমাদের দেশে মা এক শ বছরের বলা যায। এ ঘূগে প্রথম 
সার্থক উপস্তাস ন্তান্ত বিৎঘের নাহিত্য পাই স্বর্ণকুৰারী দেবীর লেখান্ব। এঁর লাম ও পরিচ্ও কারও 
অডানা নেই । এঁর আগে হয়তো ছু-একছন মহিলা কবি ও লেখিকার দেখা পাওয়া গেছে। [কন্ধ প্বর্পকুনারী 
দেবীই প্রথম মহিল। উপস্থাস-রচদ্বিত্রী, হিনি আধুনিক ধরণে সাষাজিক উপস্তাপ ও ছোট ছোট গল্প ও আরে 
কয়েকটি এতিংাসিক উপক্তালও রচনা করেন। ধার লেখা এই অগংখ্য নারী লাছিত্যিকদের রচনার পাশে 
আরও সমুজ্ছল মনে হয়। 

এর পরে বহুদিন আর চোখে পড়বার মতো যেয়েদের লেখা! মনে পড়ে না ধেন। হয়ত দ্বএকছন 
ছিলেন। কিন্তু বাংল! ১৩১৮-১2 লালে হঠাৎ দেখা পাওয়া গেল ভুছনের-_ অভুর্ূপা দেবী ও নিরুপমা 
দেবীর। আর প্রথম রচনাতেই এর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিলেন 

এবং স্ব্ণকুমাত্রী বেবীরই সম্পাদিত ‘ভারতী’ পত্রিকার পাতায় দুজনেই নিজেদের ‘ভারতী’ সেবার আনার 
নৈবেঞ্চের্ থাল! নিয়ে এলেন। অুস্কপা দেবীর কাছেই শুনেছি “ভারতী'-লম্পাদিকা ফত স্রেছে সমাদরে 
লে যুগের এই নতুন ও অন্ঃপুরিক! লেখিকাদের গ্রহণ করেছিলেন তাঁর ‘ভারতী'র পুজার থরে। ভায়তী- 
সম্পাদিকার উপর তার গভীর শ্রন্ধা ছিল। নিরুপমা দেবীও তার বন্ধু ও পরী ছিলেন। 'গঙ্গাছল’ 
পাতানো ছিল। 

১৩১৯ সালে অন্থন্ধপা দেবীর প্রথম উপস্থাস “পোক্সপু' ভারতীতে বেরল ধারাবাহিক ভাবে। তখন 
জেয়েদের লক্ষ/-সংকোচের ঘুগ। নাম প্রচারে বড় ভগ্ন । আনন্দের চেয়ে পংকোচই বেশি। “পাছে লোকে 
কিছু বলে'। 

বাংলার বাইরে দূর রাজস্থানে প্রবাসে বসে আমরাও অজানা অনামা লেখকের লেখা এই 'পোস্রপুত্র' 
পড়লাম । তখনো লেখিকার নাৰ বের নি। স্বনামধস্ত হতে সংকোচ ছিল বোখছয়। কিন্তু নাই-বা 
দিলেন নাষ। ধগ্রনাযাকে লোকে খুঁজে বার করে নেয় যেষন করেই হোক । এবং নামও বেরল কয়েক 
সংখ্যার লেখার পয । 

র্যাযী দেবীকে আমরা বেদন পাই আদি বাহ্ধসমাবের ও ঠাকুরবাড়ির শিক্ষা দীক্ষা নানা রকম 
সংঙ্কারের পরিবেশে, গার লেবার তেষনি নানা পংস্কারের ছুটি ভঙ্গী ও বেখা যাবে) 


অনুরূপা দেবী 


অনুন্থপ! দেবীকে কিন্তু তার একেবারে বিপরীতমূদী সনাদ্বের ,পারিপািকে দেখা গেল। বিখ্যাত 
ব্রাহ্মণ পাণ্তত বংশের প্রাচীন রক্ষপলীল মাবেইনের তখনকার ধহপেহ আদর্শবাদী হনমধন্ত ভূদের মুখোপাধ্যা 
ধছাশরেহ পৌস্রী ছিলেন তিনি । যিনি জ্ঞানে শিক্ষান্থ আধুনিকতাকে গ্রাণ করেছিলেন, আনর্শবাদে প্রাচীন- 
পন্থী, একলঞ্গে উদার ও রক্ষণষল, হিন্দু কলেছের সংঘাতন্থ তুশের ছাত্রনগুলী এবং রমধুস্ছননের বু 
সংপাঠী ও লঙসামছিক তবু পরন নিষ্ঠাবান-_ সেই স্রাস্মণ ভৃদেববাণূর ঘরের নেহে তিনি । 

অহ্$পা দেবী সেই আদর্শের পরিবেশেই প্রতিপালিত হুবেছিলেন। লাহিতাক্ষেত্রেও তার রচনার 
ওঁ আদর্শবানী পরিবারের মনের দেখা পাওয়া বাছ। নিছক সাহিত্যের জন্তই লাহিতা বা আটের 
জন আর্ট সৃতি অথব! “শুধু গল্প বলা' মনে হয় তার আদর্শ ছিল না। বেন এ যুগের বাক্তি বাহুযের চেখে 
বাকিত্ববাদের চেহ বুগবর্ধের স্বাভাবিক গতির চেকে তিনি নিছে কনামত একধরণের উন্নত মার্শের 
ফখাই বেশি ভেবেছেন । হ1 থেকে তিনি কোনোদিন বিচলিত বা হিছাত হল নি। 

কিন্তু শব লবেও বলব, তার প্রথষ দিকের রচনাবলী 'পোস্পু "মা মঙগশক্কি' “বাগ্ন্া" ‘নছানিশ।' 
প্রমুখ বইগুলিতে তার এই আধর্শবানটা অনেকটাই চমৎকার মি গল্রের আড়ালে প্রচ্ছ্ ছিল; এবং এই 
গম বা উপস্নাস্লিই যে তাকে সাহিত্যিক প্রতিষঠ। দিয়েছিল তাতে ফোনো সন্দেহ নেট । 

গাধারণ নয়নারীর সমাছ-দীধনের ইখ দুখ ক্ষোভ, আশা তুরাশা নিরাশ', দ্বন্ব-দ্বধামন্ত কাৰন!-বাযসনানগ্র 
জীবনধাত্রা ও প্রেম নিয়েই সে সময়ের লেখা__ বধুর ও হন্দর ( প্রথম উপস্তান পোস্পুত্রে শান্থিকে দেখতে 
পাই নীরদ স্াছের প্রশংসাদুত্ব কিশোরী মেয়ে রপে। তার ভীরু ননের শ্রদ্ধা ও দোছের আড়ালে একটু 
ভালোবাপার আভালও যেন পাওয়া! যান্ব। বাগদত্তার কষলার চিন্তবিসক্ষোভড অস্থত্বন্বের বেননানয ফাছিনী 
বিবাহিত জীবনের আদর্শ ও প্রথম প্রেমের সংঘাতও লেখিকা লুফিরে রাখেন নি। প্রতাপ শৈবলিনীর 
কথা মনে পড়ে ঘাঘ্ব, শেষ দিকে কমলার মনীশকে দেখে আত্ঙ্কমহ অসুহৃতিকে দেখে । 

“মন্্শক্তি'র উমর মেরে বাণীর পাশে তার জননীর স্রেহমবুর ধৈসলা শাস্ত মাচনুতি আর লঘূচরিয্র গান্ত 
ও অজার লহ সুন্দর চিত্রও তার শেষজীবনের স্বরীর চেছে মিড হয়েছিল । “মা' বইখানিতেও ঈর্ষা প্রেম 
ছন্যময় এক বন্ধা নারীর বেদনাময় মর্মকখা চমৎকার ছুটেছিল। 

এবং আগেই বলেছি এই সমরের বইওলিই তাকে স্বনানধন্ত করেছিল। শেহছীবন অহধি তার খ্যাতি 
ও শ্রতিঠার মূল তার প্রথনদীবনের রচনাগুলিই। হদিও তিনি আচীবন সাহিত্যসাধনা করে গেছেন, 
কিন্তু শেষদীবলে হতে! আদর্শ প্রচারের কথাই বেশি ডেবেছেন রচনার মে, যার ন্ট তার লেখা সাহিত্যকে 
অনেকেরই প্রচারধমী লাহিত্য বলে হয্বেছে। অনেকটা পড়ও লে ঝথা। কিন্তু এরচারধর্না লাহিত্য 
হলেই তা স/ছিত্য হল না, বা মহৎ লাছিত্যের পর্যায়ে পড়ল না, তাও তে! লব সময়ে বলা চলে না। 
আছ ৪ আমরা! যহৎ চহিত্রের যায দেখলে মুত্ত হই। কারও লেখার মধো মহৎ চরিত্র হষ্টও আঙ্গও 
আমাদের ভালো লাগে । আর জেনে নাঁছেনে লেখ 'প্রচারধনী” লাহিত্যের অভাব নেই কোনো দেশেই । 
গোড়ার কথ! হল পাঠকের জানতে না পারা “আদর্শ প্রচার' হচ্ছে, এবং না ছেলেই ভালো লাগা । এই 
ভালো লাণ! তো অনুরূপ! দেবী পেহেছেন। কেননা তার ভক্ত পাঠকপাঠিকা অপ্রতুল নেই। 

তাকে মানুষ হিলাবে যে ছুঁচান দিন দেখেছি, তাতে দেখেছিলাম, পূরবস্থরীদের উপর বেমন তাঁর শ্রদ্ধা 
ছিল, উতরকালিনী কনিষ্ঠ লেখিকাদের উপরও তার বাবার তেমনি সহনঙ্ক ও স্বেহমধুর ছিল। লমানের 

tl 
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সংস্কারের ব্যাপারে যাথের লগে তার, ষতের মিল ছিল না জানতেন, ( হেষন “হিন্দু কোড বিল’ -সমর্দক 
দলের! ) তাদের তিনি ‘অবান্ধবী' মলে “করেন নি। হদ্িও নিছেয় মতামত ভার দুটি ও জনযনীদ্ধই ছিল। 
উত্ত্কালের লংস্কারের যূগকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি বটে, কিন্তু করবে বনে হয়েছিল তিনি নিলিপ্ত 
উদার মনে তাকে সহ করে নিচ্ছেন) 

কথা শেষ করি এবার আর-একটি কথা বলে। একদিন কি কথার পরে বলেছি, ‘আপনার পরে ফি 
আর এই রকম চিন্তাসীল! প্রতিচাশালিনী নেবে আমরা পাব?" 

কিছু না ডেবেই ধেন তক্ষ'নি মধুর নিরছংকার ছালিতে দুখ ভরে জবাব ছিলেন, ‘সে কি কথা? বিধাতার 
রাদো ফোনো একজনের পর, আর তেমন ধার! কি আরো বড় জন্বাবে না, তার সরি এত কপণ হবে, এহন 

কার কি কয়ে করব” 

এত ভালে! লেগেছিল কখাটা। হেন তার চরিত্রের আরো একটি মহৎ ও উদ্ধার দিক দেখতে পেলান। 


জ্যোতিরদয়ী দেবী 


এছপরিচর 


সংসদ্‌ বাঙলা অভিধান । শৈলেঙ্গ বিশ্বাস কর্তৃক সন্ধলিত ও ডক্টর শশিতূষণ ধাশগপত ফ্তৃক সংশোধিত! 
সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা! »। দূলা সাড়ে সাত টাকা ॥ 


বালা ভাষার অভিধানরচনার ইতিছালে চারটি মুগ কিংবা বল! যেতে পারে, চারটি দারা দেখা ধান । 

অভিখান*শন্ষের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে শবারথগ্রতিপাদক গ্রন্থ বা শব্বকোষ। অর্থ টা যে বাওলাতেই 
লিখতে ছাবে, এতে এমন কথ! বোঝাহু না। লে হিসেবে বাল! অভিধান রচনায় প্রথৰ উদ্মোসী হয়েছিলেন 
ইওরোপীরর|। তাদের বাংলা অভিধান রচনার উদ্দেশ্ব এ ছিল না বে, তা থেকে বাঙলা শফের বাঁচলা অর্থ 
শেখা ধাবে। ওাদের আর বাঢালীদের মধ্যে ভাবের ক্যানান প্রধানের পথ সুগম করাই ছিল আদিযূগের 
বাল! অভিধানগুলির লক্ষ্য । 

এ বিধত্রে প্রথম চেষ্টা করেন পোতু'ীদ্গ পাদ যাহুএল ঘা আল্হস্প্া। তিনি ছিলেন ঘটায় সপ্ুদশ 
শতাব্দীর লোক। তার বাওলা-পোতুীক্গ নার পোত পীত্-বাঙলা অভিধান ছাপা হয়েছিল রোনান 
অক্ষয়ে, বোধ হয লিসবনে ॥ লে এ দেশে ছাপাখাল। হবার নেক আগেকার কথা। 

১৭৯৮ টানে এ দেশে প্রথম ছাপাখানা হল। তার পর ১৭৯৯ সালে বাঙলা দেশে বাওলা অক্ষরে 
ছাপ! প্রথম অভিধান বের হয়। আঅভিধানধানা লিখেছিলেন একজন ইংরেজ, ছেনরি লিটন্‌ ফর্স্টর 
(গড) পণ্ডিত রাষগতি গ্তান্বরর তার “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাছিতা বিষন্বক প্রস্থাব' গছে 
কর্ন্টর সাহেবের এই অভিখানখানাকেই বাওলা ভাষার প্রথম অভিধান বলেছেন ॥ বইখানাতে ৪৪২ পৃষ্ঠা 
প্রায় যোল হাজার শষ সংকলন করা হবেছিল ) 

এই অভিযানের নাম্পতে নেশা ধার বে, বইখানা হচ্ছে 4 Vocabulary in Tivo Paris, 
Bengali and English and vice Versa, অর্থাৎ বাকে আমরা বলি ওমও-বুক । তবে, একেবারে 
“গাড় ঈশর, লার্ড ঈশ্বর, প্লোষ্যান চাষা | বৃঞ্জেল বার্ডাকু আর কোকোখ্বর শশা” বলে ইংরেজী শেখাবার 
চেষ্টা হাতে করা হত, তাতে এবং এতে পার্থকা আছে । 

্রষ্টরের অতিধানের পর বয় করেকধানা এই ধরনের সংকলন তে ক্রমে প্রকাশিত হর়েছিল। 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা হচ্ছে 02৫)র বাঙলা-ইংরাছী অভিধান 4 Dictionary of the Bengali 
Lauguage ( ১২ ই) ১1০10০এর ‘থিডাধার্খক অভিধান' (১৮২৮), Haugh০০এর বাঃলা-ইংরাজী 
অতিধান Glousary-Bengali English (৮৩৩, আর রাষকমল সেনের ইংরাজী-বাডল! নডিধান 
A Dictionary in English and 8570046০১৮৯) এর মধ্যে 0আ্ঠর অভিখালই লবচেয়ে 
বড় তাতে ৮**** শব্ব ছিল। এর প্রথষ ভাগ বেরোর ১৮১৫ খাবে । তার পর শেষ ভাগটি ছু খণ্ডে 
প্রকাশিত হনব ১৮২৫ সলে। ১৮২৭ সনে এর একটি লঘু সংস্করণ প্রকাশিত ছয়েছিল। 

আষেস্বাওলা শবে অর্থ বাংলার বলে দেবার প্ররোছন দেখা দেয়, এবং বাওলা-থেকে-বাচলু! অভিধান 
লেখা আত হয় । তবে এ কথা যনে রাখতে হবে যে, সেটা ছিল পন্ডিতী বাডলার যুগ অ-তংলম বাডলা 
শন্বকে তখন অপাংক্রেয বলে গণ্য করা ছুত। তাই দেশজ, তদ্ভেব, বিদেশী ইত্যাদি শ্রেণীর হেলব শব্দ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮* শক 


বাঙলা ভাষার অঙ্গীভূত_ বা আগেকার দিনের ভারতচন্ত্র বা কবিকন্কণ বা বৈক্ুব কবির! ব্যবহার করে 
গিয়েছেন-_ লেদব শব্দকে হথাপস্তব পরিহার করে অভিধান সংকলিত হতে লাগল এই খিতীঘ ঘূগে। ফলে 
এগুলি আললে হয়ে দাড়াত সংস্কত-বাওলা অভিধান। সংস্কৃত অভিধান থেকে শন্বচর়ন করে, সংস্কৃত 
অভিধানে তার য যা অর্থ দেওয়া হয়েছে ত! ৎধালন্তব সংস্কত-ঘেধা বাঙলার দিয়ে (সেসব অর্থ বাওলায় 
চলে কি ন! তা অবস্ত দেখা হত না ) রচিত হত এইনব অডিযান। 

এই ধরনের আভিধানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে হুলধর সারের 'বঙ্গাভিধান' (১৮:৮); 'পদার্ঘপ্রকাশাভিখান 
(৯৪৩৪৪); ‘শৰ্দানুখি' (১৮৫০) 'মুজারাম বিস্তবাগীশ, এবং অন্তান্ট বিজ্ঞে পণ্ডিত সাছাব্যে সংবাদপূর্ণ 
চক্তোদঘ সম্পানক কর্তৃক সংগৃহীত" ; বেসীনাধব দাসের "শন্ধার্থমুক্তাবলী' (১৮৫৬); রামকমল বিস্বালংকারের 
'খরকুতিবাদ' (১৮৬৬); ‘নূতন পনার্থ-প্রকাশিকা' (১৮%); শশিভুষণ চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা; অভিধান 
(১৮৯০) ॥ বলরান পালের 'প্রক্কতিবিবেক অভিধান’ (২ খণ্ড, ১৮৯২) । 

J. 5১৮৫গএর English and Bengali Dictionary এক সংশোধিত সংস্করণ বেরিয়েছিল 
১৮% খঁষাব্দে। 

সংস্কৃত বাঙলা! অভিধানের মধো রাষকষল বিস্থালংকারের প্রক্ৃতিবাদ ভিধানেযর় আদরই হয়েছিল 
বোধ হয় সব চাইতে বেনি। বাঙলা ১৩৪৭ সনে এর সপ্ত সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় । প্রধানত 
এর অনসরণ করে লেখা! স্থবলচ্জ মিত্রের ‘সরল বাঙ্গ।লা অভিধান’ (১৯৬) বইখানাও খুব নব্রিব 
হয়েছিল। 

তার পর আর তিনখান! 'অভিধানের নাম কর| বেতে পারে-- সতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 4% up-(0- 
dale Bengali to Bengali Dictionary ( ২ সংস্করণ, ১৯:৮), হরিচরণ দে-র ‘নৃতন বাঙলা 
অভিধান, আর আশুতোষ ধরের ‘আশুতোষ অভিপান' (১৯১০)। 

এর কিছু আগে থেকেই দুটো বিধয়ে প্রচলিত নীতিন অন্্ধা করতে আরন্ত করেছিলেন বাওলা- 
ভাষার আভিখানকারের! । প্রথম হচ্ছে, শুধু শব্দার্থ আর ব্ংপত্তি দিয়েই কর্তবা লমাধ| লা করে, 
অভিধানের পরিশিষ্ট ছিসেবে আরও কতকগুলি বিহ্র যোগ ফরা। ধৰা, প্রকুৃতিবাদ অভিধানে তিনটি 
পরিশিষ্ট অবাগুগ, পৌরাণিক দীবলচরিত, আর এঁতিহাসিক জীবনবৃত্তান্ত অ-কারাদিক্রমে দেওয়া হল। 
আর, স্থুবল মিত্রের অভিখানের দ্িতী্ সংস্করণ (১৯৯) বের করা হল সাত ভাগে, আর ছ'টি পরিশিষ্ট 
হুংড়। প্রথম ভাগে শব্দার্থ, জীবনচরিত প্রভৃতি; দ্বিতীবে, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা! গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 
তৃতীকে, বাঙ্গাল] উপন্তান নাটকাদির চরিতাবলী ; চতুর্থে, বৈ গ্রন্থ ব্যবহৃত শব্দাবলী ; পঞ্চমে, আদালতে, 
মছাছনী ও জমিদারী সেরেস্তার ব্যবহৃত শব্দাবলী; বঠে ও সগ্তনে বখাক্রনে সংস্কৃত ও বাওল। প্রবাদ । 
তার পর, প্রধদ পরিশিষ্টে ভাষাহিচার ; দ্বিতীরে, অর্থভেদে শব্ববিভাগ ; তৃতীয়ে, সচরাচর বাবহৃত অন্তন্ধ 
পদের তালিকা; চরুখে, ছিন্দুলঙ্গীত ; পঙ্কষে, ভি ভিন্ন টাইপের নাম আকৃতির পরিচয় ; আর যঠে, 
শ্রকমংশোধনপ্রবালী ॥ এর ছিতী আর তৃতীয় ভাগকে বা$লা ( আর কতক পরিমাণে, সংস্কৃত ) সাছিতোর 
অভিধান বল! যেতে পারে। খাদের ঘরে এ বই ছিল, তাঁদের অনেকেরই মনে পড়বে বে, লেকালের 
বাওল। লাহিত্যের গভীর না হলেও ঘনিষ্ঠ ও ব্যাপক পরিচয তারা এই অভিধান থেকেই পেয়েছিলেন। 

লক্ষী আর-একটি বিহয় হচ্ছে এই যে, স্ববল বিত্রের দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষত চহুর্ব আর পম ডাগে, 


গ্রন্থপরিচন্প 


কিছু অ-তংসম শব্দকে কুষ্টিত একটি স্বীকৃতি দেওহা ছয়েছে। পূর্বে খ্নটি অন্তবাচারের ফা বলেছি, এটি 
তার দ্বিতীঘ্বটি। শুধু সবল ছিআ নন, বনেক অভিদ্বানকারই অ[স্তে আস্তে নেনে নিচ্ছিলেন বে, বাঙলা 
অভিধান খেকে অ-সংস্কৃত শব্দ একেবারে বাদ দেওয়াটা ঠিক নহ। তাই, সংস্কৃত-বাওসা কোধগ্রস্ব গুলির 
নতুন নতুন সংস্করণে কিছু কিছু ‘দেশদ' আর “বাধনিক' শব্দও স্থান পেতে লাগল । বাঙলা অডিধানের 
“শিচিতা? বন্ধাঘ রাখবার চেষ্টায় এই যে ফাট ধরল, এর গুরুত্ব বড় কম নন্থ। 

বাংলা ভাষার উপর খাদের দরদ ছিল, এনন কযেকছন মনীষীর চেষ্টাতেই এট! লন্্ন হয়েছিল । তানের 
মধ্য দ্বিদেজ্ঞনাথ ঠাকুর, রবীন্রনাধ আর রামেম্হম্দর ড্রিবেদীর নান করা যেতে পারে। বাঙলা ১৩৮ 
সালের সাহিত্য-পরিষং পত্রিকার ৪র্থ বণ্ডে প্রকাশিত “বাঙ্গল! ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে রানেম্্সন্দর লিগলেন : 

"আধুনিক ও প্রাচীন বাঙ্গলা সাছিতো খাটি সংস্বত ও খাটি বাঙ্গণা ঘত শব্বের বাবছাত্ব আছে, লকলই 
বাঙ্গলা। সম্পূর্ণ কোষগ্ৰন্থ দক্ষলনকাণে ইহাদের কাহারও প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন চলিবে না। 

“কেছ চ্যৃত বলিবেন, কোষগ্রস্ের উদ্দেশ্য ত অর্থ বুজান। হুর্কোধা শব্দই মডিদানে, স্থান পাইবে। 
স্থবোধ্য শব্দ, সকলেই যাহার অর্থ বুঝে, অর্থাৎ অধিকাংশ খাটি বাঙ্গলা শব্দ, অভিধানে প্রবেশ করাইয়া 
অচিধানের কলেবর মকারণে ফাপাইবার প্রয়োজন কি? 

শ্‌ অর্থ বুকান ছাড়া ] অভিধানের আারও একটা মহত্তর উদ্দেশ্ আছে। ভাঘার সাঙ্গ বিশ্লেষণ ও 
বাবচ্ছেন না করিলে ভাষার প্রকৃতি ও গঠন সন্দ্ধে তথ্যনির্ণন্ন অশ্ব । এই উদ্দেগ্ত সাধনের অন্য 
শন্বরাশির সঙ্কলন আবন্তক । লোকসংখ্যাকর্টে বা সেনসাস ব্যাপারে যেরূপ রাদাধ্রাদ্র হইতে ডিক্ষৃক 
পান্ত যান্ুদ মাত্রেরই এক মৃলা--* এখানেও সেইরূপ ॥ বৈজ্ঞানিক হিসাবে সকল শব্দেরই সূনান আদর । 

“কাজেই বাঙ্গলা সাছিত্য নামে পরিচিত সমস্ত লাহিতো খাটি সংস্কৃত ও খাঁটি বাঙ্গলা দত শব্দ ব্যবন্ধত 
হইয়াছে, তাহাদের মকলেরই সম্ধলন আবস্তক ; সকলই বাঙলা ভাষার অঙ্গীভৃত। নর্থাবিচার ও ব[ংপত্তি 
বিচারকালে অপক্ষপাতে সকলকেই গ্রহণ করিতে ছইবে। মম্পূর্ণ তালিকা মস্কলন অসাশ্া বাংপার ; 
তবে, হথাণাধ্য সম্পূ্ণতার দস্ত চেষ্টা করিতে হছইবে। কোন শঙ্বকেই বর্ন করিলে চলিবে না। লকলেরই 
আদর সমান ।” 

রামেন্্হন্দর নিজে কোনও অভিধান লেখেন নি। ছিজেন্রনাথ বহ বাঙলা শব্দ সংগ্রহ কনে তাদের 
বৃত্তি আর রিচ নির্ণব্বের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পর রজনীকাস্থ বিগ্টাবিনোদ এক নতুন ব্যাপার 
করলেন। তিনি সংস্কৃত শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অ-তংসম বাঙলা শব্দ লিয়ে এক বালা অভিখান বের 
করলেন (১৯০৭), তার নাম 'বঙ্গীর শব্বসিন্ধ' । সেই কাছকেই আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেলেন 
আচার যোগেশচন্জর রায় বিগ্বানিখি। বাঙলা ১৩২৭ (১৯১৩ ) সনে তীর অ-তংসম বাওল! শব্দের অভিধান 
শ্বাঙ্গলাশব্দ-কোষ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছল। পরবর্তী অডিধানকার জানেম্রমোহন দাল এদের সহচ্ছে 
লিখেছেল £ 
টেফটাষ ঠাকুর বেষন অমীষ সাহলে আলালী ভাষার প্রবর্তন করিম ঘুগাস্তর 'মানি্াদ্বিলেন, 
বনী শব্দনিদ্ধুকার যুক্ত রদনীকাস্থ বিদ্ভাবিনোদ মহাশয়ের পর, পাণ্ডিতো লত্বপ্রতি অধ্যাপক শ্রমুক্ত 
বোগেশচন্ রান বিদ্যানিখি মহাশয় তেমনি অসীম সাহসে তাহার বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রপ্রন ও বাঙ্গালা 
শব্মকোধ স্চলন করিয়া! বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জভিধানের ইতিহালে এক ধৃগাস্বর আনয়ন করিছ্বাছেন। কিন্তু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আহাঢ ১৮৮* শক 


পূর্ব পূর্ব অভিধানকারগণ যেমন ঝাঙ্গাপ্রা ভাষা ও লাছিতা হইতে বিশ্তন্ধ সংস্কৃত শব্দগুলি বাছিরা বাছিছ্া 
অভিযানের অস্বহ্কি করিদ্বাছেন, বিস্তানিধি মহাশস্ধ তদ্রপ একটা মূল উদ্দেশ্য ধরিয়াই তাছার অভিধান 
হইতে সেইওলিকে বিদর্জন কারিছাছেন।+ 

এই বে যুগাস্বর, একে আমরা বাওলা অভিধান রচনার ইতিছানেত তৃতীয় হুগ বলতে পারি । এর 
লক্ষণ হল, অভিধান থেকে সংস্কৃত শব্দ বাদ দেওয়া, আর তাতে শুধু বাঙলা শখ সন্চলন কর]। কিন্তু 
অভিধান রচনার এই ধারা আর কেউ অঙ্ুসূরণ করেন লি| কেননা, শুধু সংস্কৃত শব্ম নিয়ে যেমন বাঙলা! 
অভিগান পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না, ঠিক তেমনি শুধু খাটি বাঙলা শব্দ নিয়েও যথার্থ একখান! বা€লা ভাষার 
অভিধান রচিত ছতে পারে না, একখা। না মেনে উপায় নেই । 

প্রকৃত বাঙল। অডিধান সক্কলন করবার বে মৃলচু্ঘট রানেজ্রদন্দর নিদিষ্ট করে দিলেন, সেই নতুন 
স্বীতিতে শব্দ সন্কলল করে অভিধান লেখবার কাজে হাত দিলেন জানেশ্রমোছন দাস । কত বৎসরের চেষ্টায়, 
তা জানি না তিনি বালা সাহিত্য খেকে *,*** শব্দ আহরণ করে বাংল! ১৩২৪ (১৯১৭ ) লে গার 
বাঙ্গালা ভাষার অভিশান' প্রথম প্রকাশ করেন। তৎসম-তদ্ভব-দেশক-বিদেট-মিশ্রণ-নিবিশেষে সমস্ত 
বাচলা শক্দেরই বে লনাল আদর, অভিধানে তা সব্কতি পেল । বালা অভিখানের ইতিহাসের চতুর্থ ঘুগের 
শুক ছল বলা হেতে পারে। এর একুশ বছর বাদে জ্ঞানেন্রমোহন ছুই খণ্ডে এই নহাকোষের দ্বিতীয় 
সৃংস্কণে বের করেন, ভাতে শষ এবং শব্দমমটটির মোট সংখ দাড়ায় ১,১৫,০০০ । 

বাঙলা অভিধানে শব্দসন্কলনের এই থে নতুন রীতি প্রবতিত ছল, আছও তা অঙ্কুঃ আছে। 

অভিধানকারের একটা মুশকিলের কথা এধানে বলে নেওয়া! যেতে পারে। কে কোথায় কোন শব 
বাল! সাহিত্যে ব্যবহার করে গিয়েছেন, অভিসানকার তা জানবেন কী করে? Oxford English 
DicUi০n৷ary লেখবার অন্তে ইংরেছী ভাষার লেখা প্রায় লব কিছু ঘেটে গার ৫* লক্ষ উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে 
তা থেকে প্রা আড়াই লক্ষ নব সন্কলন করা-ছয়েছিল। এদেশে তো লে-গ্রাতের চেষ্টা হয় নি বললেই হয 
অতএব, বালা ভাষাত কী আছে, তার সবটা না স্বেনেই অভিঙ্ানকারকে শব্ধচন্বন করতে ছয়) 

ব্যাপক চাবে চেষ্টা হয় নি বটে, কিন্তু আংশিকছাযে খারা লে-চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা 
প্রথম হচ্ছেন জানেন্্রমোহন। তার পর শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক যু ছয়িচয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৯৫ 
লালে তিনি তায অভিধান “বঙ্গীয় শন্ধকোধ' সঙ্চলন করতে মস্ত করেন, সাতাশ বছর বাদে ১৯৩২ লালে 
সেখান! বৃহৎ পাচ খণ্ডে প্রকাশিত হর। 

বলা বাছুলা, জঞানেম্রামোছন কিংবা হহিচরণ বন্দোপাধ্যা্ব মশার পূর্ণাঙ্গ সন্ধলন করতে পারেন নি, তা 
করবার চেষ্টা করেছেন নাত্র। “হ্গভাবা-ও-সাহিত্য-হহালাগর মন্থন করিরা ৰা লাগরজোড়! একখানি টানা 
জ্বাল ফেলিদ্বা ধাবতীন্গ রয় নি:শেষে ছাকিয়া তুলিবার”১ কাছ একজন কেন, দশজনের পক্ষেও সম্ভব নয়। 
“বীর শব্থকোষ' প্রকাশিত ছবার পর পে-চেই। আর কেউ করেন নি 

অভিধালকারদের চেষ্টা ইতিমধো একটি নতুন পথ খুজে পেল। শবনগ্লন ব্যাপারে তাদের ক্হবিধের 
কথা আগে বলেছি। তার ফলে, বোধ হব ঝামেলা এড়াব।র জস্তে, তারা বরং কিছু বেশি করে শব্দ চয়ন 
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করতেন। তাতে বই হত মোটা-_ দেখতে বেশ, কি তাক থেকে পেড়ে নিয়ে আসা শুরনদাধ্য । এই 
ছোষটা দূর করবার দিকে এবার হন দিলেন অডিঙানকারেরা । 

বাঙলা অভিখানের ক্ষেত্রে একাধারে লাহিতাকের আর বৈজ্ঞানিকের প্রতিডা নিরে দেখা দিলেন 
রাছশেধর বসু । ১৯২৯ লালে তার 'চলস্থিক?' অভিশান প্রথন প্রকাশিত হয়। তাতে সংগ্রছের চেস্ধে 
নির্বাচনের দিকে, সব মানে দেবার চাইতে শুধু চলতি নানে দেবার দিকে, ছোত্র দেওয়া হল। ফলে 
প্ৰাহ নহছে নাড়াচাড়া করিতে পারা যাহ অথচ যাহাতে নোটানুটি কা চলে", বালা ভাষায় এনন একটি 
স্ব অভিধানের মাবিাব হল । খুব ওছন কহে, বাছাই করে, শন্দগঙ্গলনের রীতি প্রবতিত ছল। 

যেনি বাবাই করবার মবস্ত একটি বিপন্‌ আাছে। রানেন্দ্রদুন্ধর তার পূর্বেজিখিত প্রহন্তে বলেছিলেন : 
“সকল শব্মের সমাবেশই নিস্নাপং; সক্ষলনকর্ততার বিবেচনার উপর ডার দিলে অনেক শব্দ এড়াইঘা ঘাইতে 
পায়ে।" এ আশস্ক/যে কতদূর সতা, চলস্িকা তার প্রমাণ । চল্বিকার অন্পাযত্তন তার একটি মত 
গুণ, অথচ সেটি তার একটি বড় দোষও। 

তাই, জানঅ হোক কিংবা অদানতঃ হোক, আধুনিক অভিধানের অধিকাংশেরই প্রদান চেষ্টা ছল 
চলন্িকার হ্থবছতার আদল বছায় রেখে ভার এই ক্রটিটি ঘখাস্তব পূরণ করা। এমদিকাংশ' বলতে ছল, 
কারণ আশুতোঘ দেব বা এ. টি, দেবের নামে প্রসলত অভিধানগুলি ( আনবে, ছাত্রবোণ, প্রকৃতিবোধ, 
শন্ববোধ, সরল এবং নূতন বাঙ্গালা অভিধান ) এর মো পড়ে না। এ ছাড়া আর যে-সব অভিধান বেরিয়েছে, 
তাদের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে লছজে নাড়াচাড়া ক যায় এন আকারের নশো কত বেশি বন্দ চরে দেওয়। ধায়। 
কামী আবদুল ওদের 'বাবছারিক শব্বকোষ' (১১৫৩), মার ছি ঘালের 'আধুনিকী' (১৯৪৪) তার দুস্থ । 

এই ধারায় গহচেয়ে সাম্প্রতিক অডিএন হচ্ছে আমাদের আলোচা 'সংসদ্‌ বাওলা অভিধান’ 
( অগ্রনাদণ ১৯৬২ )। প্রকাশক তার নিব্দেনে বলেছেন : “বৃহতক।র আভিশানগুলিতে প্রশ্থোজনীত সমস্ত 
কিছু থাকিলেও মূল্যাধিক্ের দন্ত ও গুকভার হওয়ার গেওপি দ্ব৭| ব্যবহার কর! দকলের পক্ষে মন্ত 
হর না। আবার, ক্ত্কলেবর কোনও কোনও অডিশন অত্যন্ত হুসম্পাদিত হইলেও তাহাতে অনেক 
প্রয্োজনীয বিষ পাওয়া দার না... সেই অভাব দূর করিবার জন আমরা এই অডিধানধানি প্রকাশিত 
করিলাম ।" 

চলস্তিফার প্রথম সংস্করণে শব্দ ছিল ২৬**:"এর কিছু বেশি, অষ্টম লংস্বরণে ৩****-এর ফাছাকাছি। 
সংলদ্‌ অভিমানের শব্বসংখা। ৪১০০০, আর di০৷৷৷5-এর সংখ্যা ১৬** হলে লেখা হয়েছে এর নানপঞ্জে 1 
অথচ, শব্বলংকোচ করে সন্ভিবেশ করবার নানা! কৌশলে, এবং প/তলা কাগন্দের ওপর লাইনোটাইপে 
ছাপৰার ফলে, এই ৯* পৃষ্ঠার বইখানা। *** পার চলস্থিকার চাইতেও আকারে ছোট হয়েছে। 
প্রাপতোহ ঘটকের নিতার সংক্ষিপ্ত পধান্নলন্দাভিৎন মালার কথা বাদ [দলে সংসদ অভিানই 
আকারে কষুত্রতষ । খাদের অভিধান নাড়াচাড়া করতে ছব, আর ধার! নাড়াচাড়া করবার ভয়ে অভিধান 
দেখা এড়িয়ে চলেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন যে এটা একটা মন্ত কথা। 

বেখানে জানেভ্রুমোহন ১,১৫,৯৯ শব্দ এবং শব্থলমরী দষ্কলন করে বলেছেন বে, “বঙ্গভাষা-$-লাহিতা- 
মহোদদির শব্বরয়ডাগার অর্ধেক নিঃশেবিত হইয়াছে কিনা সন্দেহ," সেক্ষেত্রে আলোচা অভিধানে যে লব 
বাঙলা শব্দ পাওয়া যাবে না, সে-কথা বলাই বাহলা । তু শব্দ-নির্বাচনের গুণে এবইযে অধিকাংশ শব্দই 
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শেওলির বিভিন্ন বানালে পাওয়া থাবে বলে বনে হুল। তবে “ইহাতে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ব্যবহৃত 
সৃনস্ত তংলন, তদ্ভব, দেশক্ষ ও বিদেশী শব্ব সহিবিষ্ট হইয়াছে” বলে ভূমিকাই যে-মাস্বাস দেওয়া হয়েছে, 
মেটি একটু অতাক্তি। দৃষ্ান্ব হিসেবে বলা যেতে পারে যে রবীন্্রনাথ 'অন্ত:ঈলা, গর্জমান, চিরায়যানা, পাতি 
(- ঠিকান! ), বিবাদী’ শব্ধ বাবছান করেছেন: শরংচঙ্গ 'রেত' (- শ্রোতোবেগ) লিখেছেন; অচিন্ত্যকুমার 
“‘আাটকোল, মাড় (মণ্ডপ ), প্রত্যগায্য' শব্দ প্ররোগ করেছেন; এসব শব্দ সংসদ্‌ অভিধানে নেই । 
নকুল, জশীনউনীন, মুদ্তবা-আলী প্রমূখ আধুনিক দূসলমান সাহিত্যিকরা গাদের লেখার ঘে-সব আরবী, 
ফারগী, উহ আর হিন্দী শব্ম নতুন এনেছেন, তার অধিকাংশ এতে নেই। তারাশঙ্কর, বনদুল বা 
বিছৃতিদূণ থে সব প্রাদেশিক বা গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে-সবের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি । 

সব কথা না থাকাটা! খুব দোষের কথা নয়, কেননা থাকবে বলে আশা করা ধান্ব ন তবু ননে 
হল যে 'অবিনাশ, কণ্টকারি, কনকানটে, কতব, কড়াকিয়া, কড়িমধ্যৰ, কথাকলি, ফাছয়ী, কৌমাধ, 
চিরাঘত, জীবনুবেদে, দীবনায়ন’ শন্বগুলি থাকলে ভাল হুত। পরা দিশে অভিধান কিনে যে-শম্ঘটি খুঁজছি, 
তা না পেলে কী পর্যন্ত হতে পারে, তার একটি মন্সার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন Concise Oxford Dictionary-u 
সন্কলতিত! ০৬1৫ লাহোৰ : “The first letter we received after C. O. D. appeared 
was a demand for repayment of the ৮০০৮5 cost, on the grouud that it failed 
to give galljiot, to settle the spelling of which it bad ৮০৩০ bouglit." কিন্ত 
উপার কী? 

ইংরেছী আভিখানকারর প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চাহণ নির্দেশ করা কর্তব্য বলে মনে করেন। বাঙলা 
অভিযানে সে নিন নেই বললেই চলে । সংসদ অভিধানেও উচ্চারণ দেখানে। হু নি। উচ্চারণ 
দেখিয়েছেন জাদেম্্রনছল আর উরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ধীত্রানন্দ ঠাকুর একখান! 'উচ্চারণ-কোধ' 
শিখেছেন, কিন্তু তাতে শুরু উচ্চারণ আছে, শব্দের অর্থ, বুংপত্তি ইত্যাদি দেওয়া ছয় নি। 

এত, অভিধান লেখ! হয়ে গেল, তৰু এখনও বর্ণামক্রযই ঠিক ছল না। সুপকিল হয়েছে চ্রবিন্ব, 
আয আর বলা নিয়ে। আগে ব-কার নিয়েও গোলমাল ছিল, ব-কারাস্ক শঙ্ধ খু তে হলে একবার 
ফন পর, আর সেখানে না পেলে আবার ল-এর পর, দেখতে হত । এখন আয় সে বালাই নেই সব 
অভিধ্বানেই এখন এক ব কৰুল, ব-বর্ণ লব সময় ফ আর ভ-এর মাঝখানে খাকবে। 

বিন্ধ ব-ফলা থাকলে কোথায় বলবে, তা নিষে তভেৰ আছে এখনও। কোনও কোনও অভিধানে 
(হেৰন, আশুতোষ দেবেন অভিধানগুলিতে ) ব-দলাকেও সর্বদা বর্গীশ্ব ব বলেই ধর! হয়েছে, তাই তাদের 
অশ্ব এসেছে অশ্ম-শব্বেত্ব আগে । অন্ত সব অভিধানে _ সংসন্‌ অভিধানেও__ ব-ফলা যেখানে উচ্চারিত ছয় 
না, সেক্ষেত্রে তার স্থান হয়েছে ল-কলার পর (যেন, অশ্ব-শব্ব মশ্মের আগে না এসে, অন্সেঘার পর 
এসেছে); আর, উচ্চারিত হলে তাকে দেওয়া হয়েছে বর্গাহ-ব-এর স্থান ( যেমন, উদ্ছেগ বার তদ্বির বসেছে 
উদ্ধব মাত তব শখের আগে) সব অভিধানে এক নিয়ন ছওর] দরকার । 

অআযা-স্বদ্ধে ‘কলিকাতা বিশ্ববিগালয়ের বাংলা! বানান সম্পফিত নিষমাবলী'তে ( ৩৪ সংগরধ, ১৯৩৬ ) 
বল! হয়েছিল হে: “[ আ্যালিভ, ছাট ] এইরূপ বানানে টাকে ধ-ফলা+ আঁকার হনে না করিয়া একটি 
বিশেষ স্বরবর্ণের চিছ্ছ জ্ঞান করা ধাইতে পাত্রে ৷" কিন্ত বৰ্ণবালাগ্ এর স্থান কোথায় হবে, তা নির্দিষ্ট ছয় 
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নি। অভিধানে বাঙনবশে-ঘুক ঢা-কে ঘ-ফলা+ মা-কার ধরে নিয়ে কাজ চলছে, কিন্ত ন্ট আয! বসবে 
কোথায়, তা নিয়ে গোলযোগ বেধেছে। চলস্বিকান্ন অ-বর্ণের শেষের দিকে অহোরাত্র শব্বের পর খা 
এসেছেঁ_কেন? মহোরাত্রের অ যৰি অ হা, মার ব্যা-র আ্যাধনি স+-হ.+আ হহ, তবে তো আধা 
অহোরাত্রের আগে যাবার কধা। কিন্তু অ+-ব.+ মা তো! ম্যা হবে না, হবে ময়) তবেকি 
অছোরাড্রের আস - অ.+, দার ব্যা-র আ্যা-আ.+ধ.+ছ1? তা ধদি হহ, তবে জবা অছোত্রায্রের পরে 
ধাবে বটে, ফিন্তু আর একটা মুশফিল হই : ম_ বলে বর্ণ কোথান ? 

তবে উপাহ ? উপায় ঠিক করতে না পেরে কিন! বলতে পারি না, সংলন্-ফাহ আ্যা-শব্দটিকে একবার 
হনব পৃষ্ঠার অংল-শন্দের পর, আবার ॥2 পৃঠায় মহন-শব্দের পর, বলিতে দিস্বেছেন__ অধিকন্ক ন দোসাদ ! আর 
আশুতোহ দেবের নৃতন বাঙ্গলা অভিধানে দা|-কে একেবারে আলাদা একটি বর্ণ বলে নেনে নিবে তাকে 
দ্বিতীয় স্বরবর্পের পদ্দ দিয়ে মা-বর্ণেরে মাগে মালাদা করে বসানো হয়েছে। (সেখানে আবার আঁ! এলেছে 
আযাসিভ এর পর-_ কেন, তা বলা শক্ত )। এ গণডগোলের একট! ঘন্শলা হওয়া দরকার। 

এইবার চন্ত্রবিন্দুর ধখা। এক সমর বর্ণৰালার শেষে হ ক্ষ £1: ত থাকত। অভিধানে ₹ ৪" উঠে 
এসে বসেছে দ্ববর্ণ আর বাগুনবর্ণের মাঝখানে, অর্থাৎ ও আর ক-এর নহে ( অথচ চন্ত্রবিন্দুকে 
একটি বর্ণ বলে কোনও ব্যাকরণে স্বীকার করা হহ্বেছে বলে ছানি না)। কিন্তু শষেয় বানানে চন্তবিন্ূর 
স্থান কোথায়? কা-ক্‌+মা+" , না, ক₹++আ1 বৰ্পরিচত্ের ছাত্র! বলে ক-এ চঙ্জবিন্দুঃ ভাতে 
ব্ব-কার, কিন্তু অভিধানকারেরা ধরেন ক-এ আকার, তাতে চন্রবিন্দু। 

অভিধানে চন্্রধিসুঘটিত কাট এখানে নয়, দার একটু এগিকে॥ ‘কাই, ফাইবীতি, কাটা, কাটা”, এই 
চারটি শব্দ খু'জলে বেশির ভাগ অভিমানে পরপর শব্দ সাজানো দেখা ঘাবে এইরকম : ‘ফাই কাউকে 
কাওয়াজ কাংস্ত কইবীচি কাক কাছি কাটা।' তার পর, কা দিয়ে আরস্ত, এমন সব শষ শেষ ছলে 'মাসবে 
ক্রমান্বয়ে ‘কাক, কাগ, কাচ, কাছ, কাছ, কাটা'। সংলদেও এই বাবন্থ।। 

লাধারণ পাঠকের এতে অহযিধে হর। একে তো চশ্রবিন্ুর যে-স্বান কোবকাররা স্থির করেছেন, 
তাই লবসন্থ দেয়ালে রাখা দূ্কিল + তার উপর, চন্্রবিন্সুর মাকারটি এত লৃস্ম ঘে, ফাটা আর কাটার 
চেহারার তফাত! খুব স্পট নয়, তাই, তারা যে অভিধানে অনেক তাতে থাকবে, এ সম্বন্ধে সতর্ক 
খাকা শক। 

চলস্তিকান্ধ এই মহুষিণে দূর করেছেন রাহ্শেধর বাবু । তাকে এ বিহজ্ছে অন্থলরপ করেছেন একমাত্র 
খ্ববিদাপ। এঁরা কাই-এর পরেই বসিয়েছেন কাইবীচি, কাক-এর পরেই কাক, তার পর ফাজ কাজি কাটা 
ফাটা এইডাবে। চক্তবিন্ুদুক্ত শ্বরবর্ণকে সেই শ্বরবর্ণের 'মবাবছিত পরেই স্থান দিযে অভিধান দেখবার 
সুবিধে করে দিয়েছেন চলস্তিকা কার । লংসদে এহ্‌বিধের অভাব । 

তবে, এর শববিস্তাসের প্রশংসা করতে হব আর এফ কারণে। একই পব্দের নানারকম বানান 
দেখানো, এবং কোনও শব্ম একজআঙগান দেখিবে আবার তার বধাস্থানে তাকে বেখানো_ এই ছুই কাজে 
হথেষট যর নেব হয়েছে। বেলন, “সি-এর মধ্যে 'সিঝ! (দা)ন (লো) দেখিয়ে আবার ব্ধাস্থানে 
“সেকা ( সি-), সেৱ ( পি”)? দেখানো হয়েছে। এতে স্থবিধে এই বে, যে বানানই খুঁজি না কেন, ছায়গা- 
হতে তাকে পাওয়া হাবে। 

? 


[J 
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এমন একখান! সুদুত্বিত বইছে ছাপার তুল আর একটু কষ খাকবে বলে আশ করেছিলাম! করেকটা 
দান দিচ্ছি ছাপার কুলের : 

প্রথম পৃষ্ঠাতেই "অবস্থানে অন ছত্ব' আছে, ‘অন্‌ হদ্ব' হবে; লেলিহান-এব ঝুৎপভিতে প্রতাহ আছে ‘অন, 
হবে ‘আন’; নবরর-শব্দে ‘ন্বস্বযী' মাছে, “ধন্বস্বরি' হবে (প্রমাণ : ৩৯৭ পৃষ্ঠা); আঙ্গিক-এর ব্যংলক্ধিতে 
ক না, ‘ইক’ ছবে । স্বন্ধ-শব্দে ‘সংলমাধা' হবে “সং. সমাধা" ? মবুকর-এর অর্থে ভ্রঘর আর যৌমাছি-র 
যখো সেমিকোলন ন| থেকে কন! থাকা মনে হতে পারে বে, ভ্রমরও ঘা নৌনাছিও তা; কংসবনিক্‌ 
আর কংসহা শক্হুটির পর তথাক্ৰমে (-জ.) আর (-হুস্‌) বাহ পড়ে গিস্বেছে। কড়কচ-এর অর্থে 'কবকচ' 
হবে 'করকচ'। ফপরকালাল-এর য্াংপত্রিতে ‘হলিল’ আছে, হবে 'দলাল", কহুততর-এল অর্থে আছে ‘চোপড়া', 
হবে 'চোপরা" (প্রনাণ : ২% পৃঃ); করগ্রাহ শব্দের অর্থ পাণিগ্র্ণকরী নর, -কারী হবে; প্ররিচাষক ( পৃঃ 
৮৫৪), আকারক ( পৃঃ ৮৯২), বিলোধার ( পৃ: ৮৯৯ ) ঘখাক্রনে হবে পরিচানক, আকারিক আর শিলোদ্ধার ; 
আর বইয়ের, দ্বিতীয় পরিশিষ্টে পরিভাষার তালিকার asceplic, difiuition, morain, parabola 
আর 200357) আছে, তাদের শ্ুদ্ধত্রপ বখাকুনে aseptic, definition, moraine, parabola আর 
2007258) হৰে । ‘মতুযকান’-এ ব-ক্ষলাটি তুল 

অভিখানধানাহ ছুটি পরিশিষ্ট আছে, তার যো এই পরিভাষা-সঙ্চলল একটি ( অপরটি বাঙলা বানান 
বন্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিগালয়ের নিয়নাবলী )। বিশ্ববিস্তাল বহু ইংরেসী বৈদ্ঞানিক শব্দের, আর বাঙলা 
সরকার কতগুপি সরকারী কাঙ্ছে বাবহ্ৃত ইংরেজী শব্বের, বাঙলা! প্রতিশব্দ তৈরী কিংবা স্থির করে 
দিয়েছিলেন। তা থেকে সঙ্কলন করে বছ শব্দ চলস্থিকা এক পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। সংসদ্‌ অডিধানেও 
হন্বেছে। তবে, এর বিশেষত্ব এই যে, সক্ষলিত শব্মগুলিকে সব একসঙ্গে বর্ান্থকমে সাঙ্গানো হয়েছে বলে 
প্রয়োছনীষ শব্দটি খুজে পাওয়া দহ হয়েছে। চলস্যিকাদ় লাছানে। হয়েছিল বিধ্র-অন্থসারে ; তাতে 
অহবিশে এই দে, বে-শন্মটি খু ছৰি, সেটি কোন বিষে বা শিক্োনামার পাওয়া যাবে, তা না জানলে পুষে 
বর়তোহর। 

তবে, দেখছি যে চলস্ভিকার আবার সংলন্‌ অভিধানে পরিভাবার তালিকাত প্রথমে ইংরেদী শব্দটি, তার 
পর তার বা$লা পরিভাবাটি দেওয়া হয়েছে | তাতে এক শ্রেণীর অনুলস্ধিংহুর প্রশ্নোছন মিটবে, সে কথা 
ঠিক । কিন্তু বালে! অভিখানের পক্ষে এট। ঠিক কি? বাঙলা! মভিধানকাত্রের কাছ তো বাল! শব্ব নিয়ে 
তার শ্রতিশষ্ কী, তা বলে দেওয়া । 'নছ্াগাপনিক' বে accountant-general, আত “উগ্র বে 
92114065০50, তাই দেখাতে হবে বালা অভিধানে । খারা ইংরেজী ৪০০০০০৫৪০-০০৩০৪] 
শের পরিভাষ! জানতে চান, তাদের চেপ্রে, খাসা 'বছাপাপনিক' কাকে বলে এ কথা জানতে চান, 
বাঙলা অভিরানের উপর তাদের দাবিই বেশি সয় কি? আসুতোধ দেবের নৃতন বাঙ্গালা অভিধানে 
সে দাবি নেটাবার একটা! নিতাম্কই কবাংশিক চেই! দাছে। আর কেউ সে-চেইা! করেন নি। করলে একট! 
কাজ হয় 

তথপ্রৰ শব্দের মধ যেগুলির বুংপত্ি কষ্টকল্রিত, বাঙলা অভিধানে সেগুলির বুৎপত্তি না দিয়ে শুধু 
[লং], অর্থাৎ লংস্কত শব্দ, বলে দেবার নীতি জ্ঞানেক্রযোহন গ্রহণ কত্রেছিলেন। লংলদ্‌ অভিববানেও তাই 
করা ছয়েছে। তবে, জানেম্রমোছনের মতো! 'দার্থকতা'-র অভাবের জন্তে নয়, স্থানের অভাবের জন্তে। 


* শর্থপরিচা ২৯ 
ভার আর চারা নেই। কিন্তু পারতপক্ষে ওটি কর! উচিত নব] কট্টকমিত হলেও ব্ৃংপত্তিটি দেখিয়ে 
দেওয়া অভিধানকারের কর্তব্য ৷ - 

কিন্ত সংসদ্‌-অডিধানকার যে ব্যুৎপন্তি নির্দেশ করতে পিয়ে কেখাও ‘অল্‌ ঘঞ, খচ, ড’ ইত্যাদি না বলে 
তার বদলে সবত্র এক ‘ন’ বলে কাছ বেরেছেন, এ রীতি জ্ঞানেজ্রনোহন-কর্তৃক অহুন্থত হলেও সনর্ঘনযোগা 
নহ । এতে একে তো প্রতাষ্বের নামটা স্থূল বলা ছল; তা ছাড়া, এতে লাধারণ পাঠকের মনে একটা 
ঘারণার সি ছতে পারে যে, অ বলে সংস্কৃতে একটি প্রত্যহ মাছে ধার কাছ অনির্দেশ্ব এবং পানগেত্বালী । 
একই অ-প্রতাহোগে কু ধাতু কর হচ্ছে, কার হচ্ছে, স্বর হচ্ছে__ এ দেখলে তার ৰাধা লাগবার কথা। 
লংলদ্কার অবগত সংস্কৃত অডিধান দেখে সে-ধাধা ঘুচিন্বে নিতে বলেছেন, কিন্তু সংস্কৃত অভিধান ক'জনের 
আছে? লংস্কত প্রত্যহগুলির আলল পুরোপুরি চেছারাটা দেখিষধে দিলেই ভালে| হত। তাতে বইয়ের 
আদঘ্ধতন বাড়ত না) 

দেশছ ব দেশী শব্দের মধ্যে কোনটা আবার প্রাদেশিক, কিংবা কথ্য, কিংবা গ্রামা, কোনও কোনও 
অভিধানে তা দেখানো ছবেছে 1 লংসন্-দভিদানেও তা থাকলে ভালো ছত । 

ব্যৎপত্তি-নির্দেশ লব্বন্ধে আর একটি নিবেদন আছে। Concise Oxford Diclionaryতে ব্যংপত্রি 
দেখাবার রীতি কী, তার একটি দৃষ্টাস্ব দিচ্ছি: Calabash [ from French alebasse, from 
Spanish calabacs, Sicilian caravazza, pethaps from Persian kharbuz, melon 07 
একেবারে immediate root থেকে 41800)366 ০০ পন্থ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেক বাংলা 
অভিধানে তা নেই, সংলদ্‌-ছভিধানে মলেক জাঙগাতেই মাছে বলে হনে হল। ডাদ্বগ্যর অকুলান লা 
খাকলে এই নিষমটা। সব পুরোপুরি মেনে চলা উচিত। যেমন, ভোলাপ শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ধরি 
স্থনীতিবাবুত্র মত ( Origin & Developnicut of the Bengali Language, Vol. I, p. 623 ) 
মেনে নিতে হয়, তবে লিখতে হবে: জোল/প-পোতুল্টী্দ (বা স্প্যানিশ ) ১৭2 নেকসিক্যান 
=ঞlapএ<মাছটেক ০1220 ( xalli= sand +atl= water +pan= upon ). 

নংলদ্মেভিধানকার “কাতিক' বানানে আপত্তি জানিয়েছেন। তার মতে, হেহেতু কৃতিকা থেকে কাঠিক 
শব্দ উতপন, তাতে ত-এর বে ছক, তা রেফ্-এর জস্যে নর, আগে থেকেই ছিল, অতএব তা ঘাকবে। 
তা ছলে, লেরকমের অন্ত শব্দেও তো সে-নিঘ্বমই অনুসরণ করা তার উচিত ছিল। বৃদ্ধ থেকে উৎপহ শব্দ 
বাকা, তার বানান বে বার্ধক্য বলে তিনি ষেনে নিলেন কেন? 

আছে দুর্গানোহন ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে 'বুবর্ববণিক্‌ সমাচার' পত্রিকা্ব ঘা লিখেছিলেন তা 
প্রণিধানঘোগা : “পালিনি স্থত্র করিয়াছেন ‘বরে! ঝরি সবর্ণে' ( পা, ৮. ৪, ৬৪ )। ব্যঞ্জনবর্ণের পর 
ধদি হ-কার, ঘ র লব $ এও ণ ন ঘ চিত্র বাঞ্নহর্ণ থাকে, এবং তাছার পত্র মাবার হি অহুস্ূপ ( সমান ) 
বর্ণ থাকে, তাছা হইলে নধ্যস্ব বর্ণটির বিকজে লোপ হত্ব_ যেমন, ক্ণ+ স্ত্ধি- কঞ্ণখি।--- এইকপ কৃত্তিকা 
হইতে কাতিক, ফার্ঠিক এবং কাংভিক, বৃত্তি হইতে বাতিক, বাঠ্িক এবং বাং স্তিক, বৃদ্ধ হইতে বার্দকা, 
বায এবং বাকা পদ নিশপনন হইবে ।” অতএব দ্বিত্হীন কাতিক বানান তুল নব, তার সপক্ষেও ভূক্তি 
আছে দেখা বাচ্ছে। 

ন'শো পৃষ্ঠার বইয়ে কতকগুলো স্কুল খাকা কিছু বিচিত্র নঙ্ব। করেকটা! চোখে পড়েছে । ছাপার কুল 
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কিছু কিছু আগেই দেখিয়েছি, এবার অন্যরকম তলের কহেকটা দৃষটাম্ব দিচ্ছি। এই অভিধানধানা সন্কলিতার 
থে কঠোর পরিশ্রম এবং নিঠার পহিচরণবছুন করছে, বেকথণ অস্বীকার করবার অঙ্কে এই তালিকা দিচ্ছি না 
আমার উদ্দেশ্ত বইধানাকে আরে| ভালো! করে তুলতে ওঁকে সাহাঘা করা। 

অবিঘষ্ত কি ঠিক, না অবিদশ্ত ? আলেরুল-এর অর্থ ধা দেওহা হয়েছে, ত! যে ঠিক নয়, বাবহান্বিক- 
শব্বকোষ দেখলে তা বোঝ! যাবে ॥ কন্দ মালে “কলাকার উচ্ছিদ্‌ মূল' নয়, কেননা আলু আর কচু দূল নব, 
ফচুও ফলাকাহ নন । কত মানে হাড়গিলা জানেজ্রমোহন বলেছেন বটে, কিন্তু কন্ক তো 11৩০ঘ-ছাতীর 
পাখী, মার হড়গ্িলা হল এdjutant ৮10৫1 কালপুরুষ যুগশির! নং, কেননা ধ্বনির! হচ্ছে কালপুক্রব 
নক্ষত্রের অন্তর্গত একটি নক্ষত্র নাত । ক্রাস্থিবৃত ৎlip{i৫ বটে, কিন্তু ত! ‘পৃথিবীর বাধিক পরিক্রমণ-পখ", 
না, হর্ধের আপাত-গ্তির পথ ? ফরম] বলতে ছাপাখানার ভাহা ঘা বোঝার, তার ফল শব্দ format, 
না, 1০0)? নবন্ধের একটি মাবিকা এবং আহ একটি পন্ুরাগ হওয়া স্ব নঘ ( সংস্কৃত অভিধানে 
খাকলে ও নয় ), কেননা পশ্গুরাগ যা, মাণিকযও তা। নহকুদ। “মুনলেক্ষের এলাকা' নয্ব। পশ্বাধন শব্টিকে 
অশুদ্ধ বলা উচিত, কেননা পশু+অধম-পশ্বাধম হয় লা। জুম্মা-শত্বের সঙ্গে সম্পর্ক আছে মনে করে 
'জুন| দসছিধ' বল! কুল, ‘জনা, জাৰা বা ছানী মলছিদ' বল! উচিত) ভার অর্থ, ‘বড় মলজিন' । 
সিদ্ধি- ভাং অর্থের আগে বাং) বলালে ভাল হত) ছারি-র মৃলনির্দেশে “কষা. ধারী' লেখা হয়েছে, 
কিন্তু এ-উচ্চারণ বোকাধার অন্তেই যে 'ব+ লেখ! হয়েছে, সে-সক্ষেত কোথাও নেই দ্ারবান্‌ 'ঘারবৎ* বলে 
কোনও সংস্কৃত শব্দ থেকে নয (চলপ্মিকাৰও এ বুল মাছে ), ফারুলী দরতান-শব্দদ । বেণী-ও সংস্কৃত দেশিন্‌- 
শব্দ নয, তার মানে আলাদা; দেশ+বাং ঈ-েসী। করমচা আর তালিকা শব্দ ছুটির মূল ফরঞ্জ আর 
তালিকছ, লিখলে ভাল ছত। তুল বলতে পানি না, কিন্তু কণেক জানবগান দু'একটা নর্থ বাদ পড়ে 
গিয়েছে; ঘেনন, অন্যাদ-এর অর্থ বিতর্ক ( 'বাদাহুবাদ' ), বিমান-এর অর্থ (বাং) আকাশ, এবং মন্থিরের 
গৃহ বাদ পড়েছে। আর, শুধু 'ঘন-সরে চিনি বিশাইযা" রাযড়ি হয, এ কথাটা কি টিক? 

আরও আছে, কিন্ত এতেই হবে। 

লদতখভিখান সম্বন্ধে ধা বল! হল, তা মোটের উপর এই হে, বইখান! উত্তর, ভবে নিখ্‌ত নয়। 
দুনিঘ্ার আর সব কিছুরই নতো এঅভিপানখানাও “ভালো হতে! আরও ভালে। ছলে"। নিখুত অভিধান 
অবশ্ধ হতে পারে না৷ বাঙলা ব্যাকরদ-রচনার কথার রামের হন্দর লিখেছিলেন: 

“কাৰ্য্য অতি বৃহং। দশজনের বা দশবংসরের চেষ্টায় ইহা সম্পহ হইবে না। কোনও দেশে হয় নাই, 
কোনও কালে ছয় নাই । বিজ্ঞানের গতি কেবল পূর্ণতার অভিমুখে ।” 

অভিধানের বেলায়ও তাই। 


শ্রীমমলেন্দু সেন 


্রদ্থপরিচয় 


স্লীতিগুঙ্গ। অকুলগ্রবাদ সেন। পাঁচ টাকা। 
কাকলি। প্রথম দ্বিতীয় ভৃতীব খণ্ড) অকুসপ্রলান লেন। প্রতি খণ্ড ছুই টাক! সাধারণ ত্রাদ্থদমা 
কলিকাতা ৬। 


অহন্থুতি আবেগ এবং দাকুতি এই তিনটি প্রেরপাই সংশ্রতকে নর্বম্পনী করে| এই প্রেরণান্তলি 
বিভি্ ্রচরিতাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট প্রথান করেছে। অতুলপ্রলাদের গানে এদের অনস্থিতি সমাহিত 
নিয়ন্ত্রিত এবং শাস্ত। এই স্থগডীর শ্বিদ্ধ প্রশাস্থি শুবু তার কাব্যেই নয় হতেও অহ প্রবিই ছছেছে। এই 
মাধূ্যেই শ্রোতা বা শিলী মাবিষ্ট এবং নিমগ্ন ছয়ে যান। 
অনুলপ্রলাবের গানে কথার মাড়ম্বর নেই, বাহল্যও কিছুমায় নেই; কিন্তু তা পাঠক শিল্পী 

এবং স্রোতাকে নিনন্থণ করে নিহে ধার তাদের কল্লোকে-_ ঘেষানে একটা মধুর মাম পরিবেশ 
রচিত হয়, বিচিত্র ছবি ছুঠে ওঠে 

বলো লগ, মোরে ফলে! দলো, 

কেন গে! দন হারল? 

এনৰ প্রাক্তে রি ছু হাতে 

(চলেছে কি কেহ চাল? 

কাহারো ধানি সোহনক্তাবী, 

ডেকেছে কি-_ "বৰ, চলো চলো? 
এই থে একটি ঢলঢল চাছনিতে আর-একটি চোখের ছলছল ভাব, দবর্ধার মাক্ণ_ একট। উদাস প্রকৃতি 
এ সমন্্ই বেন মনের মধ্য ছবির বত ডাসতে থাকে ॥ 


টািনী রাতের একটা নাহাম্থ পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে । সেই আবছা! রাতের মোহহুহফে দেশা সোনার 
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হন প্রেনতহষ খেকে হাতছানি লে আবার ভোরের আলো শিলিবে ধাবে, গানের সুরে এই সবপি 
অপরপডাবে মূর্ত হয়ে ওঠে ॥ 
কে শো গাহিলে পৰে “এসো পথে’ বলিয়া? 
ছন্ার খুলিশু বৰে কেন গেলে চলিয়া? 
বিদ্ন বরা রাত 
একি ঘলনা। যাখ, 
আধারে হিলালে তুছি হায়েত উহ্রলিয়া ! 
ফড়ঃ বাতাসে আর 
ছবিতে পারে মা দার; 
পণে ঘড়, সঃ ডয়, হাতে প্রেসকুবহার । 
অবণে নিলাল গান 
ইয়ে রহিল তান, 
তোমার লাঙির। খ্যাখি উঠছে উলিয়া । 
খে ঝড়, ঘরে ডর, হাতে প্রেসফুলহার'-_ এই পংক্কিটি গাইবার সঙ্গেলক্ষে ঝাঁটকাবিঙ্ৃ্ধ বি্নরজনীর 
একটি শঙ্কানধুর চিত ছুটে ওঠে। 
হড় যাখা তোষায় পাওয়া 
আরো ৰাখা কুলে হাওয়া 
ঘি ব্যাট না আনিবে 
এত ধাধা কেস পাণ্যাও 1 
সুরের ভিতর দিয়ে বাখার এই হুনিবিড় ব্যাপ্তি কেবল অছভব কর! ঘাহ__ বলে বোঝানো! যাহ না। 
আছি নিখিল কুবনে 
বিলৰ পরম বধূর সে 
ডো সাথ জনে বু 
এ মোহন রাতে গ্রাদায লাগে 
বি দোলায় মোল লে! ধু 
বিশ্ব সোলা দোল। 
গানের সুরে হুরে চিত্তে দোল! লাগে__ গভীর আবেশে মন বিভোর হছে হায়। 
কথার এই বে অন্তকুতি, সুস্ে তাকে মারো! গভীর করে তোলা এবং পরিশেষে স্থর এবং কথার 
সীম| ছাড়িয়ে মনকে এক অধরা বস্তার মান্াষা পরিবেশে আজ্ছ॥ রাখা_ এই খানেই অতুলপ্রদাদের 
কঙ্গনার বৈশিষ্ট্য । 
অভুলগ্রসাদ খুব বেশি গান রচনা! করেন নি, কিন্তু আমাদের সংগীতকলার বিবিধ বৈচিত্র তিনি হখেই্ 
নৈপুশোর সঙ্গে প্রচথোগ করেছেন। এই প্রানে তিনি রাগসংগীত কাব্যসংগীত এবং লোকসুগীতের 
বিস্বৃত পথে "পরিভ্রমণ করেছেন । এদিক দিয়ে রবীহননাখের সঙ্গে অতুলপ্রলাদের যথেষ্ট নিল আছে 
এবং অরুলপ্রদাদের অনেক গানে রবীনরনাথের প্রভাবও অসানাস্ত ॥ 
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গ্রন্থপর়নচয় ৩৩৩ 

ববীন্রনাখের সত অতুলপ্রসাদের উপত্রেও লে যুগে প্রচলিত বাংলা গানের একটা প্রভাব সাবঠিকে- 
ভাবেই পড়েছে। রবীজনাখ এবং অতুলপ্রলাদের হত শিল্পীকে বিচার করতে গেলে এক-একটি 
দূসের লংলীতকলা এসে পড়ে, কেননা তারা বহু এবং বিচিত্র দর্শী। বহু যন্ধকে আন্ধসাং করে তারা নিস্গেকে 
ৰা করেন। তাদের মধ্যে অতীতুগের কীতি প্রচ্ধর রয়েছে এবং ভাবী কালের উপর প্রচাব ধিন্বার 
করবার হত স্বকীছ স্থহীও অফুরন্ত । 

অতুলপ্রসাদের গালে পুরাতন বাংলা টগ্জার প্রভাব বড় কম নব্ব। বাংলার কালাংড়া খাস্বাড 
কীলাঙ্ষ এবং বাউল ধরনের বেলব গান পূর্বে প্রচলিত ছিল অতুলপ্রপাদের গানে তাদেরও 
ছায়াপাত ঘটেছে । “কে বেন আমারে বারে বারে চাঙ" “তনু তোমারে ডাকি বারে বারে" “মিনতি করি 
তব পায়", “ওছে জগতকারণ* পকাছাল বণিহ্া করিও না হেলা” প্রস্থৃতি টপাভক্ষিন গানে পুঝাতন বাংলা 
গানের আদর্শ ই মসুভব কর! ধার | অথচ, এলব গালে তার নিজন্ব দানও কত বেশি। পুত্রাতন বাংলা 
গানের আার-একটি বৈশিষ্ট স্কটে উঠেছে তার “ওগো! আমার নবীন লাই” “কে আাবার বাছা বাশি" 
“আত আর আমার সাখে ভালবি কে ছা” “তোর কাছে আলব নাগে!" “কে তুনি বলি নবীকৃলে 
“বধু ধরো ধরো! বাল" প্রস্থৃতি গানে। ধার! বাংলার উনবিংশ শতাষ্দী এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকের গানের খবর রাখেন তারা জানেন এইলব চালের কত গান এক সময় বাংলান প্রচলিত ছিল 
এবং এলব চ৫কে অতুলপ্রসাদ যে কত মাঞ্জিত এবং উত্তত করেছেন তাও তারা বিশেষ ভাবে অশুভব করতে 
পারবেন.। জামার তো মনে হর, মতুলপ্রসাৰ হিন্দী গানের চেয়ে অধিকতর প্রভাবাহ্িত হয়েছিলেন 
বাংলা গানের বিডিন্রক্ণপে, কেননা ভার নানা ঢের গানেই বারে বারে বাংলা গানের বৈশিষ্টা জানান 
দিয়ে যায়। “বালি জানি তোমারে হে রঙ্গরানী* গানটি অনেককে রবীআনাথের 'মধুর পে বির 
ছে বিশ্বরাঙ্গ' গানটির কথা স্মরণ করিবে ঘেবে। প্রথম দিকে গানটি পনের গতিতে চলেছে 
কিন্ত, বঞ্চারীতে এলে নহপা গানটি কওনাঙ্গে পরিণত হল এবং আডোগে বাবার আগের ধারার সঙ্গে 
বিলে গেল। বাংলা গালের একটা বৈশিষ্যকে এইরকস বিচিজ্ঞভাবে পরিবেশনের উন্বাছরণ খুব অল্পই মেলে। 

বাংল! গানের বৈচিত্রাফে তিনি যেনন নানা উপারে বিকশিত করেছেন তেমনি হিন্দী গানের 
বৈশিষ্টাকেও আপনার মত করে প্রয়োগ করেছেন। “আমার বাগানে এত দুল” “বাসল কমু কুদূ 
বোলে" “ক্রমুক কুমুক রুমকুম্‌' “শ্রাবণ বুলাতে বাদলরাতে “কেন এলে মোর ঘরে" “চানিনী রাতে 
কে গো আলিলে* “হল বলে চল” “বরিছে বর বর" "সে ডাকে আহারে" “ডাকে কোয়েল! বারে বারে” 
এপ্রষ্থতি গান এই কৃতিত্বের নিদশন। অতুলপ্রসাদ খেয়াল এবং ঠংরি ছাতীর গানে অধিকতর বক 
ছুয়েছিলেন। বিশেষ করে ঠুর্খরত্র কোষল এবং কঞ্চণ গতিডদ্দী তার অত্রাস্থ প্রি ছিল। হিন্দী গানের 
এইসব লালিত্য তিনি তার গানে অতি নিপুপভাবে সকারিত করেছেন। করেকটি গানকে হিন্দীভাওা 
বললে অত্যুকি হর না, কিন্তু রপাস্থরটি অত্যন্ত লু এবং স্বাভাবিক | আজকাল রাগপ্রধান নামক হিন্দী 
গ্রানের থে অনুকরণ দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে অতুলগ্রলাদের এইলব রচনার কত তঙ্কাত। 

মিশ্রণের অন্থপাত তিনি চষৎকার বুঝতেন । সামাস্থ বৈচিত্রোর স্পর্শে তার গান মনোহর হবে 
উঠ্েছে। "লী কাদে” “এ ধুর রাতে" “নামার পরান কোথা হাস “বধ্যা নিদ্‌ নাহি স্াখিপাতে” “বাকল! 
বাবনা দাবনা ঘরে” “এসো দৃদনে খেলি ছোলি'_ প্রভৃতি গানে অনেক ছোট ছোট বিচিত্রমধূর হয় ও 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮্‌তে শক 


নৈপুণোর পরিচয় পাওয়া ঘায়। এমন-কি বাউল ধরনের গানেও তিনি সুকৌশলে রাগমিশুণ করেছেন; 
প্প্রকুতির ঘোমটাখানি খোল"-_ এর একটি উজ্জল দৃষান্ত। অবশ, শিল্পীকে ও এবিষয়ে কৌশলী হতে হবে। 
অতুলপ্রমাদের গান ধিনি গাইবেন তার যথেষ্ট প্রস্থতি এবং ব্যাপক অভিজ্ঞতার প্রয়োদন। আদকাল 
বেতারে ব! বিভিন্ন আসরে যখন অতুনপ্রলানের গান শুনি তখন এইসব প্রস্বোগের বিকৃতি বা অপটু 
পরিবেশন নিতান্ত পীড়াদাছক হয়ে ওঠে। অনেকে আবার আতুলগ্রসাদের প্রয়োপটুকুতেই লস্কর নন 
তাকে নিদের মত করে বিস্তারিত করতে চান। সবাইকার পক্ষে এ প্রন্থাস না করাই ভালো এবং 
অপেক্ষাকৃত হুম গ্রতিভাম্প্ গাতক গাছিকার পক্ষে এই দুরাশা বে নিতান্ত ক্ষতিকর ত! বলাই বাহলা ! 
এ বিহে সাবধানতা অবলঙ্গন না করলে অতুল গ্রণাদের গানের মাধুর্ঘানি ঘটতে থাকবে এবং কোনো 
কোনো বিকুতন্ধপ স্থায়ী হয়ে গাড়াবার লল্ভাবনাও রয়েছে। 

অতুল গ্রলাৰের গান সমাকডাবে আলোচনা করলে আমাদের সংগীতের প্রাধ সব ধারার সঙ্গেই পরিচিত 
হওয়া যায়। এই পহিচ শুধু আকৃতিগত নর, তাদের বৈশিষ্টোর সঙ্গে পরিচয় এবং এই পরিচয়ের ফলে 
আদাদের দুষ্ট নতুন পথের সন্ধানে পুলকিত হয়, আমর! বাংলা গানকে আরে! নিবিড়ভাবে ভালোবালতে শিখি । 

শীতিগজ' অতুলপ্রমাদের যাবতীয় সীতের সংফলন। গানগ্রলি পাচটি পধারে বিভক-- দেবত। প্রক্কৃতি 
স্বদেশ বানব এবং বিষিধ। গ্রন্থটি গ্রথনে কবির জীবিতকালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৬ সালে ব্াঙ্মলঘাছ থেকে ঘখন 
এছটি আবার ছাপা হয় তখন কবির ভ্রাতা কয়েকটি অপ্রকাশিত গান যোজন! করেছিলেন। উক্ত গ্রন্থে কবিয় 
একটি সংক্ষিপ্ত ীবনীও প্রনৱ হয়েছিল । বর্তমান সংস্করদতি পুর্ণাঙ্গ এবং সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত ছয়েছে। 

শতিজে প্রকাশিত গানগুলির শ্বয়লিপি ‘কাকলি’ তিনটি খণ্ডে এ পর্যন্ত প্রকাণিত হয়েছে। 
ইতিপূর্বে কাকলি ছুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু বহকাল পূর্বেই নিশেষিত হনে হাওয়া গস্থটি দপ্রাপ্য 
হয়ে পড়েছিল। সাধারণ ব্রদ্ষঘনা্ আবার গ্র্থটি প্রকাশ করে সংগ্ীতদ্গতের মস্ত অভাব দূর করতে 
লচেই্ ছয়েছেন। 

অতুলপ্রসাদের গান স্বরলিপি করে রক্ষা করবার জন্ত অগ্রণী হয়েছিলেন সরল! দেবী, প্রদতী বাহানা 
দেবী এবং ট্রদিলীপকুমার রাঘব । বন্তত, তাদের প্রচেষ্টা ব্যতীত মতুলপ্রলাদের কৰেকটি মূল্যবান লংগীত 
হয়তো মাজ আর পাও হেত না। অতান্ত দুঃখের বিষন্ধ যে অতুলপ্রসাদের বহু গানের স্বর মাজ হারিয়ে 
গিরেছে । একলমহ ধারা এসব গান দানতেন তার! স্বরলিপি করে রাখবার কথা! চিন্তা করেন নি। আকাল 
অতুলপ্রসাগের গানের বন্ধ রেকর্ড দৃপ্রাপা । সেসব গ্লান জানেন এমন লোকের সংখ্যাও ক্রমেই বিরল 
হয়ে আসছে। কাকলি গ্রদ্যালার অন্যতম সম্পাদক নীছারবিন্ সেন এইসব দুস্রাপা গানের '্বরলিপিও 
ঘঘালস্মব সংগ্রহ করতে উদ্ভোগী হয়েছেন। বলা বাহুল্য, কাজটি পরিশ্রমসাধা । এই প্রস্থ প্রকাশের দায়িত্ব 
এছণ করে লাধারণ ব্রাহ্মলমাজ বাংলার সংগীত-জগৎকে একটি বিরাট ক্ষতির সৃম্ভাবন! থেকে রক্ষা করেছেন। 

অতুল প্রসাদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রদনধন করাও বিশেষ প্রয়োদন। তিনি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং 
সংগীতত শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। ভার দীবনচরিতে এমন অনেক বন্ধ পাওরা যেতে পারে ঘা 
আমাদের সংগীত এবং সাহিত্যের ব্যাপারে কাছে লাগবে। তাছাড়া অতুল প্রলাদের গাল বুঝতে গেলে 
মাছটির পরিচয় পাওয়াও নিতান্ত প্রয়োজন। 

শ্রীরাক্যোশ্বর মিত্র 


দূতলী কাছে রাখে রাধে বলে, 
শ্যামহন্দয, ছা, ভালে নানঙগলে । 
দেখ হমুনা-জলে শৃঙ্গ তরী দোলে । 
শৃন্ত কোলে কুলা নীপতরুতলে_ 
স্থাধে রাখে বালে । 
কুঙে নীরব পাখি, পুচ্ছ মেলে না শিষী, 
পরল থাকি খাকি দীর্ঘ নিশাস দেলে । 
এসে! গে! মানিনী, মার্টো-বিষোহিলী, 
এলো বিরহিষ্ট। এলো ববু-্পপ_ 
সাম স্যাৰ বালে। 


কথা ও মুর : অতুলপ্রলাদ লেন স্বরলিপি : শ্ীরাোশ্বর মিত্র 


মা -রমা- পা পা - পর্পা-পর্স পা পা ধা দা-পা 
মূ রর লী, * ee কাত ০১০৭ দে এ 


{ রা -মা রমা -পণা স্দা “পমা মা পো জা! -{ জর! রজ্ঞ! 1 রাস!) I 

রা * মেদ ৩৯ * ৬৯ 8: 05. 87৯ “বলে 
মা | পা পদা দা | পা সি নৰ্দমা । এ সান 
শ্ব * ম সং ** ন্‌ ৭ eee ছাৱ 

মা- পাপা এন পর্দ। -র্সা পা দা পা 

ভাত লেন +০০ ৩৯ যু জু লে 

রা -মা রমা -পণা ৷ সদা “পমা মা পা আআ! -| -রজ্ছ! -রজ্া 

রা * থে” ০৯ এ: রা ৬5: ক 

II {মা পা "পণ! দা দণা ণা সা 7 সনাতন 71. সরস] 
দেখ ৭ ৪ থু দু লা . ছলে 


প্‌ পো নাসা সর্মা -নর্দরার্সনা্স। পান এণা ধা | শাদাপা-} I 
শূন্ন ডং রী *দোলেং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় (৮ শক 





মপ। র্পা-রছ্র?4 1 ০ সরা -জ্ঞ। ক্রি) -দা সর। নর্মা নরম নাদাল 4 2 

সপ — 
শুং * নূন * বো লে* কুলা 
সা 4 পাপা পর্দা পর্দা ণা ধশা | “ধলা দা পান I 
নী ৯. সির ব্রা ধ্দা রশ 
রা -ন। রমা “পবা । -দা “পমা মা -পা জ্ঞান-জ্ঞ।-রজ। ॥ | রা সা ঘা 
র। * যেত ** তুর * PELE “বলে 
হণ মা আ পা রন৷-পৰা-দপ।-নব। | 7 -মা-জ্র- I 
কু ন্ঞ্জেনী পা খিত + 
জ্ঞা-মা জমা না ।-দ। 4 দদা ণা সস এ সুনা না) সপ সা সা] 

স্পা — 
পু 6১ ছে" * ঘে* লে না শি খী 
৭4 প! সা ন।-স। নর্পা নর । সনা দা পা বণা । -ধণ। দ। পা I 
«পক ন্ ১ REL খা কি ও খা ফি, 

মা মা পা। শা পা! ধা পধ! সনা -ধদা -প।। -প। দা প। 
স্পা স্পা 
দী র থ নি শা সং . ফেলে 
{মা পা মপনা দা । নার্স শলা *.না-সার্সা। সী 
সর ০০ 

এ লো ** * গো মা * * নি নী 
দন না- নর্মা্স্সর্মাস৷ ও শা ধা শা দাপা 770 I 
মা” শ্বেত বি* * যো * 5০:১০ ছিনী * * 
রস ৰ্সা সা এ -নসঁ৷ -নৰ্স। | সঁ-নৰ্স৷ শর্সর -সনর্স।। "ধন! দা পা 1 I 
না বো বি ০ ০ ১ মো তত ০০০ তত *** ছিনী 
মপ। রস) ব্। 411 সর্ব -1-রার । সার্সানমা নর্পা ॥ লা দ। পা I 
এগ ৭০ ১ সো + ২ তৰি বং ০৬ *হিৰী- 
লারা না এ প। প। -পর্স! -পর্সা ণা -ধন। | -ধণ৷ দাপা এ I 
এ * ০ * সো ধ তত হত ধু * গলে * 
রা! -এ। রমা পবা | -দ! পলা স। -প। স্ব -! -রক্র। রব! “রাস 
ক্কা মং ৯ শন হব লে 


আদা ইলা সেন কর্তৃক রেকর্ডে গীত হজ অনুযায়ী । 


